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কলিকাত1 বিশ্ববিদ্ধালয় বাংল! বিভাগ হইতে ডঃ বিজ্ঞনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত এবং- 
সুকুমার মিত্র প্রকাশিত। প্রকান্ত প্রেস, ৭৫নং বৈঠকথানা রোভ হইতে মুদ্রিত । 


সূচী 2 


বাংলা বিভাগের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে উপাচার্যের শুভেচ্ছা ॥ 
সম্পাদকের নিবেদন ॥ 

সহযোগী সম্পাদকের নিবেদন ॥ দীনেশচন্দ্র সেন ও খগেন্দরনাথ মিত্র পরিচিতি ॥ 
প্রাচীন বাংলা ভাষার বাঁনানপদ্ধতি ॥ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ॥১ 
রবীন্দ্রনাথের লৌক-সাহিত্য বিচার ॥ আশুতোষ ভট্টাচার্য ॥১৮ 
সাহিত্য বনাম ধর্ম ॥ মহেশ্বর দাস ॥ ৩৯ 

আচাৰ্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ॥৬০ 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে জনজীবন ॥ জাহবীকুমার চক্রবর্তী ॥৬৬ 
সাহিত্যরসিক অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ ॥ আশুতোষ ভট্টাচার্য ॥৮০ 
তন্দ্রবিভৃতি॥ আশুতোষ দাস ॥৮৫ 

কীট্‌স্‌ ও রবীন্দ্রকাব্য ॥ উজ্জল মজুমদার ॥১০৪ 

' আঞ্চলিক উপন্যাস ॥ অরুশকুমার মুখোপাধ্যায় ॥১২১ 
রবীন্্রসঙ্গীতের ভাষ! £ একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি ॥ নির্মলেন্দু ভৌমিক ॥১৩৮ 
শশিভূষণ দাশগুপ্ত ॥ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥১৬৪ 
ভাষাতত্বের দিগ দিগন্ত ॥ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ॥১৮১ 

বাংলা সাহিত্যে বিবেকমন্ত্রঃ ‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত’ ॥ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ॥১৮৮ 
বাংলা কবিতায় রূপ-চর্চার এক অধ্যায় ॥ হরপ্রসাদ মিত্র ॥১৯৫ 
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অধ্যাপক নারায়ণ গলোপাধ্যায় 
বাংলার সর্বজনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক এবং প্রখ্যাত অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
আর আমাদের মধ্যে নেই। গত চই নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় তিনি পরলোক 
গমন করেছেন। 
তারকনাথ গন্দোপাধ্যায় নাম নিয়ে তিনি স্কুলে প্রবেশ করেছিলেন। প্রবেশিকা 
থেকে শুরু করে ডি ফিল. উপাধি পর্যন্ত বিশ্ববিষ্ালয় প্রদত্ত যাবতীয় সম্মান সব 
তারকনাথের। কিন্তু ভাকনামেই তার লমধিক পরিচয়। তাঁর সমগ্র সাহিত্যর 
সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় মুখের নামটাই প্রমুখ হয়ে তীর পোশাকী নামকে অস্তরালে ফেলেছে। 
নারায়ণবাবু ১৯৫৬ সালে বাংলা বিভাগের লেকচারার রূপে ' কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয়ে যোগ দেন এবং ১৯৬৭ সালে রীভার পদে নির্বাচিত হন। উপাচার্য 
ডঃ সত্যেন্্রনাথ সেন মহাশয় তাকে প্রফেসরের পদে উন্নীত করবার জন্তে উৎসুক 
ছিলেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য উপাচার্য মহাশয়ের সে ইচ্ছা পূর্ণ হবার পূর্বেই তাকে 
নারায়ণ বাবুর মরদেহে মাল্য অর্পণ করতে হুল । 
সাহিত্যের সকল বিভাগেই নারায়ণবাবুর অসামান্য অধিকার ছিল। গল্প 
উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ রম্যরচন! সকল ক্ষেত্রেই তীর লেখনী অনায়াস- স্বাচ্ছন্দ্যে 
সার্থকভাবে সঞ্চরণ করেছে। বাংলা শিশুমাহিত্যের দুর্বল শাখাটিতেও তিনি কিছু 
ফুল ফুটিয়েছেন ফল ধরিয়েছেন। কবি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা আমরা প্রায় 
ভূলেই গিয়েছিলাম । কথাসাহিত্যিক নারায়ণ কবি নারায়ণকে যেন নিজেই আড়াল 
করে রেখেছিলেন । . কিন্ত বিধাতার আবাশ্চর্য বিধান, তীর শেষ কথাগুলি কবিতার শুজ্রেই 
গাথা:রইল। ৬ই নভেম্বর শুক্রবার সকালে তিনি ছুটি পুরাতন কবিতা গ্রামোফোনে 
রেকর্ড করেন। তার একটি আমরা পরের পৃষ্ঠায় উচ্চ ত করছি। 
নারায়ণবাবু অধ্যাপক হিসাবে; সুখ্যাতি অর্জন :করেছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের 
শ্রদ্ধা ও গ্রীতি তিনি লা করেছিলেন এ যুগে তা দুর্দভ। বাইবের ছেলেমেয়েরাও 
তার ক্লাসে ভিড় করত | - 
রি মিত মধুর শিষ্ট রম ব্যবহারে তিনি সতীর্থ, সহকর্মী ও বন্ধুকে একাস্ত 
আপন .করে নিয়েছিলেন। নারায়পবাবু যে গোষ্ঠীতে যোগ দিতেন তা জীবন্ত হয়ে 
উঠত। তার অভাবে দেশের একটা অংশ শৃন্ত হয়ে রইল, সেকি কোনো দিন পূর্ণ 
হতে পারবে? 


্ীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য 


রবীন্দ্রনাথকে 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


জলের সেতারে বাজে দিনাস্তের সুর 

গৈরিক গঙ্গায় বোট চলে 
তিন-পাহাড়ের ছায়া সন্ধ্যার তারাকে ছু'তে চায় 
দিয়াড়ার ঘরে ঘরে প্রদীপের শিখাগুলি কাপে 
“নিরুদ্দেশ যাত্রা” পড়ি কিশোরের বিমুগ্ধ আবেগে 
তোমাকে প্রথম পাই রক্ত-আলো! তরঙ্গিত জলে । 


যৌবনের রাত্রি আসে চৈত্র-গন্ধে বিধুর উদাস $ 
কোথায় নিঃসঙ্গ বাশি বাজে £ 

‘যখন তুমি কীধছিলে তাঁর সে যে বিষম ব্যথা'_ 
অগণ্য নক্ষত্রপটে অসীম সত্তার দীপায়ন। 
আমার জীবন ভরে হে রিরাট তোমার সঞ্চার । 


উদ্বেল প্রাণের ঝড়-_মিছিলের উত্তাল জনতা.ঃ 

বাধা-বন্ধ-মৃত্যু ভাঙে-_ইতিহাসে অমোঘ স্বাক্ষরে-- 

আমার রক্তের তালে গুরু গুরু তোমার মন্দির! £ 
‘ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, উধ্বে তোলো শির” 


মৃত্যুর ছু" দিন পূর্বে ৬ই নভেম্বর শুক্রবার নারায়ণ গল্লোপাধ্যাব গ্রামোফোন রেকর্ডে 
যে দু'টি কবিতা! রেকর্ড করেন, এটি তার অন্তহম । 








বাংলা বিভাগের পঞ্চাশ বৎসর পুতি উপলক্ষে 
উপাচার্ষের শুভেচ্ছ। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মাতকোত্তর বাংলা বিভাগের পঞ্চাশ বৎসর 
পূর্ণ হইয়াছে, বাংলাদেশ ও বাংলা-সংস্কৃতির ইতিহাসে ইহা একটি তাৎপর্যপূর্ণ 
ঘটনা । এই বিশ্ববিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় তেষট্টি বৎসর পরে প্রাতঃস্মরণীয় 
স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং অক্রাস্তকর্মী দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
একাস্তিক চেষ্টার ফলে এখানে বাংলা সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষা গ্রহণ ও 
অধ্যয়ন-অধ্যাপনার প্রবর্তন হয়। সে আজ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা। 
প্রথম দিকে এ-ব্যাপারে কেহ কেহ কিছু সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কি এতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে যে, তাহাতে 
এম, এ. পরীক্ষা ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইতে পারে? স্যর আক্ততোষ 
অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়া উত্তর দিলেন, অন্য যে-কোন ভাষা ও সাহিত্যের 
মতো বাংলা ভাষ। ও সাহিত্যও এম এ পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হইতে 
পারে। অতপর দীনেশচন্দ্রের নেতৃত্বে ঈষৎ সঙ্কুচিতভভাবে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন চলিতে ' 
লাগিল! তাহার পর অর্ধশতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে এই 
বিভাগ আপনার গৌরবময় আসন অধিকার করিয়াছে, ইহার আকার-আয়তন 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, ছাত্রছাত্রীর ভীড় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার পু'থি- 
বিভাগ এদেশী ও বিদেশী পণ্ডিত-গবেষকদের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, 
এই বিভাগের প্রবর্তনায় বহু অমূল্য বাংল! পুঁথি মুদ্রিত হইবার ফলে 
বাংলাদেশের একটি বিলীয়মান সাংস্কৃতিক সম্পদ রক্ষা পাইয়াছে। ইহা 
ছাড়াও বাংল! ভাষাতত্ব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে এই 
বিভাগ সারস্বত মহলে যথাযোগ্য স্থান করিয়া লইয়াছে। 

যাহার! এই বাংলা বিভাগের সঙ্গে একদা অধ্যাপনাস্থত্রে জড়িত 
ছিলেন, এবং এখন যাহারা জড়িত আছেন, তাহারা বাংলা সাহিত্য ও 
_ সমালোচনার ক্ষেত্রে এক-একজন দিকপাল বলিয়া বৃহত্তর সমাজে স্বীকৃতি 
লাভ করিয়াছেন! তাহাদের নব নব দানে বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, বিশ্ববিষ্ভালয়ও গৌরবাদিত হইয়াছে । 
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যে-সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী এই বিভাগ হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 
এম. এ পাস করিয়া নানা কর্মক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, ভাঁহারাও সাহিত্য- 
সাধনায় সাফল্য অর্জন করিয়া! বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখোজ্জল করিয়াছেন। 
দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্ল্পভ,। শশাঞ্চমোহন সেন, 
খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মণীন্দ্রমোহন বসু, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শশিভৃষণ দাশগুপ্ত, 
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়__-ধাহাঁরা৷ একদা এই বিভাগকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় করিয়া 
তুলিতে আত্মদীন করিয়াছিলেন, তাহারা আজ আমাদের মধ্যে সশরীরে 
বর্তমান না থাকিলেও তাহাদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা লোকান্তর হইতে এই 
বিভাগের উপর . অজশ্র পরিমাণে বধিত হইতেছে-_ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস । 
এই প্রসঙ্গে আর-এক মহাঁপুরুষের কথা স্মরণ করি। তিনি কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ । একদ। তিনি এই বিভাগে. 'রামতন্থ লাহিড়ী অধ্যাপক’ পদে 
কিছুদিনের জন্য আসীন হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্য করিয়াছিলেন | 
বাংলা বিভাগের পঞ্চাশ বৎসর পুতি উপলক্ষে আমি ছাত্র-ছাত্রী ও 
অধ্যাপক মহাশয়দের অভিনন্দন জানাই | তাহাদের সকলের সহযোগিতায় 
এই বিভাগ উত্তরোত্তর কল্যাণ লাভ করুক, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা । 


সহ DOYS sore 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, উপাচার্য, 
তাঁং ৬৮৭০ কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় 


সম্পাদকের নিবেদন 


কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের মুখপত্র হিসাবে 
নব প্রবর্তিত ‘বাংল! সাহিত্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ 
সালের মার্চ মাসে। দ্বিতীয় সংখ্যাটি যাতে এ বছরের গোড়ার দিকেই প্রকাশ কর! 
যায় তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু অনিবার্ধ কারণে তা সফল 
হয়ে ওঠে নি। 

গল্প কবিতা এবং অন্যান্য রসরচনার জন্য পত্রপত্রিকার অভাব নেই। কিন্তু, 
গুরুগন্তীর প্রবন্ধ প্রকাশের উপযোগী বাংলা পত্রিকা সে তুলনায় নিতাস্তই নগণ্য । 
সেই অভাব কিছুটা পূরণ করা যাবে এই আশা নিয়েই ‘বাংলা সাহিত্য পত্রিকার প্রবর্তন 
করা হয়েছিল। উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রথম সংখ্যার প্রকাশ কালে 
যে শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছিলেন তাতেও এই রূপ আশা প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন, 
“অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাংলা বিভাগ বাংলা দেশের 
একটি বিশিষ্ট এঁতিহোর বাণী বহন করে চলেছে। এতদিন এর কোনো নিজস্ব 
গবেষণা পত্রিকা ছিল না। এই পত্তিকা প্রকাশে সে অভাব পূরণ বর 
করছি তাঁর বিশ্বাসের মর্ধাদা আমরা রক্ষা করতে পারব। . 

বর্তমান বখ্সরটি আমাদের পক্ষে একটি স্মরণীয় বৎসর । বাংলায় এম. এ 
পরীক্ষা প্রথম গৃহীত হয় ১৯২০ সালে। বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয় তারও এক বৎসর 
আগে। বিভাগের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অর্ধ শতাব্দী অকিক্রান্ত হল! সেই- উপলক্ষে 
আমবা একটি জয়ন্তী উৎসবের উদ্যোগ করছি। আমাদের অনুষ্ঠানস্থচীর একটি 
খসড়া পরিকল্পনাও ইতিমধ্যে উপাচার্য মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে রচিত হয়েছে। 
বাংলা বিভাগের উঃতি বিষয়ে উপাচার্য মহাশয়ের শ্বতঃ প্রণোদিত আগ্রহে আমর! 
উৎসাহিত বোধ করি। তার আমুকৃল্যে প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানটিও সাফল্য মণ্ডিত হবে 
এই আমাদের আন্তরিক কামনা । | 

পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলা বিভাগের একটি আন্মপৃবিক ইতিহাস 
রচনার প্রয়োজন আছে। তরুণতর অধ্যাপকদের মধ্যে কেউ যদি সে কাজের ভার 
নেন তে! ভাল হয়। বর্তমান সম্পাদকীয় নিবেদনে আমি কেবল প্রস্তাবিত ইতিহাসের 
প্টায়-বিস্বত প্রথম অধ্যায়ের কথা সংক্ষেপে বলব। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের 
কথা বলবার অবকাশ পরে অনেক পাওয়া ষাবে এব তা বলবার অন্ত যোগ্য 
লোকের অভাব হবে না। 

এম. এ. স্তরে অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও পরীক্ষাগ্রহপের অনেক আগে থেকেই স্বীয় 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 
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বিষয়ে গবেষণার কাজ আরম্ভ হয়েছিল। ১৯১৩ সালে 'রামতন্ছ লাহিড়ী ব্রিসার্চ 
ফেলোশিপ’ নামে একটি গবেষণাবৃত্ধির প্রতিষ্ঠা হয়। কলিকাতার প্রখ্যাত পুস্তক 
ব্যবসায়ী এস্‌. কে লাহিড়ী মহাশয় “সিলেক্ট পোয়েমস্ঠ নামক ইংরেজী কবিতা- 
সঞ্চয়ন গ্রন্থের স্বত্বাধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে অর্পণ করেন, আর ওই গ্রন্থস্বত্বকে 
অবলম্বন করেই তার পিতা শ্বনামধন্য শিক্ষাবিদ্‌ মনীষী রামতন্ু লাহিড়ীর নামে 
উল্লিখিত গবেষণা বৃত্তিটির প্রতিষ্ঠা হয়! এ সংবাদ প্রায় সবারই জানা । কিন্ত 
এই তথ্যটি অনেকেই জানেন না ষে দাতার প্রথম প্রস্তাবে বাংলা বিষয়ে গবেষণার 
কথা একেবারেই ছিল না। তার অভিপ্রায় ছিল অন্ত রকম। তিমি চেয়েছিলেন 
তীর প্রদত্ত গ্র্থস্বত্বের আয় থেকে প্রতিবৎ্সর একটি ক'রে স্বর্ণপদক দেওয়া হবে সেই 
নাতককে যিনি দর্শনবিষয়ে সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করবেন। 
“In August, 1908, Mr. 9. 0. Lahiri placed at the disposal 
of the University the copyright of his publication known 
a “Select Poems”, and expressed a desire that the income 
‘" from the sale proceeds of the publication might be applied 
for the award of an annual gold medal to the best graduate 
in Mental and Moral Philosophy at the B. A. Examination, 
* jn memory of his father, the late Babu Ramtanu Lahiri.” 
—pp 196-197, The C. U. Calendar, Vol. 1, 1952. 
গ্রন্থন্বত্ব হস্তাস্তরিত হয়েছিল ১৯০৮ সালে । বিশ্ববিস্যালয়ের পক্ষ থেকে ওই 
বই প্রথম প্রকাশিত হয় সম্ভবতঃ তার পরের বৎসর । ১৯১১ সালে হিসাব নিয়ে 
দেখা গেল অনেক বই বিক্রি হয়েছে। ফলে অর্থাগম হয়েছে প্রত্যাশার অনেক 
অধিক। সিগ্ডিকেট সম্ভবতঃ দাতাব অভিমত নিয়ে প্রস্তাব করলেন স্বর্ণপদকের সংখ্যা 
দ্বিগুণ করে দেওয়া হোক। স্থির হল ছুটি পদকই দেওয়া হবে একটি দাতার পিতা 
স্বগীয় রামতন্থ লাহিড়ীর এবং অন্তটি তাঁর মাতা শ্রীমতী গঙ্গামণি দেবীর নামে । 
ছাত্র এবং ছাত্রীদের মধ্যে দর্শন বিষয়ে যারা প্রথম হবেন তারাই যথাক্রমে পদ কছুটি 
লাভ করবেন। “সিলেক্ট পোয়েম্সে"র স্বত্ব বিশ্ববিষ্তালয়ের হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই 
গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাতৃক্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। ফলে বইটির চাহিদা ক্রমান্বয়ে 
বাড়তে থাকে । ১৯১৩ সালে দেখা গেল বইটির সংশ্লিষ্ট ফাণ্ডে বছরে ছুটি করে 
্বর্পদক দিয়েও অনেক টাকা উদ্বত্ব হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ আশুতোষ ভাবলেন 
এই অর্থকে একটা সৎকর্মে প্রয়োগ করতে হবে। এইখানে একটা কথা বলে রাখি । 
আত্ততোষ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য হন ১৯০৬ সালে এবং ১৯১৪ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে 
আট বছর এই পদে অধিঠিত ছিলেন। পরে আবার হুন ১৯২১ সালে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও পাঠক্রমের সর্বস্তরে মাতৃত।যার অন্ততু্তির জন্য আশুতোধের 
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আগ্রহের অবধি ছিল না, সেটা কোনো নৃতন সংবাদ নয়। কিন্তু উপাচার্য পদে 
তীর অধিষ্ঠিত থাকাকালে এই আগ্রহকে কিভাবে কার্ধে র্লপায়িত করার চেষ্টা! করেছিলেন 
সেটা লক্ষণীয় । 
দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে তীর যোগাযোগ হয়েছিল কিছুদিন আগেই। 'বঙ্গভাষা 
ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয় বিগত শতকের শেষ ভাগে, ১৮৯৬ সালে। সম্ভবত তখন 
থেকেই তিনি এই মনীষীর প্রতি আকৃষ্ট হন। বাংলা বিভাগ খোলার পক্ষে এই 
মাষটির সহযোগিতার প্রয়োজন হবে একথা বোধহয় তখনই তিনি অনুভব করেছিলেন। 
১৯০৯ সাল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সংযোগ 
ঘটল। 'ম্পেশ্তাল- ইউনিভার্সিটি রীডার’ রূপে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে 
কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্ত দীনেশচন্দ্র আমস্ত্রিত হলেন। ১৯০৯ সালের জানুয়ারি 
থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চার মাস ধরে তিনি এই বক্তৃতা দেন। ১৯১১ সালে বিশ্ববিস্তালয় 
কনক প্রকাশিত স্থব্ধ্যাত গ্রস্থ History of 82%222 Language and 
Literature এই বক্তৃভাবলীরই মুদ্রিত রূপ । এই সময়ে আশুতোষের চিন্তা ষে 
একটি সুত্র ধরে অগ্রণর হচ্ছে তার প্রমাণ পাই ১৯০৯ সালে প্রদত্ত তার সমাবর্তন 
ভাষণে । এই ভাষণে তিনি দীনেশচন্দ্রের ব্তৃতাবলী প্রসঙ্গে বলেন, 
“We have had a long series of luminous lectures from one 
of our own graduates Babu Dinesh Chandra Sen on the 
fascinating subject of the history of the Bengali Language 
and Literature. These lectures take a comprehensive 
view of the development of our vernacular, and their 
publication will unquestionably facilitate the historical 
investigation of the origin of the vernacular literature 
of this country, the study of which is avowedly one of 
the foremost objects of the new Regulations to promote.” 
- এতে যে দীনেশ বাবুর কৃতিত্ব এবং শক্তিমত্তা সম্বন্ধে তার গভীর আস্থার পরিচয়ই 
পাওয়া যায় তা নয়, তাঁর মন্তব্য থেকে অহুমান হয় দীনেশচন্দ্র সাহায্যে বাংলা 
বিভাগের গোড়াপত্তন করার জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। উল্লিখিত ‘che new 
Regulations’ কথাটি নিতাস্ত নিরর্থক নয়। সিপ্ডিকেটের কর্তব্য তালিকায় যে 
নৃতন অমুচ্ছেদ সংযোজিত হল সেটি এই রকম ₹_ 
“With a view to encourage research in vernacular 
literatures and languages, and foster their growth, the Syndicate 
may with the sanction of the senate provide grants, prizes 


Or scholarships 601৮ 
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(a) critical editions of early vernacular text ; 

(b) historical investigations of the origins of 
vernacular literatures and their early development ; 

(০) philological investigations of Indian vernaculars 
and their dialects.”—p. 21, C. U. Regulations, 1951. 

রামতঙ্ লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ ' প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করার জন্তই এ নিয়ম 

প্রণয়নের প্রয়োজন হয়েছিল এ অনুমান বোধ করি অসংগত হবে না। আর 
দীনেশচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য রেখেই যে এই ফেলোশিপ প্রবর্তিত হয়েছিল তাতে সংশয়ের 
অবকাশ দেখি না। সিশ্তিকেট ফেলোশিপ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই (১৯১৩) তাঁকে 
ওই পদে নিযুক্ত করলেন। রিসার্চ ফেলোর যে কর্তব্যতালিক1 নির্দেশ করে দেওয়া 
হল লক্ষ্য করলেই দেখ! যাবে তার সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত "new Regulations” এর 
আশ্চর্য মিল আছে। 


দীনেশচন্দ্র বাঁমতন্থ লাহিড়ী ফেলোর পরে নিযুক্ত হন ১৯১৩ সালে। ১৯৩২ 
পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে আমাদের জন্তে যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন 
বঙ্গীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তার মূল্য অপরিসীম । 

বামতম লাহিড়ী ফেলো'র প্র পরে (১৯৩১) “রামতন্থ লাহিড়ী প্রফেসর’ 
পদ্বীতে উন্নীত হয়। দ্বীনেশচন্ত্র এ পদে বুত না হলেও তীর কার্ষকালের শেষ 
ছ-বছর (জানুয়ারি ১৯২৬ থেকে মে ১৯৩২ পর্যন্ত ) তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের 
(University Professor) মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৫-এর ডিসেম্বর মাসের 
সেনেটে তাকে এই অধ্যাপক পদ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

রামতন্থ লাহিড়ী প্রফেসর পদে প্রথম নিযুক্ত হন অধ্যাপক থগেন্্রনাথ মিত্র 
১৯৩২ সালে, শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিকে। এই সময়ে এসন একটি অচিন্তিতপূর্ব শুভ- 
সংযোগ ঘটেছিল যা কেবল বাংলা বিভাগ নয় সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই সগোৌরবে 
স্মরণ করবার মৃত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ বাংলাবিভাগে অন্ততম অধ্যাপক 
(Professor) পদ গ্রহণে সম্মত হলেন। সাধারণ অধ্যাপকপদের (Professor- 
871) সঙ্গে এ পদের শর্তীবলীর পার্থকা অনেক। পদবী প্রফেসর হলেও ছাত্রদের 
ক্লাসে গিয়ে অধ্যাপনা করার দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে না। তার কর্তব্য হবে, 
“delivering a course of lectures each year on selected topics con- 
nected with Bengali Language and Literature for the benefit and 
guidance of post-graduate students” এবং “co-operating with the 
University in promoting study and research in Bengali in the 
University.” 


স্কীমাপ্রসাদ দুখোপাধ্যায় তখনও উপাচার্য হন নি কিন্ত পরিচালনার দায়িত্ব 


je 


অনেকখানি তীয়ই হাতে এসে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে অধ্যাপকরূপে আমন্ত্রণ করে 
পিতার অসমাপ্ত কাজকে তিনি আরও কিছুদূর অগ্রসর করে দিলেন। 
অধ্যাপক পদের নির্দিষ্ট শর্ত অনুসারে রবীন্দ্রনাথের যে ভাষণ দেওয়ার কথা 
ছিল তার প্রথমটি প্রদত্ত হয় ১৯৩২ এর ডিসেম্বর মাসে। *বিশ্ববিষ্ভালয়ের রূপ’ শীর্ষক 
স্থবিখ্যাত প্রবন্ধটিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর পুরাতন 
মত দৃঢ়তর ভাবে পুনর্বার ব্যক্ত হয়েছে । এই প্রবন্ধে আস্ততোষের স্মৃতির প্রতি 
শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি বললেন, 
"অনেক দ্বিন থেকে ইংরেজী বিগ্ভার খাঁচা স্থাবরভাবে আমাদের দেশের 
রাজবাড়ির দেউড়িতে রক্ষিত ছিল। এর দ্বরজ! খুলে দিয়ে দেশের চিত্বশক্তির 
জন্ত ষে নীড় নির্মাণ করতে হবে সবপ্রথমে আশুতোষ নে কথা বুঝেছিলেন। 
প্রবল বলে এই জড়ত্বকে বিচলিত করবার সাহস তার ছিল। সনাতনপন্থীদের 
দেশে বিশ্ববিস্তালয়ের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে বাংলাকে স্থান দেবার প্রস্তাব 
তার মনে উঠেছিল ভীরু এবং লোভীদের নানা - তর্কের বিরুদ্ধে । বাংলা ভাষা 
আজও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার ভাষা হবার মত পাকা হয়ে ওঠেনি সে কথা সত্য। 
কিন্ত আশুতোষ জানতেন যে না হবার কারণ তার নিজের শক্তিদৈন্তের মধ্যে 
নেই, সে আছে তাঁর অবস্থাদৈন্তের মধ্যে । তাকে শ্রদ্ধা করে, সাহস করে 
শিক্ষার আসন দিলে তবেই মে আপন আসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। আর, 
তা যদি একান্ত অসম্ভব বলে গণ্য করি তবে বিশ্ববিস্তালয় চিরদিনই বিলেতের- 
আমদানি টবের গাছ হয়ে থাকবে; মে টব মূল্যবান হতে পারে, অলংকৃত 
হতে পারে, কিন্ত গাছকে সে চিরদিন পৃথক করে রাখবে ভারতবর্ষের মাটি 
থেকে ; বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শখের জিনিস হবে প্রাণের জিনিস হবে না।* 
বাংলা বিভাগের অধ্যাপকরূপে কবির কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের সঙ্গে যুক্ত 
হওয়ার আর একটি শুভফল ফলেছিল। তিনি শ্ঠামাপ্রদাদদকে বললেন বাংলা বানান 
সংস্কার এবং বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের কাজে হাত দেওয়া আবশ্যক 
এবং এ কাজের দায়িত্ব কেবলমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই 
গ্রহণ করা সস্ভব। বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষ কবির প্রস্তাব বিনা বিতর্কে অনুমোদন 
করলেন এবং এ কাজের জন্ত একটি পরিকল্পনা রচনার ভার তাঁর হাতেই অর্পণ 
করলেন। এ কাজে তাঁকে সাহাষ্য করবার জন্ত বাংলা বিভাগে একটি গবেষণা- 
সহায়কের পদ্দও সৃষ্টি করা হল। সেই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন বর্তমান লেখক। 
তার একান্ত সান্নিধ্যে কর্মরত ভার নেহধন্য সেই তরুণ বিষ্কার্থীর দুর্লভ সৌভাগ্যের 
কথা ম্মরণ করে এই বর্ষায়ান অধ্যাপকের হয়ে যদি ঈর্যার উদয় হয় তবে কি খুব দোষ 
দেওয়া যায়? কিন্তু সে কথা থাক । 
রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিভাষা প্রণয়ন এবং বানান সংস্কারের যে কাজ শুরু হয় 


সেটাই ক্রমান্বয়ে পরিণতির পথে এগিয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথ ছু বছরের জন্য অধ্যাপক 
নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৩৪-এ তীর কার্যকাল শেষ হল। ইতিমধ্যে শ্টামাপ্রসাদের 
উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের 
নিয়ে গঠিত হুল পুরাদগ্তর পরিভাষা সমিতি । এই গবেষণা-সহায়কও পুরাতন 
কাজের অদমাণ্ধ ফাইলগুলি নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসে স্রস্যৰপে এই সমিতিতে 
যোগ দিলেন। পরিভাষা সমিতি'র অংশকপে উদ্ভব হল ‘বানান সংস্কার সমিতির । 
আজ শিক্ষিত বাঙালীর হাতে বাংলা ভাষা যে-বানানে লেখা হয় সেটা কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তৎকালীন কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রয়াসেব ফল। 

আ যে সাঁতক স্তর পর্যন্ত গ্রজ্ঞান (70103101065) বিজ্ঞান (১০16)০৪) সকল 
বিষয়েই বাংলাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যমবপে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে, তারও 
সুচনা হয়েছিল সেই দিন যে দিন রবীন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত পরিভাষা রচনার পরিকল্পনা 
বাস্তবে রূপায়িত করার কাজ শুরু, হয়েছিল । 

আশুতোষ রবীন্দ্রনাথ শ্তামাপ্রসা এদের একজনও আঙ্গ মর্ত্যকায়ায় বর্তমান 
নেই। তাদের ধার! সহযোগিতা করেছিলেন, সাহচর্য দিয়েছিলেন, তাঁদের আহিত 
অগ্নিহোত্রে সমিধ. সংযোগ করেছিলেন, তাদেরও অধিকাশই বিদায় নিয়েছেন। 
আজ বিনম্র হৃদয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের কথা স্মরণ করি। 


শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য 





দীনেশচন্দ্র সেন 
( ১৮৬৬-১৪৩৯ ) 





খগেন্দ্রনাথ মিত্র 


( ১৮৮০-১৯৬১ ) 


সহযোগী সম্পাদকের নিবেদন 
দীনেশচন্দ্র সেন ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র পরিচিতি 


কলিকাতা বিশ্ববিস্ঞালয়ের সাতরোত্তর বাংলা বিভাগ হইতে ‘বাংলা সাহিত্য 
পত্রিকা’ নামে যে গব্ষেপা-পত্রিকার প্রথম বর্ষ সংখ্যা গতবৎসর প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহা যে এই বিভাগের পক্ষে অগৌরবের কারণ হয় নাই তাহা হয়তো 
অনেকে ম্বীকার করিবেন। এই বৎসর দ্বিতীয় বর্ষ সংখ্যা এই বিভাগের পঞ্চাশ 
বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হুইল। এই প্রসঙ্গে সহযোগী 
সম্পাদক হিসাবে ছুই-এক কথা নিবেদনের প্রয়োজন বোধ করিতেছি । 

এই ১৯৭০ শ্রীস্টাব্দটি আমাদের বাংলা- বিভাগের পক্ষে একটি স্বরণীয় বৎসর | 
এই বাংলা বিভাগের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল। ১৯১৯ সাল এই বিভাগের সুচনা 
হইলেও ১৯২০ সালে সর্ব প্রথম বাংলা সাহিত্যে এম. এ পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল । 
তাহার পর. অর্ধশতাব্দী চলিয়া গিয়াছে। প্রথমে অতিশয় সঙ্কটের সঙ্গে বাংলা 
সাহিত্যে এম. এ. অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আরন্ত হইয়াছিল, কিন্ত কালক্রমে এই বিভাগ 
সারদ্বতসমাজে যথাযোগ্য স্থান করিয়া লইয়াছে। এই বিভাগের অর্ধশতান্বীব্যাপী 
ইতিহাস আলোচনা করিলে. দেখা যাইবে, কীভাবে প্রয্নোজনানুরোধে ইহার 
পাঠাতালিকা বদলাইয়াছে, পাঠক্রমের রদবদল হইয়াছে, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার 
সৃষ্টিভলীরও আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। ইহাই শ্বাভাবিক। মানবদেহ যেমন 
- কাঁলধর্মাহ্ছসারে শৈশব-বাল্য-টকশোর-যৌবনে পৌছায়, বাংলা বিভাগও তেমনি 
ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের পথ ধরিয়া পরিণতির অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে । ইহার 
পুঁধিশালা, প্রস্থাগার, গবেষপাবিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বাংল! 
সাহিত্যান্ণরাগীদের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণের বিষয় । শুধু অধ্য়ন-অধ্যাপনা নহে, 
জানতৃষ্ণার মারফতে, গবেষণা-অঙ্সম্ধান-বিশ্লেষণ-সমীক্ষনের সাহায্যে বাংলা ভাষা, 
সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এখানে যে বিশাল যজ্সসত্রের আয়োজন করা 
হইয়াছে, তাহার পূর্ণ পরিচয় গ্রহণের মধ্যেই বাঙালীর যথার্থ শ্বরূপের সন্ধান পাওয়! 
যাইবে। বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতি সংরক্ষণের বিশেষ দায়িত্ব এই 
বিভাগ গ্রহণ করিয়াছে_ষে-সংস্কৃতি প্রধানতঃ পুঁথি ও গ্রন্থ-আশ্রয়ী, ভাষা ও 
সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে-সংস্কৃতি যুগে-যুগাস্তরে বহিয়া চলে । 

আজ পঞ্চাশ বৎসর অভিক্রান্তির ইতিহাসে এই বিভাগের কর্ণধারগণের 
কথাই মনে পড়িতেছে। সর্বাগ্রে প্রাতঃম্মরণীয় আশ্রতোষের শ্বতির প্রতি শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করা আমাদের প্রধান কর্তব্য। তিনিই দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে যথার্থতঃ 
চিনিয়া লন এবং তাহাকে অকুপণভাবে সাহায্য করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে 


1৮৬ 


বাংলা ও অন্তান্ত প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য এম. এ. পরীক্ষা 
গ্রহণ ও পাঠনার ব্যবস্থা করেন। ইতিপূর্বে “সম্পাদকের নিবেদনে" ডঃ শ্রীযুক্ত বিজন- 
বিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় কপিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের বাংল। এম এ. বিভাগ সমন্ধে 
অনেক মূল্যবান তথ্য লিপিবন্ক করিয়াছেল। এখানে বাংলা বিভাগের প্রথম 
পরিচালক দীনেশচন্দ্র দেন এবং প্রথম রামতহ্‌ লাহিড়ী অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র 
মহাশয়ন্ধয়কে নৃতন করিয়! স্বরণ করিতে গিয়া তাহাদের সম্পর্কে ছুই-চারি কথা 
নিবেদন করা যাইতেছে? 


দীনেশচন্দ্র সেন ( ১৮৬৬-১৯৩৪ ) 


১৮৯৬ খ্রীন্টাব্দে দীনেচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গডাষা ও সাহিত্য'-এর প্রথম সংস্করণ 
প্রকাশিত হইলে বঙ্গভাষামগরাগী ও সাহিত্যরসিক বাডালীসমাজ এই গ্রন্থ হইতে 
বাংলা সাহিত্যের এক বিচিত্র পরিচয় পাইলেন। এতদ্দিন ধরিয়া বাংলা সাহিত্যের 
যে'ইতিহাস আলোচিত হইয়। . আনিতেছিল,১ তাহার সঙ্গে প্রাচীন বাংলার 
পুঘিপত্রের বিশেষ যোগ ছিল না। বোধ হয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সর্বপ্রথম পুঁথি অবলম্বনে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া 
উঠেন। ১৮৯১ সনে প্রকাশিত তাহার Vernacular Literature of 
Bengal এবং ১৮৯৭ সনে প্রকাশিত Discovery of Living Buddhisin in 
72%82/ পুস্তিকায় সেই প্রচেষ্টার বিশেষ ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে । এই সময়ে 
স্থদূর মফ্ঃথ্বলে বসিয়া কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা করিতে করিতে 
যুবক দীনেশচন্দ্র সেনও বাংলা পুঁথি লইয়া কাজ শুরু করেন। 'ব্দভাষা ও 
সাহিত্এর অনেক উপাদান এই সময় হইতেই তীহার হাতে মালিতে থাকে। 
ইহার কিছু পূর্বে তরুণ বয়সে নানা পত্র-পঞ্জিকায় তাঁহার কিছু কিছু রচনা (পরে 
্রস্থাকারে প্রকাশিত কাব্য ‘কুযার ভূপেন্দ্রসিংহ’, ১৮৯০ এবং প্রবন্ধসক্ষলন ‘রেখা, 
১৮৯৫ ) প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্ত আশামুরূপ খ্যাতি জুটিল না। এই সময়ে 
তাঁহার জীবনে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিয়া 
তিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় উৎসাহিত হইলেন। এই সম্পর্কে 
তিনি “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন £ 

*অন্ত ছয় বৎসর হইল একদিন আমার পুস্তকাধারস্থিত অতি জীর্ণ, গূলিতপত্র, 

প্রেমাঞ্রনীরধনিকেতন চত্তীদাসের কবিতাখানা পড়িতে পড়িতে প্রাচীন 

বঙ্গলাছিত্যের একখানা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা জন্মে ।* 


১, Bankim Chaudra Chatterjse—Bengall Literature (‘The Calcutta Raview’, 
1871, No, 104, pp, 294-316) 

রামগতি স্তাযরত্ব_'বাদ্দান! ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব’, (১৮৭২-৭৩) 

Ramesh Ch, Datta (By Ar Cy Dac) The Literature of Bengal (1877) 
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১৮৯৫ সালের দিকে তিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং 
পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া অনেক পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই পুথিসংগ্রহে কুমিল্লা 
স্থুলের হেডপত্ডিত চন্ত্রকুমার কাব্যতীর্থ তাহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। 
এই সমস্ত উপাদান অবলম্বনে তাহার সুবৃহৎ গ্রন্থ 'বজভাষা ও সাহিত)১ প্রকাশিত 
হয় (১৮৯৬) এবং ক্রমে ক্রমে কলিকাতার সারম্বতসমাজে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া 
পড়ে। ইহার অনেক পূর্বে ছাত্রজীবনে ভিনি ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস 
লিখিবার সঙ্কল্প করেন, পরে অবশ্য তাহা পরিত্যক্ত হয়। ইতিমধ্যে ১৮৯২ খ্রীঃ অবে 
কলিকাতায় পিস্‌ আসোসিয়েশন ( Calcutta Peace Association )-এর 
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তিনি ‘বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 


পাঠাইয়া দেন। তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তাহাকে “বিষ্তাসাগর পদক’ 


পুরস্কার দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে তিনি অনেকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন 
রতিদেবের মৃগলুন্ধ, সগুয়ের মহাভারত, গোপীনাথ দত্তের মহাভারত ( ্রোণপর্ব ), 
রাজেন্্রলাল দাসের শকুন্তলা! (মহাভারত ), বাজারাম দত্তের দণ্তীপর্ব ( মহাভারত ৭, 
ষ্ঠীবর ও গঞ্গাদাসের মহাভারত ইত্যাদি। পরে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শান্ত্রীর আহকৃল্য এবং এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থের 
সহযোগিতায় তিনি পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া কবীন্দ্রপরমেশ্বরের 
মহাভারত, ছুটিখার মহাভারত (শ্রীকরনন্দী ) প্রভৃতি ছুণ্পরাপ্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়া 
পুরাতন বাংলা সাহিত্যের অমূল্য উপাদানগুলিকে লোকচক্ষুর গোচরীভূত করিতে 
বন্ধ পরিক্র হন। এই সমস্ত পু'ধিপত্রের বিবরণ “সাহিত্য' পত্রিকায় (১৩০১- 
১৩০২) প্রকাশিত হয়। স্থতরাং অহ্থমান করা যাইতে পারে যে, ১৮৯৬ সনের 
পূর্বেই তিনি প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের অ্লাস্তকর্মা গবেষকরূপে সাহিত্যাহুরাগী মহলে 
পরিচিত হইয়াছিলেন। ** সালের দিকে দীনেশচন্্র কলিকাতায় আসিয়া 
বাসাবাড়ীতে বসবাস আরম্ভ করিলেন এবং এই সময়ে তাহার ‘বদ্রভাযা ও 
সাহিত্য'-এর পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে বাংলার সাহিত্যিক-সমাজে 


তাহার খ্যাতি স্থপ্রতিষ্ঠিত হইল। আর ঠিক এই সময়ে বঙ্গভারতীর কোন্‌ 


অনির্দেশ্ত ইঙ্জিতের ফলে তাহার সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের কর্ণধার শ্যার 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় হইল। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ 
(১৯০১) প্রকাশিত হইবার পর কলিকাতার বহু সারম্বতপাঁধকের নিকট তিনি 
অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাখ্যাতির পাত্রকূপে সসম্মানে গৃহীত হইলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী, রামেন্দরন্দর তজিবেদী, নগেন্দ্রনাথ বস্থ, মহারাজ মণীন্দ্চজ্ নন্দী, কুমার 
শরৎকুমার রায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, গগনেম্্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী 
নিবেদিতা দীনেশচন্দ্রের বিচিত্র প্রতিভার যথার্থ স্বরূপ ধরিয়া ফেলিলেন। 'বন্দভাষা 
ও সাহিত্য’-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথের উচ্ছৃসিত প্রশংসামূনক 
নিবন্ধ পাঠে দীনেশচন্দ্র নিশ্চয় খুশি হইয়াছিলেন।. 
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১৯০০ সনের জুন মানে প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ও নিবন্ধকার রজনীকান্ত খপ্তের 
দেহান্ত হইলে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের বি. এ. পরীক্ষার বাংলা পত্রের একটি 
পরীক্ষকপদ শৃন্ত হইল। দীনেশচন্দ্র আশায় ভর করিয়া স্যর আশুতোষের নিকট. 
সসঙ্কোচে আবেদন করিলেন উক্ত শৃন্তপদ যেন তাহাকে প্রদত্ত হয়। আশা সার্থক 
হইল, তিনি প্রাধিত বস্তু পাইলেন, তাহার অধিক পাইলেন-_ স্যর আশ্ুতোষের 
স্েহামকুল্য। আশুতোষ পূর্বেই 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর লেখকের সমস্ত পরিচয়ই 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৯০১ সনে প্রকাশিত ইহার বর্ধিতকলেবর দ্বিতীয় সংস্করণ 
দেখিয়া তিনি বোধ হয় মনে মনে এই লেখক সম্পর্কে কোন একটা বিশেষ 
প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সে গ্রয়োজন--অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যের অন্ততূর্ক্তি। দীনেশচন্ত্রের সঙ্গে 
পরিচিত হইবার ফলে তাহার স্তায় মহাসত্ববান কর্মীপুরুষের মনে এই ধারণার 
জন্ম হইয়াছিল, এইরূপ অস্থমান অযৌক্তিক নহে। 

দীনেশচন্দ্র কীভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা গবেষণার কর্ণধাবরূপে 
যোগদান করিলেন, কীভাবে স্তার আশুতোষ অসাধারণ মনোবলের দ্বারা চালিত 
হইয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ববিস্তালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিপরীক্ষার অন্যতম 
পঠনীয় বিষয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং কীভাবেই বা প্রাভঃম্মরণীয় রাষতন্ 
লাহিড়ীর পুত্র প্রসিদ্ধ পুস্তকব্যবসায়ী শরৎকুমার লাহিড়ীর ( ‘এন কে, লাহিড়ী 
আযাণ্ড কোং’) আধিক আমুকুল্যে প্রবর্তিত “রামতন্থ লাহিড়ী ফেলো’-র পদে 
দীনেশচন্দ্র নিযুক্ত হইলেন, সে-সমস্ত তথ্যের পরিচয় এই পত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধে 
ডঃ শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টচার্য মহাশয় সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থলে 
তাহার পুনরুক্তি নিশুয়োজ্জন। ২৯০৪ সনে দীনেশচন্দ্র যখন আশুতোষের আহ্গকৃল্যে 
‘স্পেশাল ফুনিভাসিটি প্রফেসর’-রূপে যোগদান করিলেন, তখনই তাহার কয়েকথানি 
গ্রন্থ প্রকাশিত হুইয়াছে--(১) তিনবন্ধু (উপন্তাস--১৯০৪ ), (২) রাযায়ণী কথা 
( রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পহ,--১৯০৪, (৩) বেছলা ( পৌরাণিক কাছিনী__-১৯০৭), 
(৪) সতী (পৌরাণিক কাহিনী-_-১৯০৭), (৫) ফুন্পরা (পৌরাণিক কাহিনী-- 
১৯০৭ ), জড়ভরত (পৌরাণিক কাহিনী_-১৯৮)। আশুতোষের উপদেশে দীনেশচন্দ্র 
ইংরাজীতে রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কিয়দংশ রীডারকপে বিশ্ববিষ্যালয়ের 
সভায় পাঠ করেন। সেই বক্তৃতাগুলির আগ্স্ত ভগিনী নিবেদিতা সংশোধিত ও 
পরিমাজিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব 
স্থাপিত হয়। নিবেদিতা দ্রীনেশচন্দ্রের প্রতিভা সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ 
করিতেন, দীনেশচন্দ্র ভগিনীর গ্রস্থ-সংক্রান্ত উপদেশ শিরোধার্ধ করিতেন । 
এই. বন্তৃতাগুলি আরও বর্ধিতাকারে কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয় হইতে ১৯১১ সালে 
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অচিরে বিশ্বের প্রাচ্য সাহিত্যান্রাগী ও ভারততাত্বিক মহলে বাংলাভাষা ও স্লাহিত্যের 
গৌরব এবং দীনেশচন্জের খ্যাতি স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রন্থ রচনার পশ্চাদ্‌পটে 
একদিকে শুর আশুতোষের উপদেশ, অন্যদিকে ভগিনী নিবেদিতার উৎসাহ লেখককে 
কর কর্মে অগ্রবর্তী করিয়া দিয়াছিল। অবস্ত গ্রন্থের কোথাও তিনি নিবেদিতার 
নামোরেখ করিতে পারেন নাই--ভগিনীরই কঠোর নির্দেশের ফলে ( জষ্টব্য $ 'ঘৃরের 
কথা ও যুগসাহিত্য' )। 
রবীন্দ্রনাথের 'গীতালি ও মন্তান্ত কবিতার অমুবাদ Song Offering 
তখনও পাশ্চাত্য জাতির হাতে আসে নাই। দীনেশচন্দ্রের এই ইংরাজী গ্রন্থই 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতজনসভায় প্রমাণ করিল, প্রাচীন বাংলাদেশ কখনও সাহিত্যসংস্কৃতি- 
বৃ্জিতাবস্থায় ছিল না। বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ইংরাজশাসনের দাক্ষিপোর দান 
নহে। ১৯১* সালে দীনেশচন্দ্র সেনেটের সদস্ত হন এবং ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এ পদে 
বহাল থাকেন। ' ১৯১৩ সালে তিনি 'রামতন্্ লাহিড়ী ফেলো”র পদে অধিটিত 
হন এবং ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে, এবং অবসর গ্রহণের পূর্বে শেষ ছয় বৎসর 
বিশ্ববিস্তালয়ের পুরাপুরি অধ্যাপকরূপে (University Professor) বৃত হন। 
১৯২* সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এম. এ, পরীক্ষার প্রবর্তন হইলে তিনিই 
ইহার কর্ণধার হুইয়াছিলেন। এই বিষয়ে স্তর আশ্ততোষের ভূমিকা সম্বন্ধে 
দীনেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন : 
“তের-চৌদ্ম বৎসর যাবৎ আমি ইহাকে বাংলায় এয. এ. পরীক্ষার সা 
করিতে অন্থরোধ করিয়া আমিতেছিলাম, প্রতিবারই ইনি উপেক্ষার ভাবে 
আমার অনুরোধ এড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিন বৎসর হইল, তিনি 
নিজে আমাকে ভাকিয়া বলিলেন, “এইবার বাংলায় এম, এ. পরীক্ষার 
ব্যবস্থা করিব; আসুন, নিয়মগ্ডলির খসড়া তৈয়ারী করি।' তখন একটু 
হাসিয়া বলিলেন, “আপনি তো বাংলায় এম. এ. পরীক্ষার জন্ত বহুদিন 
ধরিয়া অন্থরোধ করিয়াছেন। আপনি ভাবিয়াছিলেন, আমি একেবারে 
উদ্দাসীন। তাহা নহে, দীনেশবাবু, তোড়-জোড় নাই, কি লইয়া কাজ 
করিব, শেষে একটা কাণ্ড করিয়া বসিয়া বেকুব বনিব? এই কয় বৎসর 
ধরিয়া আমি আপনাকে দিয়া ‘বঙ্গদাহিত্য পরিচয়’ -সঙ্কলন করহিয়াছি, 
ইংরাজীতে বঙ্গদাহিত্যের ইতিহাস লিখাইয়াছি, বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস, 
গ্রাম্য কথাসাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি কত বই লিখাইয়াছি, 'বামতঙ্ু 
". লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপে'র সট্টি করিয়াছি, দাসগুপ্ত, বিজয়বাবু প্রভৃতি 
অধ্যাপকসকলের তারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বই তৈয়ারী করাইয়াছি 
-কোন একটা উদ্দেশ্য ছাড়া এই সকল করিয়াছি কি? এম. এ. পরীক্ষা 
হইবে, কি পড়াইব ? তাহার তো একটা ব্যবস্থা আগে করিয়া ফেলিয়া 


৮৮০ 


তকে তো কাজে হাত দিব। আপনারা চেঁচামেচি করিয়াছেন, ততক্ষণ: 
. আমি জমি তৈয়ারি করিয়া লইয়াছি’ ৷ 
- - (প্ঘরের কথা ও টা? জিজ্ঞাস! পি দি সংস্করণ, 

পৃঃ ২৪৪-২৫০ )- রা 
এখানে বাংলা নহি এম. এ. পরীক্ষা গ্রহণ ও অধ্যাপনার ব্যাপারে স্তর : 
আশুতোষ ও দীনেশচন্দ্রের এঁকাত্তিকতার যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহার 
জন্ত তাহারা অনাগত ভবিষ্যতেও স্মরণীয় হুইয়া থাকিবেন। ১৯২১ সনে কলিকাতা . 
বিশ্ববিষ্ভালয় দীনেশচন্রকে ডি লিট, উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন, সরকারও - 
তাহাকে রায়সাহেব খেতাব দিয়া প্রতিভার যোগ্য মর্যাদায় ভূষিত করেন । 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের আতকোত্তর বাংলা বিভাগের অধ্যাপকরুূপে ' 
(University Professor) দীনেশচন্দ্র এই বিভাগের পঠন-পাঠন বিষয়ে প্রথম - 
কার্যক্রম বিবৃত করেন। আশুতোষের আন্গকুল্যে এবং তাহার উদ্চমে বাংলা 
বিভাগের জন্ত বহু প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হয়। এত পুরাতন পুধি বাংলা দেশের 
অন্ত কোন বিশ্ববিষ্ভালয় বা সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানে নাই।. বিজয়চন্্র মজুমদার, 
বসস্তরঞজন রায় 'বিদ্বদ্পভ, শশাহ্কমোহন সেন প্রভৃতি পণ্ডিতদের সহযোগিতায়: 
তিনি অল্পকালের মধ্যেই বাংলা এম. এ. পাঠনার প্রভূত উন্নতি করেন, বাংলা 
বিভাগ হইতে অনেকগুলি মূল্যবান প্রাচীন পুঁথি প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে 
তাহার সম্পদনায় প্রকাশিত স্থবৃহৎ 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়-এর ছুই খণ্ড, (১৯১৪) 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । পুধিসাহিভ্যের নির্বাচিত অংশ সমূহ ইহাতে 
নমূনান্বর্ূপ মুদ্রিত হয়। বাংল! পুথি সম্বন্ধে ধাহারা এতটা অবহিত ছিলেন না, 
সাহারা এই বিশাল গ্রন্থে গৃহীত পুঁথিসাহিত্যের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন। 
বস্তুতঃ আধুনিক শিক্ষিতসমাজের সঙ্গে বাংলা পু'থির পরিচয় সাধন এই গ্রন্থের 
দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। পুরাতন জীর্ণ পুঁথির গলিত পত্রের মুখ্যেই যে বাঙালীর 
যথার্থ কুলপরিচয় নিহিত আছে; তাহা বাঙালী পাঠকসমা্জ বুঝিতে পারিলেন। 

অক্লান্তকর্মা দীনেশচন্দ্র সুস্বাস্থ্যের আশীর্বাদ বড়-একটা৷ লাভ .করিতে পারেন 
নাই, মাঝে মাঝে উৎকট পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িকেন। অত্যধিক মানসিক 
পরিশ্রমই তাহার কারণ। শেষজীবনে ময়মনসিংহ গীতিকা-পূর্ববঙ্দ গীতিকা সংগ্রহ, 
সম্পাদনা, অনুবাদ এবং “বৃহদ্‌ বঙ্গ (১৯৩৫, দুইথণ্ডে প্রকাশিত ) রচনাজনিত 
অতিশয়-পরিশ্রমের ফলে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন, তথাপি গ্রন্থ রচনায় 
ক্ষান্তি দেন নাই। বাংলা বিভাগের কর্ণধারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও 
এই বিভাগের সন্ধে তাহার নিবিড় যোগাযোগ ছিল। প্রাচীন বাংলা, সাহিত্যের 
সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ ইতিহাস রচনা করিয়া, ইংরাজী ভাষার মারফতে সারা বিশ্বে 
তাহা প্রচার করিয়া এবং বাংলা এম. এ. বিভাগের গোড়াপত্তন ও বিবর্ধন করিয়া 


দত 


“তিনি অক্ষয় কীৰ্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার রচিত গ্রস্থাদির সঙ্গে সংস্কৃতিবান 
বাঙালী পাঠক অল্লাধিক পরিচিত। কিছু দিন হইল 'জিজ্ঞাসা'-র দ্বারা তাহার 
বহু দুপ্রাপ্য পুস্তিকা পুনর্ম ত্রিত হুইয়াছে--ইছা একটি সুসংবাদ। নিম্নে তাহার 
রচিত ( ইংরেজী ও বাংল! ) গবেষণা-সংক্রাস্ত গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতেছে। 


১. ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি 
‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম ভাগ (ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব পর্যন্ত, ২ ডিসেম্বর, 
১৮৯৬ )২ ‘বৃহদ্‌ বঙ্গ' ( সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত, ১ম খণ্ড 
১৩৪১, ২য় খণ্ড ১৩৪২); "পদাবলী মাধুর্য (১৩৪৪ ); প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যে মুসলমানের অবদান ( ১৯৪০ )। 


২. সম্পাদিত গ্রন্থ ক 

ছুটি খানের মহাভারত ( অশ্বমেধ পর্ব, ১৯০৫ )) শ্রীধর্মমঙ্গল- মানিক গালি, 
সম্পাদক -হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন (১৯৪০৫); কাশীদাসী 
মহাভারত ( ১৯১২ ); বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ( ১ম ও ২য়, ১৯১৪)) কৃত্তিবাসী 
রামায়ণ ( ১৯১৬); গরোপীচন্দ্রের গান (১৯২২, ১৯২৪) সন্কলয়িতা--বিশ্বেশ্বর 
ভট্টাচার্য, সম্পার্দক-_দীনেশচন্ত্র সেন; ময়মনসিংহ গীতিকা-পূর্ববন্ধ 
গীতিক।--প্রধানতঃ চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 
(১ম খণ্ড-২য় সংখ7--১৯২৩, ২য় খণ্ড-২য় সংখ্যা-১৯২৬, ৩য় খণ্ড-২য় 
সংখ্যা-_১৯৩০, ৪র্থ খণ্ড-২য় সংখ্যা-১৯৩১) কবিকক্কণ চণ্তী-_দীনেশচন্জ 
সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ বন্থ সম্পাদিত ( ১ম ভাগ--১৯২৪, 
২য় ভাগ-১৯২৬)। গোবিন্দদাসের কড়চা--নব সংস্করণ (১৯২৬ )-- 
দীনেশচন্দ্র সেন ও বনোয়ারীলাল গোস্বামী সম্পাদিত; লালা জয়নারায়ণের 
হরিলীলা (১৯২৮) দীনেশচন্দ্র সেন ও বসম্তরঞন রায় বিদদ্ধল্লভ সম্পাদিত; 
কৃষ্ণকমল গ্রস্থাবলী (:৯২৮)) বৈষ্ণব পদাবলী (চন, ১৯৩* )- দীনেশচন্দ্র 
সেন ও খপেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত। 


৩. ইংরাজী গ্রন্থ 


History of Bengali Language and Literature (1911), The 
Vaishnava Literature of Medieval Bengal (1917), Chaitanya 
and His Companions (1917), The Folk-literature of Bengal 
(1920) Foreword £ W. R. Gourlay, The Bengali Ramayanas 
২, বোধ হয় দ্বিচীর্ন খণ্ডে আধুনিক কাল সম্বন্ধেও ঠাঁহার লিখিবার বাসনা ছিল, কিন্ত 


ইংরাজীতে Bengal! Prose 51516 : 1800-1857. ব্যতীত তিনি আধুনিক কাল সম্বন্ধে কিছু 
লিখিয়া যান নাই। 


১৭ 
(1920), Bengali Prose Style £ 180)--1857 (1921), Chaitanya 
and bis Age (1922১ Foreword £ Sylvian Levi. 
Eastern Bengal Ballads, Foreword— Lord Ronaldshay (Vol I 
pt. L 1923; vol If pt. 1, 1226 ;-vol ILL pt I, 1928, Vol IV Bt. I 
1932 ) ; Glimpses of Bengal Life (1925) 2 


খগেজ্জনাথ মিত্র (১৮৮০-১৯৬১) 


দীনেশচন্দ্র অবসর গ্রহণ করিলে (১৯৩২) বাংলা বিভীগের ভার কাহার 
উপর গিত হুইবে, কে-ই বা নবপ্রবতিত রামতঙ্থ লাহিড়ী অধ্যাপকের গৌরব- 
খচিত পদে অধিষ্ঠিত হইবেন তাহা লইয়া বিশ্ববিষ্ভালয়ে ও তাহার বাহিরে নানা 
ছল্পনাকল্পনা চলিতে দাগিল। প্রমথ চৌধুরী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডক্টর স্থনীলকুমার 
দে, চারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতি অনেক প্রাথীর নাম 
শুনা যাইতে লাঁগিল। শেষ পর্যন্ত খগেন্্নাথ মিত্র আধুনিক ভারতীয় ভাষা 
. বিভাগের প্রধান এবং বাংলা বিভাগের রামতন্গ লাহিড়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। 
এই ব্যাপার লইয়া সেষুগের 'প্রাবানী” ও ‘শনিবারের চিঠিতে বেশ কিছু বাদপ্রতিবাধ 
বাহির হইয়াছিল। ‘প্রবাসী’ ও “মভার্ন রিভিউ, মাসিক পত্রদ্বয়ের সম্পাদক 
যামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ মাসের ‘প্রবাসী তে ( বিবিধ প্রসঙ্গ’ ) 
এই বিষয়ে কিছু পরিহাসযুক্ত মন্তব্য সংযুক্ত করেন। প্রার্থীদের যোগ্যতা সম্বন্ধে 
তিনি লিখিলেন, 
দপ্রয্থনাথ চৌধুরী মহাশয় অধ্যাপক হইলে কি শিখাইবেন সেরপ 
অনুমান করিতে দোষ নাই - যদিও তাছা বাজে কথার সামিল মনে হইতে 
পারে। প্রথমনাথ চৌধুরী মহাশয় অধ্যাপক হইলে -বাক্যের বীরবলী কসরৎ 
এবং চিন্তা ও রসিকতার বীরবলী জিমনাট্টিক বোধ করি শিখাইবার চেষ্টা 
করিবেন না। কারণ, এগুলি তাহার নিজন্ব জিনিস, কাহাকেও শিখান 
যায় কিনা সন্দেহ। তবে তিনি কথিত বাংলায় সাহিত্য রচনা করিতে 
শিখাইতে পারেন, তাহাতে ছাত্রদের ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপকার 
হইবে । রায় বাহাদুর খগেন্রনাথ মিত্র মহাশয় অধ্যাপক নির্বাচিত হইলে 
 অন্তান্ বিষয়ের মধ্যে কীর্তন ও গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা সম্বন্ধে কেবল যে 
বক্তৃতা করিবেন তাহা নহে, তত্তদ্বিষয়ে ‘অবজেক্ট’ লেসনও দিতে পারিবেন। 
তাহা নিশ্চয়ই বিশ্ববিস্তালয়কে ইউনিভালিটি ইনট্টিটিউটের মত আকর্ষণের 
বস্তু করিবে ।".... ডক্টর সশীলকুমার দে অধ্যাপকের অন্তান্ত কাজ ছাড়া 
ছাত্রদিগকে হয়ত কবিতা লিখাইতেও শিখাইবেন। তাহাতে সম্পাদকের 
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আপিসের শ্তষ্ধ আবহাওয়া ভাববাম্পাকীর্ণ এবং কখন কখন উল্লাস-উচ্ছাসপূর্ণ, 
কখনও-বা হাঁহুতাশে মুখরিত হইয়া উঠিবে।.... ডক্টর পণ্ডিত মাওলবী 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তাহার সংস্কৃত, আরবী ও ফারসীতে 
বিষ্তাবত্তাবশতঃ দীনা বঙ্গ ভাষার ধনদৌলত অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে ৷» 
স্বাহা হউক নির্বাচক কমিটী বায়বাহাছর খগেন্্রনাথ ‘মিত্রকেই রামতঙ্ লাহিড়ী 
অধ্যাপক নির্বাচিত করিলেন! খগেন্দ্রনাথ ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্টিত 
'ছিলেন। 

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার ধুলগ্রামে এক বিষ্ণু কায়স্থ পরিবারে 
খগেন্দরনাথের জন্ম হয়। ১৮৯৯ সালে দর্শনশান্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
'তিনি অতি অল্পবয়সে সরকারী কলেজে দর্শনের অধ্যাপনা করিতে থাকেন। 
রাজশাহী, কৃষ্ণনগর ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অতিষোগ্যতার সহিত অধ্যাপনা কার্য 
নির্বাহ করিয়া (১৯১০-২৮) তিনি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্কুলসমূহের পরিদর্শকের 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও নানা বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
তাহার সুগভীর সম্পর্ক ছিল। “ম্থছুঃখ (১৩৩৯) শীর্ষক দার্শনিক গ্রন্থে তাহার 
গভীর চিস্তশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্য এবং বীর্তন- 
গানেতীাহার নিপুধতার কথা- সর্বজনবিদিত । ১৯৩০-৪৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত 
'পদামৃত মাধুরী” (১ম-৫ম খণ্ড) নামক স্থবৃহৎ ঠবফপদসক্ষলনে (নবদ্বীপ ব্রজবাসীর 
সহায়তায় সম্পাদিত) তাঁহার রচনাগ্রস্থননৈপুপ্য লক্ষ্য ফরা যাইবে। “কীর্ভন' 
(১৩৫২) এবং কীর্তনগীতি প্রবেশিকা’ রচনাঘয় উক্ত বিষয়ের নির্ভরযোগ্য দলিল। 
ইহা ছাড়াও তিনি কিছু কিছু গল্প-উপন্তাস ( নীলশাড়ী ১৩১৯ কানের ছুল ১৮২৮, 
মুদ্রাদোষ ১৩২৯, বিবিবউ ১৩৩৩, সারী ১৩৩৬, -নূপতৃষ্ণা ১৩৩৬) লিখিয়া সরস 
চিত্তের পরিচয় দিয়াছেন। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের সহযোগিতায় তিনি 
মালাধর বন্র 'শ্রীকুষ্ণবিজয়' (১৯৪9 ) সম্পাদনা! করেন। এরূপ স্থসম্পাদিত পুরাতন 
“গ্রন্থ কদাচিৎ দেখা যায়। তাহার প্রবন্ধসঙলন ‘বৈষ্ণব রসসাহিত্য’ (১৩৫৩) একটি 
মূল্যবান নিবন্গরস্থ্পে সম্মান পাইবার যোগ্য । ইহাতে বৈষবতন্ব, সাধ্যসাধনা, 
: ঝুসধারা, শ্রীচৈতন্তদেব,' জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্াপতি, শ্রীকৃষ্ণবীর্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে 
অনেক - মৌলিক আলোচনা আছে। - এই সঙ্কলনের পঞ্চম শাখাটি বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য। ইহার দুইটি অধ্যায়ে ("উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বৈষ্ণবপ্রভাব’, “উত্তর- 
পশ্চিম ভারতে মুসলমান বৈষ্ণব কবি, ) তিনি বাংলার বাহিরে গৌড়ীয় রাগাহুগা 
বৈষ্ণবধর্মের প্রচার সম্বন্ধে চমকপ্রদ তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য ও 
ভ্ীচৈতন্তদেব সমন্ধে তাহার অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িকপত্রে রহিয়া 
গিয়াছে। -ধাহারা তাহার ছাত্র ছিলেন ঠাহারা খগেজ্সনাথের প্রসন্গমৃত্তি নিশ্চয় 
শ্মর্ণ করিবেন। তাহার নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের "বাংলা বিভাগে মধ্যযুগীয় 
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বাংল! সাহিত্যের গবেষণা অনেক দূব অগ্রসর হইয়াছিল, - প্রকাশিত পুঁখিপন্জ 
হইতে তাহার প্রমাণ মিলিবে। রামতঙ্ন লাহিড়ী অধ্যাপক পদ হইতে অবসর 
গ্রহণের পনের বৎসর পর ১৯৬১ ত্রীপ্টাবে তাহার মৃত্যু হয়। 

, এই প্রসঙ্গে আর একটি সংবাদ উদ্ধৃত কর! যাইতে পারে। বাংলা এম. এ. 
ক্লাস ও রামতন্ লাহিড়ী অধ্যাপক পদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কাহারও 
কাহারও নিকট কিছু কৌতুহলজনূক মনে হইতে;পরে। ইতিপূর্বে “সম্পাদকের 
নিবেদনে” ডঃ জীঘুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয এই বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য 
উদ্ধার করিয়াছেন, এখানে তাহার পুনরুল্পেখ নিপ্রয়োজন। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখ করা যাইতেছে £ 

“এদিকে এই সময়ে কবিকে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞালয়ের মধ্যে টানিবার 
চেষ্টা চলিভেছিল। দীনেশচন্দ্র সেন বনু বৎসর পরে 'রামতন্গ লাহিড়ী 
অধ্যাপকপদণ হইতে অবসর লাভ করিলে .এ পদ কাহার উপর বর্তাইবে 
তাহা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চলে দীর্ঘ দিন। বহু দল-উপদলের ' 
বন প্রার্থ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের কয়েকজন সদস্ত রবীন্দ্রনাথকে এই 
পদ ‘দানের প্রস্তাব লইয়া আসেন |..." সিপ্ডিকেটে স্থির হয় যে ছুই বৎসরের 
জন্ত কবিকে পাচ হাজার টাক! হিসাবে দেওয়া হইবে। বিনিময়ে কবি 
কয়েকটি বক্তৃতা দিবেন ।**""কবি বাংলা. ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের 
অধ্যাপকত্ব গ্রহণ করায় সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কিন্ত 
বিশ্ববিস্ভালয় চক্রের বাহিরের লোকে ও বিশেষভাবে কবির গুণগ্রাহীর 
দল কবিকে বিশ্বরিস্তালয়ে বেতন লইয়া! ‘অধ্যাপক’ পদ গ্রহণ করিতে 
দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হছন। যিনি চিরজীবন বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যয়ন- 
অধ্যাপনার সমালোচনা করিয়াছেন তিনি শেষকালে সেইখানেই ৪ 
গ্রহণ করিলেন।* বরবীন্দ্-জীবনী, ওয় থণ্ড, পৃঃ ৩২৯, 

- রবীন্দ্রনাথ বামতম্থ লাহিড়ী অধ্যাপকরুপে যেকয়টি বক্তৃতা দিয়াছিজেন, 
তাহার কিছু কিছু ‘সাহিত্যের পথে’ সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে । সেযুগে এই 
বিভাগের .যে-সমস্ত ভাগ্যবান ছাত্রছাত্রী রবীন্দ্রনাথকে -্বল্পকাঁলের জন্য আচার্ধরূপে 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের স্মৃতিতে এখনও সে-সব কথা উজ্জল হুইয়া আছে। 


৩, প্রবীন্্নাথ. যে কলিকাত! বিশ্ববিভ্ভালয়ের বাংলা ভাবা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছুই 
বৎসরের অন্ত হইয়াছেন তাহা আনন্দের বিযয়। কিন্ত যিনি একদা স্বর উপাধি বর্জন করিয়াছিলেন, 
তাহার চাকুরীর মঞ্জুরী বিশ্ববিস্ভালয়কে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে লইতে হইবে, ইহা বাঙালী জাতির 
- পক্ষে সম্মানকর নহে। তাহাকে যে-বেতনে অধ্যাপক নিষুন্ত করা হইয়াছে সেই পারিশ্রমিকে 
রীডার নিযুক্ত করিলে গবর্ণমেন্টের অস্থমোদন চাহিতে হইত ন11” ১৩৩৯ মদের ভাজ মাসের 
*প্রবাসী'র “বিবিধ প্রসঙ্গে” সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য । = = 








১৩/৪ 


খগেন্সনাথের অবসর গ্রহণের পরে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাহার 
অবসর গ্রহণের পরে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রামতন্থ লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । এই দুইজন অধ্যাপকই আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। 
ভঃ লীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিণত বয়সে জীবনের সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিয়া 
পিয়াছেন। কিন্তু ভঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ডের অকাল মৃত্যুতে বাংলা গবেষণা সাহিত্যের 
প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 
বাংলা বিভাগের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ইহাদিগকে শঅরদ্ধাবনতচিত্তে 
স্বরণ করি। 


আমাদের গবেষপী-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে নানা 
কারণে কিছু বিলম্ব হইল! সে যাহা হউক, এই বিভাগের অধ্যাপক মহাশয়দের 
সহযোগিতার ফলেই নানা বাধাবিপত্তি সত্তেও পত্রিকাটি ঈষৎ বধিতাকারে 
প্রকাশিত হইল। শরদ্ধাম্পদ উপাচার্য ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় 
নানা কাজে ব্যস্ত থাকা সত্বেও বাংলা বিভাগের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে 
শুভেচ্ছাজ্ঞাপক নিবন্ধ পাঠাইয়া এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকগণকে 
উৎসাহিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই । 


প্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রাচীন বাংলা ভাষার বানানপন্ধতি 
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য 


পুরাতন বাংলা পুঁধির বানানে কোনো .নিয়ম-শৃঙ্ঘলা ছিল না এইরূপ একটি 
ধারণা আমাদের মনের মধ্যে বন্ধমূল হইয়া গিয়াছে । এই ধারণাটি কি সম্পূর্ণ সত্য? 
একটু অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে প্রথম দৃষ্টিতে যাহাকে 
অনিয়ম বলিয়া! মনে করা হয় তাহার মধ্যেও কয়েকটা নিয়মের সুত্র আবিষ্কার কর! 
যাইতে পারে। সে নিয়ম আত্মস্ত নীরন্ধু ও নিহিকল্প না হইতে পারে কিন্তু তাহার 
মধ্য হইতেই তৎকালীন লিপিকারগণ কোন্‌ ধ্বনি বুঝাইতে সাধারণতঃ কোন্‌ বর্ণ 
ব্যবহার করিতেন তাহার একটা নির্দেশ পাওয়া ষাইবে। যে ষে স্থলে বিকল্প- বর্ণের 
ব্যবহার হইয়াছে সে সকল স্থলে ব্যবহৃত বর্ণের সংখ্যাহুপাঁত বিচার করিয়াও তাঁহাদের 
পক্ষপাত নিরূপণ এবং সে পক্ষপাঁতের কারণ অনুসন্ধান করা চলিতে পারে। তাহার 
প্রয়োজন আছে। 

বাংল! পাগুলিপির অভাব নাই। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা 
বহু সহম্র। শ্রীরুষ্ণকীর্তনের পুঁথির বয়স লইয়া মতভেদ থাকিলেও তাহার প্রাচীনত্ব 
লইয়া মতান্তর নাই একথ! প্রায় জোর করিয়া বলা যায়। প্রধানত; ওই পুঁথিকে 
. অবলম্বন করিয়াই আমরা এই আলোচনায় অগ্রসর হইব। চর্যাপদের পাও্লিপিও 
তুলনা করিব। 

প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণকালে সম্পাদকগণ অনেক সময় পুধির বানান শোধন ও 
সংস্কার করেন। অর্থাৎ সম্পাদকের ধারণায় যাহা অশুদ্ধ আপন মত অনুযায়ী তাহার 
পরিবর্তন করেন। সর্বসাধারণের পাঠ্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারতের 
ক্ষেত্রে এরূপ সম্পাদনা সমখিত হইতে পারে, কিন্ত গবেষকের কাছে এরূপ গ্রন্থের 
মূল্য অনেক কমিয়া যায়। ভাবাবিজ্ঞান ধাহাদের আলোচনার বিষয় এইরূপ “শোধিত” 
"সংস্কৃত সংস্করণ তাহাদের কিছুমাত্র কাজে লাগে না। সৌভাগ্যক্ৰমে বাংলার 
প্রাচীনতম দুইটি নিদর্শন চর্যাপদ ( চর্ধাচর্যবিনিশ্চ় ) ও প্রীকুষ্ণকীর্তনের সম্পাদকঘয় গ্রন্থ 
দুইটি যথাদৃষ্ট মুদ্রিত করিয়াছেন। মূল কবি বা কবিগপের অমুস্থত বানানের পরিচয় 
তাহাতে পাই বা না পাই যে লিপিকারদের হাতে প্রাপ্ত পু'থিগুলি লিখিত তাঁহাদের 
হাতের, সুতরাং তাহারা যে কালের মানুষ সেই কালের, বানানরীতির কতকট! পরিচয় 
পাইতেছি। শ্রীকুষ্ণকীর্তনের ফোটোস্টাট কপি থাকায় সন্দেহস্থলে পাঠ মিলাইয়া 
লইবারও স্থযৌগ পাওয়া! যাইতেছে । 

একটি বা! দুইটি পুঁথি অবলম্বন করিয়া একটা যুগের বানানপদ্ধতি নির্ণয় কর! 
সম্ভব নয়। এমন কি একই কালের একাধিক পু'থিও যথেষ্ট সহায়ক হুইবে না বদি 
মেই পৃঁধিগুলি একই অঞ্চলের পিপিকারদের হাত হইতে বাহির হইয়! থাকে। শ্রীরুষ্ণ- 


২ বাংলা সাহিত্য পঞ্জিকা 


কীর্তনের কবি ছিলেন রাচের মাছ্ষ, বীরভূমের অধিবাসী । কেহ কেহ তাঁহাকে বাকুড়ায় 
টানিতে চান। বর্তমান প্রসঙ্গে তাহ! লইয়া তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, 
বীকুড়া ও বীরভূমের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য অল্প, সেকালে অন্পতর ছিল। 

আমরা শ্রীরুষ্ককীর্তনের ভাষাকে স্থলতঃ রাঢ় বাংলার পুরাতন নিদর্শন বলিয়া 
গ্রহণ করিতেছি এবং ইহাতে যে বানানরীতি অন্থসথত হইয়াছে তাহাকে পুরাতন 
বাংলার ( রাঢ়ীয় বাংলার বলিতে হয় বলুন ), বানানরীতির আদর্শ বলিয়া ধরিতেছি। 
হাতের লেখ! বড়ু চণ্ডীদাসের নয় তাহা একরকম স্থিরীকৃত হইয়াছে। তথাপি 
ৰানানপন্ধতি তাঁহারই। লিপিকারের হাত পড়ায় সে বানান একটু আধটু 
এদিক ওদিক হইতে পারে কিন্ত মূল লেখকের বাঁনানরীতি পরিবতিত হইবার 
কারণ নাই। ; 

বানানে স্বরবর্ণ প্রয়োগের রীতিটি প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক । 
বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র অ-ও, অ-আ, ই ঈ, এবং উ-উ- এই কয়টি স্বর- 
বর্ণের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 

আধুনিক বাংলায় ‘অ’ এবং ‘6’ লইয়া একটা সমস্তার উদয় হইয়াছে। 
নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রথম শ্বর কি? ‘অ’ না ‘ও’? ‘অছি কচু কপি খোয়ে (-বেল) 
ননী পরী পোড়েন মোজুধ মোতি মোদেো| ( মছুয়া) সোয়ার ( ঘোড়-) হবুচন্দ 
গোবুচন্্র পোইতা ওজুহাত অছিলা কোতল ঘড়েল তোয়ের দোখনে দোয়েল 
নতুন বোড়ে মকদ্দমা! মশগুল মোউ হলুদ মোহস্ত’ ইত্যাদি । এই জাতীয় বন্ধ 
শব্দের আন্তদ্বরে বিকল্প প্রয়োগ দেখা যায় । ইহা ছাড়া অকারাদি বহু ক্রিয়াপদের 
আস্তক্ষরেও এই সমস্যা, /হ ধাতু হইতে ‘হল’ না ‘হোল’? হত’ না ‘হোত? 
+/কর, ধাতু হইতে ‘করেছে’ না ‘কোরেছে’ ? ‘কোরত’ না 'করত’ ? বল্‌ ধাতু 
হইতে ‘বলে’ না ‘বোলে’? ‘বোলতে’ না ‘বলতে’ ? 

অস্ত্ন্বরে বিপদ আরও বেশী । ত, -ইত, -ল -ইল-, ছিল, প্রত্যয়ান্ত অতীত 
কালের সকল ক্রিয়াপদেরই বিকল্প ব্যবহার চলে, এবং দুই প্রকার অনুজ্ঞাতেও অবস্থা 
একরূপ। উত্তম পুরুষের ভবিস্কতেও তাহাই । 

ক্রিয়াপদ ছাড়াও শবপদ অনেক আছে। যেমন, ‘কোন কত আধ (আধো! 
আধো!) ভাল বার ( দ্বাদশ ) দড় আঠাল” না ‘কোনো কতো আধো ভালো বারো 
দড়ো আঠালো ? 

শব্বমধ্যস্থ বর্ণেও কোথাও কোথাও সংশয় দেখা দেয়। যেমন, ‘আদবে 
আপস তুলট ধিতবে পৌঁছল ছুপর এচড় তুখড়’ না “আদোবে আপোস তুলোট 
ঘিতোবে পৌছোল ছুপোর এচোড় তুখোড়? ? 

আধুনিক বাংলার এই অ-কার ও-কার সমস্তাকে স্বরণে রাখিয়া পুরাতন বানানে 
অ-কার ও-কার প্রয়োগের পর্যালোচনা! কর! যাইতে পারে। 


প্রাচীন বাংল! ভাষার বানানপদ্ধতি ৩ 

আধুনিক বাংলা বানানের অ এবং ও-এর বিকল্প ব্যবহারের কারণ কি? কারণ 
সুম্পষ্ট। অ-বর্ণের উচ্চারণ স্থানবিশেষে ও হইয়া গিয়াছে। একদিন যেখানে অ 
লিখিয়া অ উচ্চারণ করিতাম আজ তাহারই কয়েক স্থলে অ এবং কয়েক স্থলে ও উচ্চারণ 
করি, আবার: কোথাও কোথাও অ এবং ও-এর মধ্যবর্তী একটা অনির্দিষ্ট উচ্চারথও 
শোন! যাক্স। ও ধ্বনি যতই প্রব্লতা, প্রসার এবং প্রাধান্য পাইতে থাকে ততই 
বানানের অ এর পক্ষে অচঞ্চদ থাকা কঠিন হুইয়া পড়ে। পূর্বে উদ্ধৃত শব্দগুলি 
যুগ্ম বানানই তাহার দৃষ্টান্ত । 

উচ্চারণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বানানের পরিবর্তন হইলেই সমস্তা মিটিয়! 
যাইত, কিন্ত সাহষের হাত তাহার জিহবা অপেক্ষা অনেক বেশী রক্ষণশীল বলিয়। 
একদিনে সে পরিবর্তন হইতে দেয় না। তাহারই ফলে বানানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। 
সকল বধিষুণ এবং গতিশীল ভাষার ক্ষেত্রেই এইরূপ বিশৃহ্ধখল! ঘটিয়া থাকে । ইংরেজী 
ভাষার বানানরীতিই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 

পুরাতন বাংলায় অ এবং ও স্বরের ব্যবহার সম্পর্কে তেমন কোনো সংশয় 
ছিল না। একাঁলে অ-কারের উচ্চারণ ঘেমন অনেকখানি সংবৃত হইয়া আসিয়াছে 
সেকালে তেমন ছিল না, অন্ততঃ ততটা ছিল না। এখন অ-এর বিবৃত উচ্চারণ 
বিরল। পদ্বান্তের অ-স্বর ও হইয়া যায়। পদমধ্যবতাঁ অ-এর অবস্থাও প্রায় অন্থরপ | 
পদের আদিতেই অ-কে বিবৃতরূপে পাওয়া যায়, সেও কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রে, কিন্ত 
পুরাতন বাংলায় অ-এর বিবৃত উচ্চারণ এতখানি আচ্ছন্ন হুইয়া যায় নাই। তাই 
অ এবং ও ব্যবহারের ক্ষেত্র অনেকটা নির্দিষ্ট ছিল। 

প্রথমে পদান্তস্থিত ও-কারের কথা বলি। শ্রীরুষ্ণকীর্তনে উত্তম পুরুষের 
ক্রিয়াপদ ছাড়া অস্ত্য ও-কারের দেখা কদাচিৎ মিলে। উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ 
সর্বকালেই চন্্রবিনু-যুক্ত ও গ্রহণ করে। যেমন ‘আইলে! আছিলে আপিলো 
আয়িলে। করিলে? খেপিলে চড়িলে। ছাড়িলে1 জাপাইলে পারিলে। আপাওঁ এড়াওঁ 
কহে! জীওঁ কুরে! যাওঁ ধরে! নহো নারে! যাটো পুছো এড়িবৌ আপায়িবৌ খায়িবো 
জায়িবে| দিবে চাহিবে! চিন্তিব নারিবৌ পিন্ধিব তেয়াগিবৌ ইত্যাদি । 

“আয়িলাহো জিলাহে| পড়িলাহে| বাচ়িলাহো’ প্রভৃতিও উক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ৷ 

অন্ত্য ওঁ-র চন্দ্রবিন্দু কয়েক স্থলে লুণ্ধ হইয়াছে । যেমন, ‘আইলো আছিলো 
আপো কহো কৈলো খাইলো চুম্বো’ ইত্যাদি । K 

ছুই চারিটি ক্ষেত্রে ও-কারও লুপ্ত হইয়াছে। তবে তাহার সংখ্য! 
নিতান্তই কম। 

সুতরাং উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার পদাস্তে ও-কার থাকাই রীতি বলিয়া ধরিয়া 
লইতে পারি; অন্ত্য অ-কার ব্যতিক্রম 

প্রাচীন বাংলায় উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদে অস্ত্য ও-কারের ব্যবহারে সোটামুটি 
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একটা নিয়ম অনুসরণ করা হইত। ও-কার বিহীন উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ্ধ ছুই 
চারিটির বেণী দেখা যায় না। ঘেষন, ‘আসি যাই দেখি চাহি রহি লই জাণী সুণী’। 
. এগুলির মধ্যে কয়েকটি কর্মভাববাচ্যের রূপও হইতে পারে। বাকী সবই ও-কারান্ত। 
এই ও-কারাস্ত ক্রিয়াপদগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। 

0১ বর্তমান কাল। মূল ধাতু+৩--কহো হওঁ কাটেশ পুছো ঘাটো। 
কুরে তোলে চাহো। নহো ধরে পৈর্সো বুলে যাও জীওঁ গাওঁ নারে] 
আপো খোদো চুম্বো’ ইত্যাদি । 

- মূল ধাতু +অ+৩ :--জাণওঁ পইসওঁ পরসওঁ বোলগু। মূল ধাতু+আ+গ। 
প্রেরণার্থে অথবা স্বার্থে - পিজন্ত ।--'আণাওঁ বুঝাওঁ খেলাও পোহাওঁ যোগাওঁ ৷. 
- মূলধাতু +ইআর +৩-_-কহিআরে। 

ওঁ-এর স্থলে কোথাও ঞে বসিয়াছে। - যেমন, পাওঁ পাঞ্জো, জীওঁ 
জীঞে!”। 

(২) অতীত কাল। : যুল ধাতু+ইল+৩। মূল ধাতু+আ+ইল+৩__ 
গর স্থলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ও -আইলে! আছিলে! ছুয়িলো জাগিলে! 
ছাঢ়িলে। বসিলে বান্ধিলে জিণিলে! জাণিলৌ খেপিলেণ উপেখিলেশ উদ্ধারিলে' 
নেহালিলে1 নির্মাইলো পাঠাইলে পাতিলে পালিলে!। আইলো আছিলো 
চড়াইলো?। 

ধাতুর-ইল বিভক্যন্ত রপ+আহ+-৩__আরিলাহো জিলাহো৷ পড়িলাহো 
হৈলাহোঃ। 

মূল ধাতু+ইত+৬-_“দিতৌ, মরিতৌ?। 

(৩) ভবিক্কৎ কাল। মূল ধাতু +ইব+৬) ; মূল ধাতু+আ+ইব ৬,_আশিবৌ 
আপাফিবো ঘাবৌ রহিবৌ নীবৌ চিন্তিবো জাণায়িবৌ ছাড়ামিবৌ ঘুয়িবৌ নাসিৌ 
(ন! আসিবো ) নারিবৌ নিবেদিবৌ' । 

ভবিষ্যৎ কালে ও-এর পরে স্বার্থে ক বা র প্রত্যয়ের ব্যবহার কয়েকটি স্থলে 
দখা যায়। যেমন “দিবৌর, নিবৌক’। এক্ষেত্রে ও-কারটি, থাকিলেও উহা! আর 
অন্ত্য ও-কার রহিল না৷. 

পুর কাপ যত বা ও-কাদের বহার বল, হই এট 
ক্ষেত্রে মাত্র দেখা যাঁয়। 

হো বা ও অন্ুসর্গ যোগে। আধুনিক 5 
যে ও অব্যয়টির প্রয়োগ করি তাহা তখনও ছিল। ইহা ছাড়া আর একটি অব্যয় 
ছিল হো। ও আসিয়াছে অপি হুইতে আর খলু হইতে আসিয়াছে হো। 

ও যখন কোনো শব্দের পাশে বসে তখন শবাস্তস্থিত ব্যঞ্চনে ও-কার রূপে 
সংযুক্ত হইয়া! যায়। ব্যঞ্রনের সহিত যে স্বর পূর্ব হইতে সংযুক্ত ছিল তাহাকে স্থানচ্যুত 
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করিয়া দ্বেয়। যেমন, একো! ( একও নয়), তাহাকো তাহাকেও নয়), কাহাকো 
(কাহাকেও নয়)। ‘একো তাহাকো! প্রভৃতি শব্দকে ও-কারান্ত বলিতে হইবে। 

ও অপেক্ষা হো-র ব্যবহারই বেশী। যেমন, ‘এহো সেহো তাহাকেহো 
তোহ্মাহো অগ্ভাপিহো তবেহো”। হো! এখানে ও-এর মত শব্দের সহিত অঙ্গাঙ্গী 
হইয়া যায় নাই কিন্তু শব্দের অঙ্গীভূত হুইবার দিকেই যে তাহার প্রব্ণতা নিয়লিখিত 
ৃষ্টান্তগুলি তাহার প্রমাপ। “কথো (কত+হো) এখো (এক+হো), এড 
(এবে+হো ), কোহো ( কোন+-হো ), কো (ক্বেঁ+হো1), তভো (তবে+হো ), 
আহো ( আর+হে1);। 

‘এহো সেহো কেহো তাহীকেহে! তোক্াহো, প্রভৃতি শবকে ও-কারাস্ত বলিতে 
আপত্তি হইতে পারে, কিন্ত ‘কথো এখো এভো তভো আহ্রো-কে ও-কারাস্ত শবদ 
অবশ্তই বলিব । 

লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই সকল ক্ষেতে ও-কারের বিকল্প নাই। পদাস্তস্থিত 
ও-কারের আর ছুই একটি উদাহরণ £__ 

দাও (< উদ্দাম )। পদীস্তস্থিত ম যখন মত্ব হারায় তখন ওঁ-রূপ গ্রহণ করে, 
আম (> আবি) যেভাবে ওঁ হয়। উদ্দাম তাই উদাও হইয়াছে। উদাত্ হয় নাই। 
বস্তুত অ-অস্ত কোনো শব্দ শ্রকুষ্কীর্তনে দেখি নাই। 

“ছো? একাক্ষর ও-কারাস্ত অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদ। অর্থ-্পর্শ কর। অমুজ্ঞার 
ও-কারাস্ত পদ এই একটি মাত্র পাওয়া যায়। প্রায় সর্বত্রই অ-কারাস্ত। যেমন, 
‘আইস বইস সণ স্ণহ রাখ রাখহ দেহ তেন্দ (ত্যাগ কর) তেজহ জাপহ 
দিআর কর ঘুচ। 

লো গো তো এই একাক্ষর অব্যয়গুলি ও-কারানত, কিন্ত ইহাদের বিকল্প. 
গ ত রূপও শ্রীকষ্ণকীর্ডনে যুগপৎ দেখা যায়। 

পো। পুৱৰার্থক ‘পো’ এবং বিকল্প ‘পোঅ’ দুইটি রূপই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই। 
‘পোঅ’ যেমন পো এর পূর্ববর্তী রূপ, ‘ছোঅ’ তেমনি ছো এর পূর্ববর্তী রূপ, শেষের 
অলুপ্ত হইলে পো এবং ছো থাকে। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে ছোঅ নাই কিন্তু থাকিতে পারিত। 
শয়ন কর অর্থে 'সোঅ’ আছে। বাঁচাও অর্থে ‘জিআঅ’ আছে। বিকল্প “জিআ, 
রূপও আছে। 

পোহো, মোহো। পো-এর বিকল্পে একটি পোহো পদ পাইতেছি। এই 
পোহো-র হো কিন্তু প্যর্থক হো নয়। 

এবে কেহে বাঁধ! পাতনি মায়া মোহে|। 
.. এহা ত না ভুলে আর নান্দের পোহো [ 
- _রাধাবিরিছ। 
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মোহোর সহিত মিল রাখিবার অন্ত পোহো করা হইয়াছে। পূর্বেই দেখিয়াছি, 
পুত্র হইতে (পুঅ) পো সহজ ভাবেই আসে এবং তাহাই সর্বত্র আছে কিন্তু এস্থলে 
শুধু পো থাকিলে ছন্দে বাধিয়া যায়। মোহো বাঁনানটি লক্ষণীয়। “মোহ'-এর 
হ-এ ও-কার দেওয়ার কোনো সঙ্গত কারণই নাই, এই হে! মো-এর ও-ম্বরের 
প্রভাবের ফল। A 

পদ্মধ্যে ও-কার। শ্রীকৃষণকীর্তনের পদে মধ্যস্থিত ( আত্য ও অস্ত্য নয়) ও-শ্বর 
বিরল। তৎসম বা প্রায় তৎসম কয়েকটি শব্দে মধ্যবর্তা ওকারের দেখা পাওয়া যায়। 
যেমন, ‘দামোদর সহোদর যশোদা মনোরথ উপভোগ আরোপ আরোপিল চকোর 
বিমোচিলে। অশোক 'হিলোল ( <হিল্লোল ) প্রবোধিতঝ প্রবোধিতে সন্বোধ সম্বোধে” । 

যে-সব শব্দের আস্তম্বরে ও কার আছে তাহাদের পূর্বে নঞ্থক অ বা অ! 
বসিলেও ও-কারের পরিবর্তন হয় না। যেমন, অকোপ অবোল আবোল আঘোর 
আতোষ। | 

এই সকল শব্দের ও-কারকে কার্যত: আস্ঘ ও কারই বলা উচিত। 

আকোড় ( < অঙ্কোট) এবং আকরোল ( < আক্ষোট ) শব্দে কো এবং 
রো-এর ও কার মূল শব্দের প্রভাবজাত। | 

আওলা ( < আমলক ) শবে ম হইয়াছে ও। উদাও তুলনীয়। গুঁ-এর 
নাসিক্যধবনি পূর্ববর্তী আ-ম্বরে আশ্রয় লইয়াছে। নোআাইল > নৌআইল 
(নম্‌ > নব ৮ নৌ1)। 

অপর হইতে প্রাপ্ত আওর শব্দের মধ্যে ও-্বর আছে বটে কিন্তু অ-স্বরও যথেষ্ট 
ব্যবস্বত হয়। “আওর" এবং “আজর+ ছুই বানানই যুগপৎ পাওয়া যাইতেছে । শব্দ- 
মধ্যবর্তী ও আর কয়েকটি শবে দেখা যায়৷ | 

আহোনিশি (শী) < অহনিশ। অন্ততঃ সাতবার এই শব্দটি প্রয়োগ করা 
হইয়াছে। হো একবারও হ হয় নাই। চর্যায় অহপিশি পাই। 

নান্দো। নান্দোঘরে এবং নান্দোবালা শবে ন্দ-এ ও-কার কয়েকবার ব্যবহৃত 
হুইয়াছে। অ-কারান্ত নান্দ শব্দেরও অভাব নাই। , যেমন, নান্দস্থত, নান্দঘোষ। 

বাটোআড়, বাটোয়াড়ী। বাটোআড় একবার এবং বাটোয়াড়ী একবার ট-এ 
ও কার বানান দিয়া পাওয়া গিয়াছে কিন্ত বাট (-বর্ঘ্) শব্দ একবারও বাটো হয় নাই। 
বাটোআড় শব্দ বশঁতির সুন্দর নিদর্শন। পশ্বনি লুপ্ত হওয়ায় বাটপাড় হইল 
বাটআড়। অ-সঙ্গিহিত আ-এর উচ্চারপসৌকর্ষের জন্য অস্তস্থ ব-ধ্বনির আগম। 
বাংলায় অন্তস্থ ব-এর ধ্বনি আছে, স্বত্ত বর্ণ নাই। ও-কার আসিয়া তাহারই কাজ 
' করিতেছে। বাটোয়াড়ী শব্দে অস্তস্থ য-এর ব্যবহারও লক্ষণীয়, আধুনিক বাংলার 
ক্ষেত্রেও ব-শ্রুতির কাজ য় দিয়া চালাইয়া লওয়া হয়। অন্তস্থ ব-এর অভাবে য়-এর 
ব্যবহার তখনই আরস্ত হুইয়! গিয়াছিল। 


প্রাচীন বাংল! ভাষার বানানপদ্ধতি ৭ 


বাটোয়াড়-এর অহুরূপ শব্ধ ঘাটোআল (-ঘট্টপাল ), রাখোআল এবক্ষাপাঁল। 
ঘাট (-ঘষ্ট) ম্বতত্রভাবে অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু ঘাট-আজ বানান 
একবারও পাওয়া যায় নাই। ঘাটআলের ট হয় ব-শ্রতির ফলে” ও-কার, নয়তো 
য-শ্রতির ফলে ই-কার গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঘাটোআল এবং ঘাটিআাল 
দুইটি রূপই পাইতেছি। 

‘বেশোখার’ আসিয়াছে বেশবার হইতে। “মাশোআশ' আসিয়াছে আশ্বাস 
হইতে । এখানেও অস্তস্থ বএরই ধ্বনি । 

কেরোআল -ক্কপীটপাল, কঠোআল €কঠভাল। এই শব্দ দুইটিও বাটোআড় 
ঘাটোআল শ্রেণীর অন্তভূ্্ত। চর্যায় কেড়ুআাল পাই। 

আগোলসি €অর্গল হুইতে। আপোষ এবং আপোষ এই ছুই শব্দের 
ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। শ্রীরুষ্কীর্তনের সম্পাদক এই শব্দ ছুইটিকে % পিষ, 
ধাতু হইতে উৎপন্ন মনে করেন। ভিলোল আর একটি শব্দ যাহার মধ্যে ও-কার 
পাই, সম্পাদক মনে করেন ইহা ভল্লী (অর্থ লৌধবৃক্ষ ) হইতে আগত। এই চাক্সিট 
শব্দের মধ্যবর্তা ‘ও’ ব্যুৎপৃত্বির দ্বারা সমধিত নয়। ‘গোল পোষ লোল’ শব্দের প্রভাব 
এখানে পড়িয়াছে নাকি? 


পদের আদিতে ও বা আস্তক্ষরে ও-কার। তৎসম বা তদন্ুযূপ শব্দের আন্ত ও 
বা ও-কার অপরিবতিত থাকে । যেমন, 'ওষ্ঠ গুকার কোমল গোপ গোপাল গোৰিন্দ 
গোকুল তোষ তোষণ ভোজ মোহন যোগ রোষ লোক লোচন লোভ শোণিত শোভ 
সোঁদর দৌহুণী দোষ দৌষসি?। 

ও-কারাষ্ত সংস্কৃত শব্দের তদ্ভব রূপেও আদ্য ও-কার অপরিবর্তিত থাকে, 
যেমন কৌমলী (< কোমল )১ গোঠ (< গোষ্ঠ), গোত ( < গোত্ৰ ), গোআল, 
গোসাঞি, ঘোড়াচুল ( < গোষ্ঠ-)। 

ত্বরসঙ্গতির ফলে উ স্থানে ও অথবা উ-কারের গুণ ও-কার। “গোটা 
(< খুটি < গর্ভ < গৃত), কৌত্মরী (< কুমারী), সোবন (স্থবর্ণ) 
ছোলঙ্গ ( < স্থরঙ্গ , তোলে তোলহ' ( < তুল তুলিল তুলিহ তুলিবাক তুলিঞ' 
প্রভৃতি উকারাদি পদও আছে। ) ‘তোক্কা তোক্ষে তোমার তো তোঞ' তোত তোর’ 
(তুদ্দি তুসী তুঞি শব্দও আছে।) ‘মোঞ্ি মোঞে' মোকে মো (< মই মএ 
< ময়), যৌআলে ( < জুঅ-€ যুগ- ), যোড়াইর্তে ষোঁড়িআ যোড়িলে| মোড়ে’ 
( যুড়ী যুড়ীবাক জুড়িখ্খা জুড়িল জুড়িহে প্রভৃতি উ-কারাষ্ভ পদও আছে )। 

ওলাহ ওলাহা (<-অব+ লভ, ) ওহাড় (< অব বেষ্টা )। সংস্কৃতের অব উপসর্গ 
প্রীকৃতে ও হুইয়া যায়। এই জাতীয় আঁদ্ভ ও প্রীকুষ্ককীর্ডনে অপরিবতিত থাকে, 
যেমন, থোপ- স্তবক । 


৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


প্রাকৃতে ও নাই। ও প্রারতে ও হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ও হইতে প্রাধ ও 
মস অক্ষরে বর্তমান থাকে। যেমন, চোর গোরা গোরী। 
. ছোট শব্দটি অজ্ঞাতযূল, ইহার আদিতে ও, অস্তে অ। আমরা ষে একালে ' 
‘ছোটো’ বানান করিতে যাই পুরাতন বানানে তাহার সমর্থন পাই না। 


চর্যাপদে ও এবং অ-স্বরের ব্যবহার 


.. চর্ধার অস্তে ও বা গু-ুক্ত কোনো ক্রিয়াপদই পাওয়া যায় না। উত্তম পুরুষের 
ক্রিয়াপদে গুকারের পূর্ববর্তা রূপ হ' (এবং ছু ' বর্তমান। অচ্ছ'ছ করহ' খেলহ জান 
তখনও অচ্ছে। করে খেলে! জানে! হয় নাই। ৩৫-সংখ্যক পদে “এতকাল হাউ অচ্ছিলে' 
স্বমোহে* এই ছত্বের ‘অচ্ছিলে’ শব্দটিকে কেহ কেহ লিপিকর-প্রমাদ বলেন। তাঁহারা 
মনে করেন হাউ যখন কর্তা তখন ক্রিয়াবিভক্তি ‘লে’ ন! হইয়া ‘লে!’ হইবে; লিপিকর 
‘0? (কার) লিখিতে ৮ (একার) লিখিয়াছেন। তাহাদের মতে অচ্ছিলে'র 
স্থলে অচ্ছিলে! হওয়া উচিত। অচ্ছিলে ভুল হইতে পারে কিন্তু ওই স্থলে 'অচ্ছিলে-ই 
যে বসিবে দে অঙ্থমানের্‌ সমর্থনে বলিষ্ঠ যুক্তি নাই। 

অন্ত্য ও কার যুক্ত যে করটি শব্দ চর্যায় পাওয়া পে; তাহা নিয়ে দেওয়া 
হইল ৷, | 

. ভো লো ( একাক্ষর ) এবং অলো আলো - এই কয়টি সম্বোধনবাচক অব্যস্ন। 
তো মো জো সো এই চারটি একাক্ষর সর্বনাম এবং জইসো  তইসো তইসেঁ এই 
তিনটি সর্বনামজাত অব্যয় ৷ 

অ-কারাস্ত তৎসম বা প্রায় তৎসম শব্দ ‘উন্মত্ত শবর বিশেষ” চর্ধায় ‘'উন্মত্তো 
শবরেো| বিশেসো' হুইয়াছে। প্রাক্ৃত্রে ধ্বনিপ্রকৃতি তখনও বর্তমান। প্রাকৃতে 
অ-কারাস্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচনে ও-কার আসে। «বিশেষ, উমত্ব, সবর 
রূপও চায় আছে। তন্তব শবে ছুই একটি ক্ষেত্রে তাঁহার চিহ্ন আছে। যেমন 
" ভান্তো ( < ভ্রান্ত), রত্তো ( < রক্ত )। আর একটি শব্দে আছে “কিন্তোঁ। তাহাকে 
এই দলের মধ্যে ফেলিলাম না কারণ তাহা একটি শব্দ নয়, কিম্‌ এবং তো দুইটি শবদ 
মিলিয়া কিস্তো হইয়াছে । তো শব্দের কথা স্বতস্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়াছি। 

লক্ষ্য করিবার বিষয় একাক্ষর অ-কারাস্ত শব্দ তিনটি মাত্র আছে। ম, ণ এবং খ। 
ম-এ বিকল্প মো পাওয়া যায় । কিন্ত খ বা ন-এর বিকল্প ও-কারাস্ত রূপ নাই। 

চর্যাপদে শব্বসধ্যবর্তা ও-কার নাই বলিলেই হয়। স্বমোহে, চৌকোটি, 
সংবোহে, মনগৌনর, ছখোলে, উল্লোলে প্রভৃতি কয়েকটি শব্দে যে ও-কার 
দেখিতেছি ওগুলি কাৰ্যত: মোহ, কোটি, বোহ, গোঅর, খোল, লোল এই শব্বগুলির 


প্রাচীন বাংলা ভাষার বানানপদ্ধতি 3 
আত্তশ্বর। একটি শব্দ আছে দুন্দোলী। ইহার মধ্যস্থ ও-কারটিও দোল শব্দের 
আন্ন্বর। 

মোহোর শব্দে হো-এর ও-কার মো-এর প্রভাবজাত। 

চর্ধায় আন্ত ও-কার। মৃল সংস্কৃত শব্দের আছ্ধান্বর ও-কার হইলে তত্তবশব্ের 
আস্ম্বরেও সাধারণত ও-কার হয়। যেমন, গোঅর (-€গোচর ), গোহাল 
( <গোশালা ), জোই (€যোগী ), বোহে (বোধ), জোইনী (€ষোগিনী ), 
বোহি (€বোধি )১ জোহা ( <জ্যোৎস্না ), বোড়ো ( <বোড় ), কোঠা (€কোষ্ঠ) 1 

উ-কারের গুণে ও-কার। ‘তোলি ( <তুল্‌ ); ভোড়িঅ (ক্র), পোথি 
( এপুস্ত)১ বোল (এজ), কোঞ্চা (-কুঞ্চিকা ), ওড়িআণে ( €উধের্ব), হো 
(এছ), সোষই (শুয্যতি ) 

পরবর্তী অন্তস্থ ব-এর প্রভাবজাত ও। দো ( <দ্বি), সোনে (ত্বরণ), 
থোপ (এস্তবক )। 

অ, আ, য় 

আধুনিক কালে ‘অ’ 'আ' এই দুইটি স্বর শব্দের আদিতে ভিন্ন স্বতন্ত্র বসে না। 
মধ্যে বা অস্তে অ স্থানে য় হয়। আঁ-এর পরিবর্তে য়া লিখি । প্রাচীন বাংলায় 
অ আ বহুল পরিমাণে ব্যবন্ৃত হইত | যেমন, চর্যায়” -'অমিঅ, আদঅ ( অন্বয় ), 
ইন্দিঅ (ইন্দ্রিয়), ইন্দিআাল, ইন্দিবিসআ, উআস (উদাস), উইআ ( উদ্দিত ), 
উইজঅ (উৎপস্ভতে অথবা উদ্বীজয়তি ), একিকিঅত ( একীকুত্য ), ওড়িআপে, 
করঅ, কাঅ, কাজর, কাআ, কিঅত, কেডুমাল, গঅণ, গঅবর, গরুআ, গোঅর, 
চিঅরাঅ, চীঅপ, ছাঅ, জাগম, জোড়িঅ, পিঅ, পিঅড়, জিছঅন, জোড়িআ” 
ইত্যাদি। 

কৃষ্ণকীর্তনে--হাটুআ, হঅ, শেঅ, সেআলী, স্ুঅরিত্া (স্মরণ করিয়া ), 
সৌঅরি, সিআন, সির, লোটাআ, লজ, রুমা, বাড়িআাল, বহাত, বাঅ,'পতিআশ, 
নেআম, নেআলী, নাঅ, নম (নব), ধাজা, ছুঅজ, দুআর, দিআর, জিআ, 
জিঅতে, চিআইল, চাহিআ, গোআল, গোআলী, ঘড়িআল, গোআরী, গুমা, খঅ, 
কৌঅল, কিলাঙ্ধা (এবং কিলায়িত্খা ) কণআ, উঠিআ, উপাজ, উাত্জা পাখাত্রী, 
আর, ইত্যাদি । 

চর্ধায় য়-এর ব্যবহার অত্যন্ত বিরল । কায়, কায়া, জায়া” এই তিনটি তৎসম 
শব্দে য় আছে। কায় কায়া’র বিকল্প ‘কাম কাআ” রূপও অবশ্ত আছে। 

তদ্ভব শব্দে ফ্র-এর ব্যবহার ।__“আবজিণ (<আয়াতি); “আবই” রূপও 
পাওয়া যায়। ‘জায়' (*যায়তে); বিকল্প ‘জাঅ’। “নিয়ড্ডী” ( <নিকট ); 
এই শব্দের বিকল্প কপ নাই বটে, তবে চর্যায় নিকট অর্থে নিঅহি” শব্দ পাওয়া যায়। 
“কীয়। (এ ক্ৰিয়তে); বিকল্প ‘কিঅই’ আছে। 
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॥  চৰ্ষাপদ্বে তখনও প্রাকৃত অপত্রংশের ধ্বনিসংস্কার প্রায় পুরাপুরি বর্তমান 
ছিল। দুইটি শ্বরধ্বনির মধ্যে শ্রুতিধ্বনির ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র । যেখানে 
শ্রুতিধ্বনির প্রয়োগ হইয়াছে সেখানেও পুরাতন বিকল্প বানান সম্পূর্ণ অপস্থত 


হয় নাই। 


কৃষণকীর্তনে আসিয়! দেখি শ্রুতিধ্বনির ব্যবহার অনেক বুদ্ধি পাইম়াছে। 
চর্যায অ+অ ( অদঅ সঅল গঅণ), আ+ আআ (মাআ, কাআ, উাঞ্জা পাখাত্ধা ), 
আ+ঁঅ (জাজ, রাজ, মাঅ, ভাম, নাঅর, কাঅর,), অ+আ ( কণআ, বলআ ). 
সবর্ণঘয় শ্রতিধবনির মধ্যস্থতা গ্রহণ করে নাই। কিন্তু ৃষ্ণকীর্ডনে "মা, রাঅ; বা, 
বাতা (বাজাইয়া ), পাম” যেমন পাই ; তেমনই ‘মায়া, আমর, পায় (গাত্র ), জায়, 
নয় (নব), বহায় (বহন করাও ), বলয়া, ভায়, লয় (লহ), শয়ানে, সয়ান, হয় 
(হও), রূপও মিলে। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই শতিধ্বনির ব্যবহার 
বাড়িতে লাগিল। 

অ-আ। কষকীর্নের আগগ্বর অনেক হলে আ হইয়া গিয়াছে। শব্দের 
আদিতে শ্বরাঘাত হওয়ায় অ-এর পরিবর্তে আ-এর প্রয়োগ হইয়া থাকিবে। 
যেমন, ‘আই, আপরাধ, আতি, আগরু, আদার, আঘোর, আঞ্চল, আধিকার, 
আতোষ, আধর, আন্ধকার, আমথর, আমুপাম, আমুবন্ধ, আহ্গতি, আমুমতি, 
আনাথী, আবথা, আপমান, আপষশ, আভিরোষ, আভাগিনী, আৰ্জ্জন, আশমান 
(অসম্মান ), আষ্টম, আসর, আছল্যা, আস্ত (অন্ত ), কাঞ্চন, কাঞ্চুলী, কান্ধ, চান্দ, 
চাণ্ডাল, ছান্দ, পাঞ্চ, পাঞ্চর, পাস্তী (পঙ্ক্তি), মাছাদানী, রান্ধন, লাশ্ফ, বারিষা?। 
অন্পকয়েকটি ক্ষেত্রে পুরাতন রূপও বিশ্যমান। যেমন,__'অই, অঘোর, অতি, অস্তর, 
অঙ্থমতী, অনাধী, অবস্থা, অপমান, পঞ্চ, চন্দ্র, ছন্দ, মহ!”--এই বিকল্প রূপগুলিও 
পাওয়া যায়। 

চর্ধাপদেও শব্দের আদিতে অ কোথাও কোথাও আ হইয়াছে। কোথাও 
কোথাও মূল অ-ই বর্তমান। যেমন, ‘আঈল, কাঙ্ষণ চান্দ'। কিন্ত ‘আচার 
অচার, কান্ধ কন্ধার!, ছান্দ ছন্দা, তাস্তি তন্তে, পাঞ্চ পঞ্চ, ভাস্তি তস্তি, কাপালি 
কপালী, আচ্ছ অচ্ছ অচ্ছিলে1 অছিলেসি’। - 

ই-ঈ। আদিতে ই বা ঈ আছে এমন শব্দ কৃষ্ককীর্ভনে অধিক নাই। 
ই-আদি শব্দ এই কয়টি আছে। “ই, ইঙ্গিতকারে, ইছসি, ইছাএ SR বলা 
ইথে, ইবে, ইশর (ঈশ্বর ), ইহ ইহা ইহার’ 

ঈ-আদি শব এই কয়টি ।--‘ঈদ্িতেঁহে, ঈশর ( ঈশ্বর ), ঈযত'। 

এই দৃষ্টাস্তগ্ডলি হইতে দেখা যাইতেছে, হব ই-এর ব্যবহারে কোনো অনিয়ম 
নাই। কেবল ‘ইশর' শব্দের হৃম্ব-ই সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে পারে। কিন্তু শর” 
তো তৎসম শব্দ নয় স্থতয়াং আপত্তিটা অকাট্য নয়।, অবস্ত বিকল্প ‘শর’ বানানও 
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আছে। ইঈ-আঁদি শব্দগুলির মধ্যে লেখক অথবা লিপিকরের সাব্ধানতাঁর পরিচয় 
পাওয়া যায়। এক ‘ঈদ্দিত’ ছাড়া বাকী সব কয়টি শব্দেই তিনি মূল সংস্কৃত শব্দের 
বানান অন্থসরণ করিয়াছেন, যেমনটি আমরা একালে করিয়া থাকি । 

ব্যপ্রনের সহিত যুক্ত আস্ত ঈ-কার ই-কারের দৃষধস্গুলি এবার দেখা যাক। 
কি, কিন্ধিনী, কিছু, কিনিতেঁ, কিবা, কিমনে, কিল, কিরীত ( কীতি), কিশলয় 
কিসক’ ‘বিধা (ক্ষুধা), খিণী (ক্ষীণ), । গগিআ, গিএ (গ্রীবাদ্)। গিধিনী 
( গৃধিনী ), গিরিবর, গিরী, গিরীশ (গ্রীষ্ম), চিআইশ্রা, চিআয়িলী, চিকুর, চিত, 
চিএ, চিনহ, চিনিত্ৰা, চিহ্ন’, ছিগসি, ছিতে, ছিনারী, ছিলা, 'জিঅ, জিঅত্ডে, 
জিআ, জিআল, জিঠী (জ্যেঠী) জিয়ন্তে, জিলা ঝি, ঝিআরী, ঝিউ, নিরাকারণে 
(নিকর্ষণে), তিঅজ, তিখ, তিয়জ, তিরি, তিরীশূলে ( ত্রিশূলে ), থিতি, খির, 
দিআর, দিএ, দিশ, ধিক, ধির” নিবা, নিন্দ, নিতে, নিধুবন, নিবাল, নিবড়ে, 
নিয়ড়, পিআ, পিআস, পিরিতী, পিসী, পিন্ধে’ ইত্যাদি 

বি-উপসর্গযুক্ত সকল পদই বি.দ্িয়া বানান করা হইয়াছে। বি-আদি 
সংস্কৃত শব্দের তৎসম বা অর্ধতৎসম রূপেও আদিতে বি। যেমন,-বিকপসি, 
বিকণিতেঁ, বিচ (বিক্রী), বিণি, বিহনে, বিহানে, ভিথ, ভিখারী, ভিত, 
ভিন, মিছ, মিঠ, মিনতী, মিন, রিত'। লিখন, লিখিত, লিহে, শিঅরে, শিয়রে, 
শিআম, শির, শিরিফল, শিরিষ, শিরীষ, সি, সিসরে, সিআণী, সিনান, সিয়রে, 
সিশের, সিসত, হিঅ, হিআঁ, হিঞ্চী, হিরা, হিত’ ইত্যার্দি। 
শব্দের আদিতে ই-যুক্ত ব্যঞ্রনের অনুপাতে ঈ-যুক্ত ব্যঞ্নের সংখ্যা অনেক 

কম। “কী দিয়া দুইটি মাত্র শব্দ পাইতেছি; ‘কী’, 'কীষে। খু’ দিয়াও একটি 
শব্দ, “খিনী'র বিকল্প 'খীন। গীএ (এগ্রীবা )। 'ঘী?। চীত, চীর?। “জীআ, 
জীএ, জীর্ভে, জীবন, জীবার, ইত্যাদি । 'ঝী?। “নীসারে”। 'তীখ, তীন?। 
'ীর' | দীঘল, দীঠি, দীন, দীর্ঘ | 'নীএ, নীর্তে, নীব, নীর, নীল”। 'পীঞ, পীঠ 
ইত্যাদি। ‘পীঠ, গীঠি, পীত, পীতরে (পিতৃগণ ), পীড়ঞ। “বীর বীষ'। “ভীতে 
(দিকে), ভীতর, ভীণে’। “মীন? । “লীলা” । শীতল, শীতার ( সীতার ), শীরে 
(শিরে)। দ“সীকা"। হীত?। 

আস্তত্বর হিসাবে ই এবং ঈ-এর ব্যবহারের অন্থপাত শতকরা পনর । উল্লিখিত 
শব্যগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে. দেখা যায় তৎসম শব্দে আছ্ন্বর ই প্রায় সর্বদাই 
অপরিবর্তিত থাকে । তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দেও ই-ম্বরের স্বরূপে থাকারই 
প্রবণতা দেখা যায়। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে ই স্থলে ঈ এবং ঈ স্থলে ই-এর ব্যবহার 
ঘটিয়াছে অথবা উভয় ই-কারই নিবিচারে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, 'গীতরে 
'(এপিতরঃ), নীসারে (নিঃসর ), বিচনী ( <বীজনী বা ব্যজনী )'। নিয়লিখিত 
শব্বগুলিতে হনব দীর্ঘ ছুই ই-কারেরই ব্যবহার হুইয়াছে। যেমন।_“খিণী, খীন। 
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চিত চীত, গিএ গীএ, থির বীর, নিআ নীএ, শিরে শীরে, হ্যা 
দিঠী দীঠি?। 

চর্ষায় ঈ-আদি শব্দ আদে। নাই। ই-আদি শব্দ এই কয়টি পাওয়া যায়। 
- হিন্দি, ইন্দিঅ, ইন্দিআন, ইন্দীজানী,, ইংদ্বিবিসআ?। এই ০০০ 
আছে--ইন্দ্রিয়। ইহ! ছাড়া আর একটি শব্দ আছে “ইষ্টামালা?। 

ব্যঞ্চনের সহিত যুক্ত ই-কার ঈ-কার। | 

ব্রনের সহিত আতস্বররূপে যুক্ত ই-কার এবং ঈ-কারের মধ্যে ই-কারেরই 
ব্যবহার বেশ স্থতরাং সে তালিকা উল্লেখ না করিয়া ঈ-কাবযুক্ত শব্দের দৃষ্টান্ত কয়টি 
তুলিয়া দিলেই কাজ হইবে । এরূপ শব্দের সংখ্যা কুড়ির বেশী হইবে না। তাহার 
মধ্যেও অন্ততঃ চারিটি ভৎসম। 

ইহাদের মধ্যে কয়েকটির ই-কারযুক্ত বিকল্প রূপও আছে।--গীত, চীঅ 
(বিকল্প চিঅ ), চীঅণ, চীএ, চীরা, জীবমি, দীসঅ (বিকল্প দিশত ), দীসই (বিকল্প 
দিসই ), পীচ্ছ, ফীটউ, ফীটা (বিকল্প ফিটঅ, ফিটিল ), কীরা, লীলে', লীলে, সীস, 
সীসা ( শিষ )। | 

কষকীর্তনের অনুরূপ চর্যাপদেও দেখা যাইতেছে আ্তন্বর হিসাবে ঈ-এর 
ব্যবহার কম। | 

যে সকল সংস্কৃত শব্দের আছ্ভ্থর হৃশ্ব-ই সেগুলি তৎসম রূপেই আস্থক ব! 
তদ্ভব অর্ধতৎসম রূপেই আস্থক তাহাদের আছ্ন্বর অপরিবর্তিত থাকে। 

হম্ব-ই দুই একটি স্থলে দীর্ঘ হইয়াছে। যেমন চীঅ ( চিত্ত ), চীঅণ 
(<চিন্কপ ), সীল (<শিয় )। 

দীর্ঘঈ হইতে ত্ুত্বই তে পরিবর্তনও কদাচিৎ দেখ! যায়। পিটা পিঠ 
(এপীঠ)। কিন্ত এখানেও একটা সংশয়ের কারণ থাকিয়া যায়। ‘পিটা'র অর্থ 
পাত্র । শব্দটি ছুইবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে । 

‘দুলি ছহি পিটা ধরণ ন জাই, পদসংখ্যা ২ এবং "পিটা ছুহিএ এ তিনা 
সাঝে' পদসংখ্যা ৩৩। টীকায় ‘পিটা’র সংস্কৃত প্রতিশব্দ পীঠক থাকায় পীঠক হইতে 
“পিটাঃর উৎপত্তি ধরিয়া লওয়! হইয়াছে । কিন্তু পীঠক বা পীঠ শব্দের পাত্র অর্থে 
সংস্কতে ব্যবহার দেখা যায় না। আধার পাত্র প্রভৃতি অর্থে বরং পিট ও পিটক 
শব্দের ব্যবহার আছে। স্বতরাং পিটার হুত্বই যে দীর্ঘ-ঈ হইতে আগত এমন কথা 
জোর করিয়া! বলিতে পারি না। পিঠ ('পিঠত কাচ্ছী বান্ধী” পদসংখ্যা ১৪) শব্দের 
উৎপত্তিও পৃষ্ঠ (১পিটঠপিঠ) হইতে হওয়া সম্ভব। স্তরাং এক্ষেত্রেও তৃ্ব-ই- 
কার দীর্ঘ-ঈ হইতে আসিয়াছে একথা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায় না। 

খ-কার হইতে উৎপন্ন দীর্ঘ ঈ-এর দৃষ্টান্ত পাই ‘দীসঅ’ (এদৃষ্ততে)। আর একটি 
‘পীচ্ছ’ (এ পৃচ্ছ)। তবে 'পীচ্ছ'-এর বিকল্প 'পুচ্ছ' আছে এবং 'পুচ্ছ”এর সংখ্যাই বেশী। 


প্রাচীন বাংলা ভাষার বানানগদ্ধতি ১৩ 


এবার শব্দ মধ্যবর্তী “ই ঈ’-এর অবস্থা কিরূপ দেখা যাক। তিন বা তদধিক 

অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের আছ্' এবং অস্ত্যস্বরের মধ্যবর্তী স্বর কতগুলি ই-কার এবং 
কতগুলি ঈ-কাঁর? কৃষ্ণকীর্তনের শব্দতালিকা লক্ষ্য করিলে দেখিব মধ্যবর্তী 
ঈ-কার বিরল । পদমধ্যন্থ ঈ-কার এই কয়টি ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, অন্ত সর্বত্র ই। 
'আলপমতীত্রী, আহ্চীত, উপজীব, কড়ীর, কালীয়, কালীদহ, গহীন, গিরীশ 
(শুরম্ন), চুম্বীল, চৌহালীনী, জাণীতা, জাতীর, তেজীবারে, দেখীলো, বত্তীশ, 
বিপরীত, ভাঙ্গীল, সচকীত, চরীত, নারীকল" । 

এই শব্দগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় পদমধ্যে ই-কার ব্যবহারের প্রবণতাই 
বেশী। “বিপরীত” শব্দটি তৎ্সম। এখানে ঈ-কার শ্ুদ্ধ। কিন্তু ই-কার যুক্ত 
বিপরিত” শব্দও বিকল্পে আছে। আন্থচীত-এর সঙ্গে সঙ্গে উচিত, উপজীব-এর 
সঙ্গে সঙ্গে উপজিল, তেজীবারে-এর সঙ্গে সঙ্গে তেজিলে" প্রভৃতি পাইতেছি। 
অনুরূপভাবে, “দেখীলো দেখিলো?, ভাঙ্গীল ভাঙ্গিল, জাপীআ। জাণিলে", চৌহালীনী 
চৌহালিনী" প্রভৃতি শবে ঈ-কারের বিকল্প ব্যবহার বর্তমান। 'গিরীশ' গ্রীষ্ম শব- 
জাত। ইহার বিকল্প নাই। -ইল বিভত্ত্যস্ত একটিমাত্র ক্রিয়াপদ দেখিতেছি যেখানে 
অবিকল্পে ঈ-র ব্যবহার হইয়াছে, সেটি হইল “ুম্বীল । “করিল করিলে! কাটিলাস্ত 
চঙ্গিলা চিরিল জানিলে! ঢাকিলে তপিল দেখিব ধরিবেহে ধুক্সিক্বা নিমিষেক 
নিমিল’ প্রভৃতি যত পদ আছে সর্বত্রই ই-কারের ব্যবহার । কেবলমাত্র ঈ-কার 
কোথাও নাই, এমনকি বিকল্পে ঈ-এর ব্যবহারও উল্লিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত ছাড়া 
আর কোথাও নাই। কেবল “বভীশ* এবং 'জান্বীর” এই দুইটি শব্দে অবিকল্প 
ঈ-কারের ব্যবহার দেখিতেছি। 

‘আলপমতীএ,’ “কালীদহ, এবং “কড়ীএ' শব্দে দীর্ঘঈ আছে বটে কিন্ত 
এগুলি দৃশ্যতঃ পদমধ্যবর্তাঁ হইলেও কার্যতঃ পদান্তে স্থিত । 

চর্ষায় কুস্তীর? এবং ‘অতীত’ ( বাক্পথাতীত ) এই দুইটি তৎসম শব্দের 
মধ্যে ঈ অক্ষুপ্র আছে। '‘ভাভরীআলী’ এবং €ভোম্বীএর এই দুই শব্দের ঈ 
কার্ধতঃ পদাস্তের ঈ। অতৎসম একটি শব্দে মধ্যবর্তী ঈ পাই--ইন্দীজানী,। 
ইন্দীজানী>ইন্দিয়ানি। এটিকে ব্যতিক্রম বলিব কেননা ইন্দ্রিয় হইতে প্রাপ্ত 
আর যতগুলি শব্দ পাইতেছি সর্বত্রই হু্ব-ই, কোথাও ঈ নাই। যেমন, “ইন্দি, 
ইন্দিঅ, ইংদিআল, ইংদিবিসআ” ৷ 

পদাস্তস্থিত ই ঈ। আগ্যত্বর হিসাবে ঈ-এর ব্যবহার পুরাতন বাংলায় অল্প, 
মধ্যত্বর হিসাবে অল্পতর ৷ 

কৃষ্তকীর্ভনে ঈ-এর ব্যবহার পদ্বান্তেই অধিক। ই-কারাস্ত অপেক্ষা ঈ-কারাস্ত 
শব্দের সংখ্যা চার-পাঁচ গুণ বেশী। কয়েকটি ঈ-কারাস্ত শব্দের বিকল্প ই-কারাস্ত বূপও 
আছে। কিন্ত তাহার সংখ্য! অল্পই! 


১৪ বাংলা নাহিত্য পত্রিকা 


বিচার করিয়া দেখিলে ঈ-অস্ত শব্দগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

(১) ঈ-কারান্ত তৎসম শব্দ । ইঈ-কারাস্ত সকল জ্রীলিঙ্গ তৎসম শব্দের 
অন্ত্য-ঈ বর্তমান থাকে। যেমন, ‘কেতকী, কিন্কিনী, কদলী, কলসী, সখী, যুখী, 
দৈবকী, বাণী, দাসী, দশমী, নদী, মালতী, মাধবী, গোপী, যুবতী, লক্ষ্মী, চন্দ্রাবতী, 
বদরী? ইত্যাদি৷ 

(২) ঈ-কারাস্ত স্্রীলিঙ্গ তৎসম শব্দ ঈষৎ বপান্তরিত হইলেও শেষের স্বর 
অপরিবততিত থাকে। যেমন, মেদনী ( <মেদিনী), আষ্টমী ( অষ্টমী ), 
দুচারিণী (-দ্বিচারিণী ), পুনমতী ( <পুণ্যবতী ), জেষ্ঠী (€জ্যেঠী), সরোঅরময়ী 
( <সরোবরময়ী ), পার্ধী ( <পন্ধী ), দুখমতী ( <ছুঃখবতী ), বিচনী (-এব্যজনী, 
বীজনী ), কালিনী ( <কালিন্দী ), গিধিনী (এৃধিনী )। 

(৩) কয়েকটি আকারাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ তৎসম শব্দ কৃষ্ণকীর্তনে আকার স্থানে 
ঈ-কার লইয়াছে। যেমন, ‘বিবসনী, অনাথী’। 

(৪) স্রীলিঙ্বাচক সকল অতৎসম শব্দ অস্তে ঈ গ্রহণ করে। যেমন, 
'আগলী, আছিদরী, আবুধী, উদ্গমতী, একসরী, কৌঅরী, গোআলী, কৌঅলী, 
পাওলী, বুঢ়ী, বেআকুলী, বিতপনী, মামী, বাঁগালী, মাঁউলানী. রূপসী, সহী, 
পুরুষবর্ধী, বহুআড়ী, সিআনী, চুরিণী, ছিনারী, চউহালিনী, ছুলালী, আভাগী, পিসী, 
দোহনী’ ইত্যাদি। সংস্কৃত শবে যেখানে অস্তে আ ছিল. তন্তুব বা অর্ধতৎসম্ূপে 
সেই আ-এর স্থান অধিকার করিয়াছে ঈ। যেমন, কৌঅলী (€কোমলা ), 
বেআকুলী ( এব্যাকুলা ), বুঢ়ী (এবৃদ্ধা ), পুনমী (পৃণিমা )। শ্্ীলিঙ্গে বিকল্পে 
ই-কারের ব্যবহারও কদাচিৎ হইয়! থাকে । যেমন, 'গোআলিনি, থুয়ালি' | 

(৫) ইন্‌ ভাগাস্ত সংস্কৃত শব্দ অথবা তদনুরূপ তত্ভব অর্ধতৎসম শব্দ অস্তে 
দীর্ধ-ঈ গ্রহণ করে। বৃত্তিবাচক শব্দেও অস্তে ঈ হয়। যেমন, দানী, পহরী, 
তেলী, মজুরী, ভাবী, পহুরী, গাঞ্চড়ী, বনমালী, গ্রিহী ( €গৃহী ), সামী (-স্বামী ), 
সাখী ( সাক্ষী ), বাটোয়াড়ী’। 

(৬) অসমাপিকা! ক্রিয়ার প্রায়ই দীর্ঘ ঈ-যুক্ত হয়। বিকল্পে কোথাও 
কোথাও হ্ৰস্ব ই-হয়। যেমন, ‘মেলী (মিলিত হইয়া, বিকল্প মেলি), ভাঙ্গী 
(ভগ্ন করিয়া, বিকল্প ভাজি), ভরী (পূর্ণ করিয়া, বিকল্প ভরি), বুলী (বলিয়া, 
বিকল্প বুলি ), বুৰী (বুঝিষ্া, বিকল্প বুঝি), গোচরী, চু, খণ্ডী, সুনী, শুনী, চাহী 
(চাহি), গুণী ( গুণি )’ ইত্যাদি। 

অসমাপিকা ক্রিয়ায় কেবল হব ই হয় এমন দৃষ্াস্তও আছে, কিন্ত তাহার 
সংখ্যা অল্প। যেমন, ‘ছিণ্ডি, ছি'ড়ি, জাই, চিন্তি, এড়ি, হই, লই’ ইত্যাদি। 

দেখা যাইতেছে কৃষ্ণকীর্তনে ঈ-কারাস্ত শব্দের সংখ্যাই বেশী। হ্রন্ব ই-কারাস্ত 
যতগ্ুলি শব্দ দেখি তাহাদের মধ্যেও অনেকগুলির বিকল্প দীর্ঘ ঈ-কারাস্ত রূপ 


প্রাচীন বাংলা ভাষার বানানপদ্ধতি ১৫ 


বর্তমান। 'অন্্মতি অতি আগুণি (অগ্নি) আজি আতি (অতি), আবসি (অবশ্ত ) 
আরতি (নাতি) নিশি কাঢ়ি গালি গিরি পারি পুণি (পুনঃ) পোড়নি বিনি 
হরি বুধি ( বুদ্ধি) গড়ি জাতি তথি আদ্দি তু্ষি দধি দহি ছুই পাতি সংগতি 
পতি-এই শব্দগুলির দীর্ঘ ঈ-কারাস্ত বিকল্প রাও আছে। 

কেবলমাত্র হুম্ব ই-কারাস্ত ব্ূপই আছে বিকল্প নাই এমন শব্দ কিছু আছে। 
যেমন, ‘আড়য়ি (বৃক্ষ বিশেষ) আছি আপণেই আপণেয়ি আপণেহি আস্মই 
(বৃক্ষবিশেষ ) ইছসি উন্নি উলটি ধষি একোহি এখোহি এড়ি এহি কড়ই (বৃক্ষ 
বিশেষ) করস্তি করিহলি কাহ্নাই কাহৃবায়ি কেশি খোজনি গজগড়ি গড়াহলি গেলাস্তি 
ঘটি (মুহূর্ত ) ঘসি চোরায়িলি ছুটি (বেগে বাহির হইয়া) জাই জায়ি জুতি (এছ্যতি) 
ঠাই ঠায়ি ঠেঠালি তখনেই তবেসি তহি তুদ্ধি গেলসি তোঙ্গে সি তোক্ষেঞ্রি' তোমারি 
রুচি দিশি দোষসি দৌজি ধেআই নই (নদী) নহসি নারিবি নিন্দসি নিতেই 
(নিত্যই ) পাই পাওসি পালি ( প্ৰাপ্ত হইলে) পালি (পালি গান) ফুটি বড়াই 
বড়ার্নি বাছি বিচারি বোলাবুলি ভাটি 'ঘেটু গাছ) ভাই ভায়ি ভ্রহি মাঞি মারিলি 
লাজাই মিছাঞি মৈলিসি যাই রমস্তি লয়ি শিখি সরূপেসি সন্মাতেযি সন্ষেই 
সন্ষেঞি সি সেসি সেহি (একটি সেহী ) সোই হওনি হেনসি যেই তহি হলদি হই’ 
ইত্যা্দি। 

ই-কারাস্ত শব্দগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই তথ্যটি পাওয়া যায় যে, ব্যঞ্জনের 
সহিত যুক্ত না হইলে ই হনব থাকে । শব্দের শেষে অব্যঞনাপ্রিত ঈ অতিশয় বিরল। 
অসমাপিকা ক্রিয়ায় ব্যঞনাশ্রিত ‘ই’ বিকল্পে 'ঈ' হয়) যেমন, “করি করা, কাটি 
কাট়ী, গুণি গুণী, চাহি চাহী, ছাড়ি ছাড়ী, জুড়ি জুড়ী” ইত্যাদি । কিন্তু “আপণেই, 
আন্মই, কড়ই, জাই, গাই, নই, কাহ্থাই, বড়াই, ভাই, মিছাই, যাই, খেয়াই, লাজাই, 
সোই, যেই, হই” প্রভৃতি শব্দের ঈ-অস্ত রূপ হয় না। 

নিশ্চয়াত্মক অব্যয় ‘সি’ এবং ‘হি’-এর ই-কার-এর অপরিবতিত থাকিবার 
দিকেই প্রবণতা; যেমন, শির একোহি এখোহি এহি যেছি সেসি এবেসি 

এসি’ ইত্যাদি । 

'ঞ. ব্যঞ্জনের সহিত সাধারণত ই-কার যুক্ত হয়। গোসাঞি আপণেঞি 
আছে, গোসাক্জীণ আপণেঞ্াঁ নাই। কাঙ্কাঞি কাহ্থাঞ্রি, অনেকবার পাই, বিন্ধ 
দীর্ঘ ঈ-কাঁর দিয়া বানান পাওয়া যায় সর্বস্থদ্ধ দুইবার । 

'য-এর ক্ষেত্রেও হুত্ব ই-কারের ব্যবহার হয়, দীর্ঘ ঈ-কার বিরল; যেমন, 
বড়ায়ি। স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া নি নর এরূপ “কাহায়ি আপে এড়ায়’ 
ইত্যাদি । 

শীকৃষ্ণকীর্তনে ‘কি’ এবং TE HE 

চর্যায় ই ঈ। স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যেমন, ‘অবধৃতী, শবরী, শ্ুপ্ডিনী, দেবী, 


১৬ - খাঁংলা সাহিত্য পত্রিক! 


ঘরিণী, গোহালী, মেছেলী, জোইনী, কামচপ্তালী' ইত্যাদি। তন্তুব 'অবধৃই” শব্দের 
অস্ত্যত্বর ‘ঈ’ নয়, হস ই” | চর্ষীয় ব্যধন-নিরপেক্ষ ঈ পদাস্তে বসে না। 

- ইক, ইক+-আ ইন্‌ প্রভৃতি প্রত্যয়াস্ত সংস্কৃত শব্দে এবং ইহাদের ভন্তব রূপ- 
গুলিতে অন্ত্য স্বর দীর্ঘ হয়। জাঁতিবাঁচক, বৃত্তিবাচক, ক্ষু্ার্থক, তুচ্ছার্থক বিশেষণ- 
বাচক শব্দে প্রবণতা ঈ-কারের দিকে। যেমন, “আবেশী, কপালী, শশী, গাতী 
(গর্ভ+ইকা), দাওী, নৌবাহী, পোথী, পিড়ী, বজ্ধধারী, নিবুষী, সাধী, বোড়ী, 
যবরালী, ভাভরীআলী, বঙ্গালী” 

অসমাপিকা ক্রিয়ায় ঈ-কারাস্ত এবং ই-কারাস্ত উভয় প্রকার ক্ূপই পাওয়া যায়। 
যেমন, ‘অহারী উপাড়ী ঘিণি চ্ছাড়ী ছাড়ি মারী পুচ্ছি’ ইত্যাদি। ' 

- উউ। কৃষ্ণকীর্তনে উ-আদি শব্দ অনেক আছে। উ-আদি শব্দও বিরল 
নহে। তবে উ-আদি শব্দ অপেক্ষা উ-আদি শব্দ স্বল্পতর | 

‘উত্তর উদ্দেশ উপকার উদ্ধার উন্নত উপভোগ উপর উল্লসিত উচিত উজল 
উঠান উঠ উতপতী উতপল উনমত উপজঞএ উপেখ' প্রভৃতি শব্দে মূল সংস্কৃতের 
আগ্ঘক্ষর উ বর্তমান । 

শব্দের আদিতে উ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লিপিকারের কিছু শৈথিল্য দেখা যায়। 
পা ‘উ’-স্থলে অনেক ক্ষেত্রেই বিকল্প “উ” বানান করা হইয়াছে 

» “উচিত, উত্তর, উদ্দেশ, উপহাসে, উপায় | 

অতৎসম উ-আদি শব্দের টৃষ্টাস্ত_'উচ উইল উজ্জল উঠ উড়িত্খা উপজীল 
উপেখ উপরে উয়ে' ইত্যাদি । 

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে শব্দের আদিতে উ-এর বিকল্পে উ-এর ব্যবহার 
যত্র তত্র ঘটিয়াছে। 

মূল সংস্কৃত শব্দের আস্ধস্থ উ একটিমাত্র ক্ষেত্রে উ হইয়াছে,_-উরু স্থলে উরু । 
শব্দটি অনেকবার ব্যবহার কর! উইয়াছে কিন্ত একবারও উ দেওয়া! হয় নাই। 

উ যাহার আদিতে আছে এমন তৎসম শব্ধ বা তাহা হইতে আগত তত্ভব বা 
অর্ধতৎ্সম শব্দ ীকষ্ণকীর্ডনে মাত্র দুইটি পাওয়া ষায়। তাহার মধ্যে 'উরু'র কথা 
বলা হুইয়াছে। দ্বিতীয় শব্দটি হইল ‘উনঞ্চাস’ (€উনপঞ্চাশ )। | 

এই 'উনঞ্চাস’ শব্দে 'উ*র দীর্ঘত্ব অক্ষুপ্জ আছে। 

উ-আদি শব্দের বিরলতা বশতঃ উ-এর পক্ষে উ হইবার প্রবণতা কতটা ছিল 
তাহা বলা কঠিন কিন্ত ‘উ’ যে অনেক ক্ষেত্রে উ হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ দেখা 
যাইতেছে । ইহা কি আহ্মক্ষরে দ্বরাঘাতের নিদর্শন? ‘অন্ত অন্তর অন্ধকার 
অমুমতি’ ষে কারণে “আন আত্তর আন্বকার আছুমতি হয়? 

চর্ষায় আস্ত উ দিয় একটি মাত্র শব্দ পাইতেছি_“উইআা” | “উইআ+র অর্থ 
উদয় হয়। 


প্রাচীন বাংলী ভাষার বাঁনানপদ্ধতি ১৭ 

ব্যঞ্নাশ্রিত আগ্যত্বর হিসাবেও শ্রুকৃষ্ণকীর্তনে উ-এর ব্যবহারই বেশী, উ-এর 

ব্যবহার অল্প। অধিকাংশ স্থলেই উ-এর বিকল্পে উ-এর প্রয়োগ আছে। ব্যঞ্রনা- 

শ্রিত আত্তম্বর-রূপে প্রযুক্ত উ-কারের দৃষ্াস্ত : “কুজন কুল চুর (চূর্ণ), তুঞ্ি, তুল 

(তুল্য ) তুলে (উঠায় ), দৃতা, দৃতী, দূর, নূপুর, পুন, পৃত, পূরে (পূর্ণ হয়), ভূষণ, 

জব, মূড় ( মৃঢ় ), মূল ( মূল্য ), মূল (7০০6), রূপ, রূপা, শূণ ( শৃন্য ), বুত্রে, সুর ( শুরু ), 
হরি (আলোড়িত করিষা )”। 

চ্যায় ব্যঞ্চনাশ্রিত আস্ত উ-কারের এই কয়টি দৃষ্টান্ত মিলে। “দূর, ভূঅ (ভূত), 
মূ, মূল, বুঝই, রূপ, রব, শৃণ (শৃ্ত ),সুজ্জ (সর্ব), সুধ, হ (বাক্যালঙ্কার )। 

তৎসম শব্দে সংস্কৃতের অনুসরণে দীর্ঘ উ-কার বাখিবার প্রবণতা লক্ষ্য করা 
যাইতেছে।  'কৃল কৃজন দৃত যুঢ় ভূষণ সুত্র (শৃড্র ) রূপ’ ইত্যাদির আত্তক্ষর তাহার 
প্রমাণ। যেগুলি খাটি তৎসম নয় সে সকল শব্দেও মূল -উকারের প্রভাব ক্রিয়া 
করিয়াছে। চুর পুষ্ন, পূর, মূল, শৃণ, রম, রব, স্থজ’ প্রভৃতি শব্দের উ-কারে তাহার 
পরিচয় | ছুই-চারিটি শব্দে ধ্বনিতত্বের নিয়ম ক্রিয়া করিয়াছে। যেমন, ‘স্থধ 
(শুদ্ধ), পৃত (-€ পুত্র), তুল (তুল্য )'। এই সকল শব্দের আস্ঘস্বর ছিল ত্ৃম্ 
উ-কার। পরবর্তী যুক্তাক্ষর সরল হইবার ফলে পূর্ববর্তা শ্বর দীর্ঘ হওয়া স্বাভাবিক । 

শব্দান্তে ও শব্বমধ্যে উ উ। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে উ-অস্ত ও উ-কারাস্ত শব্দের সংখ্য! 
অল্প। উ-অস্ত ও উ-কারাস্ত শব্দের সংখ্যা অল্পতর | ইহাদের মধ্যেও অধিকাংশের 
উ-অস্ত এবং উ-কারাস্ত বিকল্প রাও আছে যেমন” 

“জাইউ, জীউ জীউ, পালাউ পালাউ, আলাপাউ আউ, খাউ খাউ, রাখউ, 
লাউ, ঢেউ, খণ্উ, সিঞ্চউ, লড়িউ ইত্যাদি। গরু গর, বড়ু বড়, এডু, কর, 
কাকু, চাছ, ছাড়ু, পুছিউ, লাগ” ইত্যাদি । 

শব্দমধ্যে উ বা উ-কার অল্পই দেখা ষায়। এই শব্দগুলি পাই ।--হউক, 
দেউক, জীআউক, পীউক, পালাউক, মাউলানী, বউল, সিন্দুর, সংপূর্ণ, সন্ধর্পে, 
আণুকুল, অন্ভূত।, ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই বিকল্প কূপ আছে। যেমন, 
“বউল, হউক, সিন্দুর, সংপুগ্ন, সরুপে আদতৃত?। 

চর্ধায় শব্দমধ্যে বা শব্বাস্তে উ এবং উ-কারের ব্যবহার এই কয়টি ক্ষেত্রে পাই = 
‘হাউ, উজ, অদভূআ, অবধৃতী, অবধূই।, ইহাদের মধ্যেও প্রথম তিনটির বিকল্প 
রূপ আছে !--উজ্ধু, হাউ, অদ্অভ্ুঅ 1 


৮ 


রবীন্দ্রনাথের লোক-সাঁহিত্য বিচার 
আশুতোষ ভট্টাচার্য 


রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে লোক-সণিহত্যের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি 
বিষয় কিছুতেই উপেক্ষা করা যাম না, তা রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য বিচার বা 
বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথ কেবল লোক-সাহিত্যের কোন কোন বিষয়ের মাত্র 
সংগ্রাহকই যে ছিলেন, তাই নয়, তিনি তার একজন বিদগ্ধ সমালোচকও ছিলেন৷ 
একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি তার বিচার করেছেন বলে উল্লেখ করলেও 
এ কথা সত্য, তার ভিতর দিয়েই এর সম্পর্কে অনেক কিছু বিষয় উদঘাটিত 
হয়েছে এবং তিনি যে-দৃষ্িকোণ থেকে তার বিচার করেছেন, সে-দৃষ্টিকোণ থেকে 
পৃথিবীর আর কোন বিদগ্ধ মন লোক-সাছিত্যের বিচার করেন নি। তারপর 
রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা একটি সাহিত্যরসবস্তর যেভাবেই বিচার করুন না কেন 
তার ভিতরে গুরুত্ব প্রকাশ স্বাভাবিক । সুতরাং তার এই বিষয়ক বিচার-বিশ্লেষণও 
বিশেষ মূদ্যবান বলেই গ্রহণ করবার যোগ্য । 

রবীন্দ্রনাথ বাংলার লোক-সাহিত্য সংগ্রহ এবং বিচার ছুটো ধারারই প্রবর্তন 
করেছিলেন, কিন্তু তা. সত্বেও দেখা যায় তার লোক-সাহিত্য সংগ্রহের ধারাটি পরবর্তী 
কালে অনেকেই অঙুসরণ করেছেন, কিন্তু তার বিশ্লেষণের ধারাটি তার পরবর্তাকালে 
আর কাউকেই অনুসরণ করতে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেতুলানো ছড়া! : 
প্রবন্ধ এবং ছড়ার সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ .বলীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার 
' পর অন্ততঃ দশ বংস্র পর্যন্ত উক্ত পত্রিকায় লোক-সাহিত্যের নানা বিষয়ের সংগ্রহ 
প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাঁদের উপর. আলোচনামূলক প্রবন্ধ একটিও প্রকাশিত হয় নি। 
কেবলমাত্র রামেন্হন্দর জিবেদী ধোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত খুকুমণির ছড়ার একটি 
ভূমিকা লিখতে গিয়ে ছড়া সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞান-সম্মত মুল্যবান আলোচনা প্রকাশ. 
করেছিলেন। তা ছাড়া একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত লোক-সাহিত্যের বিচার'আর কেউ 
করেন নি। তবে তাঁর বিচারও ছড়া এবং সঙ্গীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ তিনি নিজে 
যা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং যার প্রয়োগক্ষেক্জ তিনি প্রত্যক্ষ করবার স্থযোগ 
পেয়েছিলেন, তা ছাড়! অন্ত কোন বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনাও প্রকাশ করেন নি। | 

বাউল গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে আলোচনা করেছেন, তা রবীজ্জনাথের এই 
বিষয়ে প্রথম আলোচনা হলেও তা ছিল অনেকটা তত্বমূলক, সাহিত্যমূলক নয়। 
যদ্িও ভাষার সরলতা তার একটি আকর্ষণীয় গুণ বলে তিনি তাতে উল্লেখ করেছেন, 
তথাপি ব্যাপকভাবে সেখানে তাদের কোন কাব্যমূল্য বিচার করেন নি, তার তত্বের 
দিকটাই' বিচার করেছেন। স্থতরাং সেই আলোচনার মধ্যে যথাযথ সাহিত্যিক গুণ 
বিশেষ কিছুই ছিল না। ১৩০১ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘ছেলেতুলানো ছড়া’ প্রবন্ধেই 


রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য বিচার ১৯ 


তিনি দোৌক-সাহিত্যের একটি বিশেষ বিষয়ের আরোপ করে আলোচনা করেছেন। 
এই শ্রেণীর আলোচনা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম মাত্রই নয়, তা এ পর্যন্ত শেষও 
বটে; কারণ তার পরেও এই ধারা অন্ুদরণ করে কেউ অগ্রসর হয়ে আসেন নি। 
দেশ বিদেশে আজ লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করবার যা উদ্দেশ্য, রবীন্দ্রনাথ 
সেই উদ্দেস্তেও তীর সংগ্রহ কর্মে প্রবৃত্ত হন নি। আজ লোক-সাহিত্যের উপকরণ 
থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অগ্রসর জাতির মধ্যে নৃতত্ব, লমাজতন্ব, জাতিতত্ব, ভাষাতত্ব 
প্রভৃতির উপাদান সংগ্রহ করা হয়ে থাকে, কোন দেশেই তার কাব্যরস মাত্র আম্বাদনের 
জন্ত তা কোনদিন সংগৃহীত হয় নি। স্থতরাং আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য শিক্ষিত 
সমাজ সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই কোন কোন সময় লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ এবং 
বিচার করে থাকেন, রবীন্দ্রনাথের মত কেবলমাত্র কাব্যরন আস্বাদনের জন্য তা সংগ্রহ 
করেন না। সেই জন্য বলেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ লোক-সাহিত্য আলোচনার যে ধারার 
প্রবর্তন করেছিলেন, তিনিই তার একমাত্র ধারক হয়ে আছেন। অথচ আগেই 
বলেছি, তীর সাহিত্যবিটারের মধ্যে এর বিষয়ে কতকগুলো মৌলিক এবং বিজ্ঞান- 
সমর্ধিত সত্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ছেলেভুলানো ছড়া’ প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছেন, “আমাদের 
ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মুল্য থাকিতে 
পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটিই 
আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।* এই উক্তি থেকেই বুঝতে 
পারা যায় যে ছড়াগুলির যে একটি ভাষাতত্বত এবং সমাজতত্রগত মূল্য আছে, সে 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না; তবে সে সম্পর্কে আলোচনায় তীর 
কোন অধিকার নেই বলে যে বিষয়ে তাঁর সামান্ত অধিকার আছে বলে তিনি বিশ্বাস 
. করেন, সে বিষয়ে অর্থাৎ তাদের কাব্যরসোপলদ্ধির বিষয়েই তিনি আলোচনা করতে 
চেয়েছেন। তবে কাব্যরম আলোচনার যে অলঙ্কারসম্মত প্রচলিত পদ্ধতি আছে, 
রবীন্দ্রনাথ তীর ছড়ার বিচারে হ্বভাবতই তাও আরোপ করতে যান নি। কারণ, 
সাধারণ কাব্যের বিধিসম্মত নিয়ম অন্থদরণ করে এগুলো রচিত হয় নি, সুতরাং 
সেনিয়ম ভার উপর আরোপ করলে যে সার্থক হবে না, সে সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ 
যথার্থই সচেতন ছিলেন। কেবলমাত্র তার নিজের কাছে ছড়াগুলো! যেমন লেগেছে, 
কেবলমাত্র তার ভিত্তিতেই তিনি তাদের বিচার করেছেন, এ বিষয়ে সাহিত্য- 
বিচারের গতানুগতিক পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের, কেবল লোক- 
সাহিত্য কেন,- সাহিত্য মাত্রেরই বিচারের ভিত্তি, তাই। তিনি বাঁধা-ধরা অর্থাৎ 
অলঙ্কারশাস্রসন্মত বিচারপদ্ধতি সর্বদাই পরিত্যাগ করেছেন, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম 
হয় নি! তিনি উক্ত প্রবন্ধের গোড়াতেই লিখেছেন, “কোন লেখা ভালো অথবা মন্দ 
তাহা প্রচার না করিয়া কোন লেখা আমার ভালো! লাগে বা মন্দ লাগে সেই কথা 


২ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


স্বীকার করাই তাহাদের উচিত।” অবশ্ত এই উক্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সবাই 
হয়ত একমত হবেন না, তথাপি রবীন্দ্রনাথ তীর লোক-সাহিত্য বিচারে এই আঁদর্শই 
অনুসরণ করেছিলেন। কারণ, লোক-দাহিত্য বিচারে সেদিন বিধিবদ্ধ কোন আদর্শ 
স্থাপিত হয় নি; এমন কি, আজও তা হয় নি; অথচ শিল্পসাহিত্যের মানদণ্ড দিয়েও. 
তা বিচার করা যায় না! কিন্তু তা সত্বেও তা কেন সাহিত্য-সমালোচনা হবে না, 
রবীন্তরনাথ এই বিষয়েও প্রশ্ন করেছেন। সাহিত্য যদি প্রকৃতি ও মানবজীবনের 
সমালোচনা মাত্রই হয়, তবে “প্রকৃতি সম্বন্ধে মনুষ্য সম্বন্ধে কবি যখন' নিজের আনন্দ 
বিষাদ বিশ্বয় প্রকাশ করেন এবং নিজের সেই মনোভাব কেবলমাত্র আবেগের দ্বারা 
ও রচনাকৌশলে অন্যের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করেন তখন তাহাকে 
কেহ অপরাধী করে না।” পাঠক এইটুকু মাত্র যদি বুঝতে পারেন যে কবির কথা৷ 
ও নিজের মনের কথা এক হয়ে গেছে, তখন তাকে সাহিত্য বলে গ্রহণ করতে কোন 
আপত্তি থাকতে পারে না। কাব্য-সমালোচকের কাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।- 
“কাব্য-সমালোচকও যদি যুক্তি তর্ক এবং শ্রেণীনির্ণয়ের দিক ছাড়িয়া দিয় কাঁব্যপাঠজাত 
মনোভাব পাঠকগণকে উপহার দিতে উদ্ভত হন, তবে সেজন্ত তাঁহাকে দোষী করা 
উচিত হয় না।* কিন্ত শিল্পসাহিত্যের সমালোচকের নিকট হৃদয়ের কোন মূল্য নেই, 
কেবলমাত্র মস্তি দিয়েই তারা বিচার করে থাকেন। বিশেষতঃ কাব্যের বহিরঙ্ষ--. 
গঠনের একটি স্থনির্দি্ট আদর্শও তীর! অনুসরণ করে থাঁকেন। লৌক-সাহিত্যে কাব্যের 
বহিরঙ্গগঠন শিথিল এবং প্রায়ই অনিয়মিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
করে “কাব্যপাঠজাত মনোভাবের উপরই নির্ভর করতে চাঁন, এবং একাস্তভাবে তার 
উপর নির্ভর করেই তার ‘ছেলেতুলানে! ছড়া*র আলোচনাকে হৃদয়গ্রাহী করে-তুলেছেন। - 
তাতে সাহিত্যের চিরস্থায়ী আদর্শের মর্ধাদা হয়তো রক্ষা পায় নি, কিন্তু বিশ্বের 
একজন শ্রেষ্ট কবির মানস-প্রকৃতির স্বরূপটুকু উপলব্ধি কর] যায়। 


রবীন্দ্রনাথ এ কথাও অস্্ভব করেছেন যে, বাংলার যে ছেলেতুলানে ছড়া 
সম্পর্কে আলোচনা করতে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার মধ্যে তীর বাল্যজীবনের সুমধুর 
স্বৃতি জড়িত হয়ে আছে, তাঁ থেকে তাকে মুক্ত করে নিয়ে তিনি তাঁদের বিচার করতে 
অসমর্থ। স্ৃতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাহিত্যের নিরপেক্ষ বিচার যে সম্ভব হতে 
পারে না, তা’ও স্বাভাবিক । অতএব রবীন্দ্রনাথের লোক-দাহিভ্য বিষয়ক সমালোচনা 
তার একান্ত আত্মভাব্গ্রপোর্দিত বা 90৮1০০৮1৪' বলে মনে হতে পারে। কিন্ত এ 
ক্ষেত্রেও একটি কথা ন্ররণ রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের মত কবির একাস্ত আত্মভাবপ্রপো দিত 
বিশ্লেষণের মধ্যেও অনেকখানি সর্বজনীনতা আছে, কারণ, তাঁর ব্যক্তিস্বার্থের ব্যবহারিক 
কোন দিক এর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় নি, বরং তার পরিবর্তে তার নিজস্ব 
সাহিত্যভাবনারই একটি উপলব্ধি. এর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, স্বতরাং তা কবির 
একাস্ত হওয়! সত্বেও সর্বজনীন। বিশেষতঃ কাব্যের ভিতর থেকে যে রস তিনি 
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_ আহরণ করেছেন, সেই রসের অনুভূতি কখনও তার একান্ত নিজন্ব হতে পারে না, 
সেই রসের অনুভূতি তিনি তাঁর পাঠকের মনে জাগ্রত করে দেবার উদ্দেশ্ত নিয়েই 
তার আলোচনা প্রকাশ করেছেন এবং তীর সেই প্রয়াস যে ব্যর্থ হয় নি, যে কোন 
পাঠকই তা স্বীকার করবেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের শৈশবস্থৃতির মধ্য দিয়েই সাধারণ 
পাঠক লোক-সাহিত্যের রসতীর্থে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য 
বিষয়ক আলোচনাকে সাধারণভাবে সাহিত্য-সমালোচনা বলতে ষা বুঝায় তা. 
বলা যায় না, বরং তার পরিবর্তে আত্মগত রসোপলব্ধি বলা যায়। কিন্তু আগেই 
বলেছি, কবি রবীন্দ্রনাথের বসোগলব্ধির মধ্যে একটি সর্বজনীন অন্থভূতি আছে 
বলেই তা’ রবীন্দ্রনাথের নিজদ্ব হয়েও দশজনের উপলব্ধির বিষয় হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথ তার ‘ছেলেহুলানো ছড়া’ প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই বলেছেন ' 
“ছড়াগুলির মাধুর্ধ কতটা নিজের বাল্যস্বৃতি এবং কতটা সাহিত্যের চিরস্থায়ী 
আদর্শের উপর নির্ভর করিতেছে তাহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বিশ্লেষণশক্তি 
বর্তমান লেখকের নাই ৷” 

“সাহিত্যের চিরস্থায়ী: আদর্শ যে চিরস্তন মানবিক রসামুতূতির উপরই 
প্রতিষ্ঠিত তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। ছড়াগুলোর রস এবং মাধুর্য 
রবীন্দ্রনাথের বাল্যন্বতির সঙ্গে যেভাবে জড়িত, প্রত্যেক পরিণতবয়স্ক সাহিত্য- 
পাঠকের সঙ্গেই যে তার একই সম্পর্ক, তা’ও অস্বীকার করতে পারা যাবে না। 
তবে রবীন্দ্রনাথ যেমন সচেতনভাবে তাঁর শৈশবস্থৃতি স্বরণ করে তার রস অহ্ভব 
করেছেন, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা’ সম্ভব হয় না। পরিণত বয়সের রসান্ভূতির 
মধ্যে অপরিণত বয়সের শৈশবস্থবৃতির অনুভূতি অজ্ঞাতভাবে সকলের মনেই 
থেকে যায়। কারণ, মাহুষের অন্তরে রসান্তৃতির প্রবাহ শৈশব, বাল্য, কৈশোর, 
যৌবনে অর্থাৎ জীবনের পর্বে পর্বে খণ্ডিত হয়ে যায় না_অজ্ঞাতেই হোক, সঙ্ঞানেই 
হোক, তার একটি অখণ্ড ধারা জীবনের প্রথম থেকে আরস্ত কুরে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর 
হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের অনুভূতির প্রবাহ থেকে তাঁর শৈশবস্থৃতি 
বিচ্ছিন্ন নয়, তার ভিতর দিয়েই ববীন্দ্রসাধন! পূর্ণতায় বিকাশ লাভ করেছে। 
মান্থষের অন্তরের মধ্যে তার রসান্ৃভূতির একটি অথণ্ড সত্বা আছে, স্থতরাং রবীন্দ্রনাথ 
, তার বান্যস্বৃতির মাধুর্ধের মধ্যে ছড়াগুলোর রস অনুভব করলেও তা” আমরা তুচ্ছ 
বলে বিবেচনা করতে পারি না এবং সাহিত্যের চিরস্থায়ী আদর্শ থেকেও তা” বঞ্চিতও 
হ'তে পারে না। ঢ 

॥ বুবীন্দ্রনাথ তার বাংলার ছড়াগুলোর আলোচনায় প্রথমেই 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর 
টুপুর নদী এল বান’_এই ছড়াটির উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রজীবনী এবং তার 
সাহিত্যের ভাস্ত ধারা রচনা! করেছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়ক উক্তিটির 
উপর যথার্থ গুরুত্ব আরোপ 
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“বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান” এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট 
মোহমন্ত্রের মত ছিল এবং সেই মোহ এখনও (অর্থাৎ তার চৌন্রিশ 
বছর বয়সে) আমি ভুলিতে পারি নাই ।* 
রবীন্দ্রসাহিত্য ধারা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, তারা জানেন, 
এই ছড়াটির ভাব এবং চিত্র দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনে কি ভাবে প্রভাবিত 
হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে আমরা জানি তিনি প্রকৃতির কবি এবং প্রধানতঃ 
বর্ষাপ্রকৃতির কবি। তাঁর মনের ভিডরকার বর্ষাপ্রকৃতি বিষয়ক রস-সৌন্দর্ষের 
অন্ভূতি এই ছড়াটিই তার মনে প্রথম জাগ্রত করে দিয়েছিল। তিনি ভার 
সম্পর্কে এ কথাও বলেছেন, “এই ছড়াটি ছিল আমার শৈশবের মেঘদূত | 
সুতরাং এই ছড়াটিই রবীন্দ্রমানসে বর্ষাপ্রক্কৃতির সিংহছার খুলে দিয়েছিল, তাই 
রবীন্দ্রসাহিত্যের সমগ্র বর্ষাপ্রক্কতির বন্দনায় এই ছড়াটির মোহজাল বিস্তৃত 
হয়ে আছে। কারপ, শৈশবের সংস্কারকে মানুষ কখনও জয় করতে পারে না, 
তার জ্ঞাতসারেই হোক, কিংবা অজ্ঞাতেই হোক, তার পরিণত জীবন পর্বস্ত তার 
প্রভাব স্থায়িত্ব লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রবণ কবিমানসেও তাঁর শৈশবের 
সংস্কার তার জীবনে স্থদূরপ্রসারীই হয়েছিল। এই ছড়াটির বিষয়ে তিনি যে 
'মোহ্‌মস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, তা তার রোমান্টিক কবিমানসের সকল 
সৃষ্টির ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে আছে; প্রকৃতি বিষয়ে তিনি যে রোমান্টিক প্রেরণা লাভ 
করেছিলেন, তার স্বীকৃতি অনুযায়ী এই -ছড়াগুলোর মধ্য থেকেই তার জন্ম 
হয়েছিল। ম্থতরাৎ রবীন্দসাহিত্য সমালোচনার এক অবজ্ঞাত কোণে অবহেলিত 
হয়ে থাকলেও সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে এই উক্তিটির একটি বিশেষ মূল্য প্রকাশ 
পেয়েছে । - | 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগৃহীত ছড়াগুলোর আলোচনা সম্পর্কে বলেছেন, 
“এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনটির কোনো কালে 
কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়! পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন শকের কোন 
তারিখে কোনটা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। 
এই স্বাভাবিক চিরতগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহত্র 
বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নৃতন |» ৰ 
এই উক্তিটি নানাদিক থেকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। এর মধ্যে 
যে ছড়ার কাব্যরসের বিশেষ কোন বিশ্লেষণ আছে. তা নয়, বরং তার পরিবর্তে 
তার সম্পর্কে সুগভীর: একটি তত্বকথা প্রকাশ পেয়েছে। আজ আত্তর্জীতিক ক্ষেত্রে 
লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ধারা নানাভাবে আলোচনা করেন, তাঁদের 
মধ্যেও কেউ এত সহজ করে এই বিষয়টি প্রকাশ করতে পারেন নি। বিষয়টি 
একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। 
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ছড়া কিংবা লোক-সাহিত্যের কোন বিষয়ই সুনির্দিষ্ট কোন সময়ের সীমার 
মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, অর্থাৎ একটি ছড়া যদি বিশেষ এক সময়ে কোন 
সমসাময়িক বিষিয়বন্ত নিয়েও রচিত হয়, তথাপি তা’ সেই বিশেষ যুগের মধ্যেই 
আবদ্ধ হয়ে থাকবে না, তা? কালপ্রবাহে ভাসমান হয়ে চলে, তা’ থেকে কেউ 
তাকে রোধ করতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া যাক। 
বাংলার একটি স্থপরিচিত ছেলেতুলানো ছড়া এই 
ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বগা এল দেশে, 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে। 
এখানে বর্গী শব্দটির উল্লেখ দেখে এ কথা মনে করা স্বাভাবিক যে ছড়াটি এ দেশে 
বঙ্গাীর আক্রমণের সময় অর্থাৎ ্রীস্টায় অষ্টাদশ-শতাব্বীর মধ্যভাগে রচিত হয়েছিল । 
কিন্ত যদি তাই হয়ে থাকে, তথাপি দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যেই 
ছড়াটি সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল না, তা’ অষ্টাদশ শতাব্দী অতিক্রম করে তারপর উনবিংশ 
শতাব্দী অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীতে পৌছে গেছে। এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগেই যে ছড়াটি রচিত হয়েছিল, তাও মনে করবার কোন কারণ নেই। 
একমাত্র বগাঁ কথাটির ব্যবহার দিয়েই তা প্রমাণিত হয় না। কারণ, দেখা যায়, 
ষে সমস্তাটির উপর নির্ভর করে এই ছড়াটি মূলতঃ রচিত হয়েছে, তা বর্গীর আক্রমণের 
মত কোন সমসাময়িক রাজনৈতিক সমন্তা নয়, বরং তার পরিবর্তে শিশুকে 
জননীর ঘুম গাড়ানোর মত এক চিরন্তন গার্হস্থ্য সমস্তা, তাকে চিরম্তন এক 
মানবিক স্মস্তাও বলা যায়। জীবনসমস্তার বা বিষয়গত চিরস্তনত্বের জন্তই 
যে তা’ চিরস্তন, তাই নয়, এর মধো আরও একটি চিরত্বের অবলম্বন আছে, তা” 
এর ছন্দ ও স্থর। স্থর অবিনাশী ও চিরন্তন, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শব্দ আশ্রয় করে 
একই অবিনাশী স্থর এক যুগ থেকে আর এক নৃতন যুগে উত্তীর্ণ হয়ে ষায়। ছড়াও 
সেই স্থরকে আশ্রয় করে সহজেই চিরত্ব লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বুঝিতে 
পারি না, কেন এত মহাকাব্য এবং থণ্ডকাব্য, এত তত্বকথা এবং নীতিপ্রচার ; 
মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ব এত গলদঘর্ষ ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিশ্বত 
হইতেছে অথচ এই সকল অসঙ্গত অর্থহীন যদৃচ্ছাক্ুত গ্লোকগুলি লোকম্বতিতে 
চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিভেছে।* 
মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, তত্বকথা এবং নীতিপ্রচার পাতি নিল সাষ্ট কিংবা 
তাঁরই একান্ত অহৃভূতি এবং বিশ্বাস থেকে জাত। এদের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
সংঘর্ষ এবং বিবাদ স্থষ্টি হতে পারে। কিন্তু অনায়াসলন্ধ সমাজমানসের সামগ্রিক 
অমুভূতি থেকে জাত ভাবের মধ্যে সহজেই চিরন্তন মানবের স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়ে 
থাকে; সেই জন্য তা নিয়ে যুগে যুগে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কলহ কি হবার অবকাশ 
হতে পারে না। 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গ এল দেশে ছড়াটি অষ্টাদশ 


২৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


শতাব্দীতে এ দেশে বর্গীর আক্রমণের সময় যে রুকম ছিল, তার আগেও ছিল, 
. তার গরেও আছে এবং ভবিস্ততেও থাকবে। তবে বর্পীর আক্রমণের আগে কি 
ভাবে ছিল, তা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাকে একটি আন্মানিক জবাব 
দেওয়া যেতে পারে, যেমন-_ 

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো তু এল দেশে। 
ূ বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে । 
এমন কি, তুকাঁর আক্রমণের পূর্বেও ছড়াটি সমাজে বর্তমান ছিল বলে অনুমান 
করা যায়। সেদিন তার কি ভাষা ছিল, তা আজ অনুমান করা কঠিন হতে 
পারে, কিন্ত আজ তার যে ছন্দোগঠন কিংবা! স্থর শুনতে পাওয়া যায়, সেদিনও 
তার সেই সুর এবং সেই ছন্দই ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই। 
তারপর এ কথাও কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে আজ যখন বীর 
আক্রমণের স্থৃতি সমাজ থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে, কিংবা বাংলাদেশের যে 
অঞ্চলে ‘বগা’ শব্দটি কিংবা বর্গার আক্রমণ সম্পূর্ণ অপরিচিত সেখানেই-বা ছড়াটি 
আজকের দিনে কিভাবে তার অস্তিত্ব রক্ষা করে তার চিরত্তের প্রমাণ দিচ্ছে? তার 
সম্পর্কেও বলা যায় ষে এই বিষয়ে স্থনির্দি্ট একটি নিদর্শন পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম 
অঞ্চলে যেখানে বর্গীর আক্রমণ কোন কালেই হয় নি, বগা নামটি যেখানে কারো 
জানবার কথা নয়, সেখান থেকে ১৩০৯ জনে ছড়াটির একজন সংগ্রাহক এইরূপে তা” 
সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন, - | 

মণি ঘুমাইল, পাড়া জুড়াইল গোকি আইল দেশে, 

টিয়া পাখীতে ধান খাইল খাজনা দিব কিসে। 
এখানে পূর্ব-উদ্ধৃত ছড়ার বগী শব্দটি সম-উচ্চারিত অথচ সার্থক অর্থপূর্ণ আর একটি 
শব্ধ গোক্ষিতে পরিবন্তিত হয়েছে। পরিবর্তনকে স্বীকার করেছে বলেই তা? 
বিনাশ না হয়ে বিস্তার লাভ করেছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের নিরক্ষর মানুষের কাছে 
বর্গার আক্রমণ অপরিচিত, অথচ কোন উপায়ে ছড়াটি যখন বর্গার সম্পর্কহীন 
সেই সুদূর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে গেল তখন অতি সহজেই সে অঞ্চলের 
সম-উচ্চারিত একটি প্রায় অনুরূপ অর্থবাচক শব্দ দ্বারা পরিবতিত হয়ে গেল। 
একদিকে বর্গীর আক্রমণ আর একদিকে 'গোকি+ অর্থাৎ সামুদ্রিক ঝড়ের আবির্ভাব- 
জাত দুঃখের মধ্যে ভাবগত পার্থক্য কিছু নেই; এই ভাবেই ছড়াগুলো স্থানীয় রূপ 
লাভ করতে পারে বলে তাদের চিরত্ব কখনও ক্ষু্ হয় না। ছড়ার মধ্যে বিষয়টি 
মোটেই লক্ষ্য থাকে না, অর্থাৎ এক ক্ষেত্রে বর্গীর আক্রমণের একটি জীবন্ত বর্ণনা 
- করে কিংবা অন্যক্ষেত্রে গোকি বা সামুদ্রিক ঝঞ্তার একটি নিখুত বর্ণনা দিয়ে শিশ্তর 
উয়োৎপাদন এখানে উদ্দেশ্য নয় ; এখানে স্রটিই প্রধান, ভাষা কিংবা তার শব্দগুলো 
সেই সুরের বহির্ম্খী অবলম্বন বা আশ্রয় মাত্র। এই আশ্রয় যুগে যুগে যদি রূপ পরিবর্তন 


রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য বিচার ২৫ 
করে, তবে তার সুরের কোন ক্ষতি হয় না। সুর চিরন্তন বাংলা! ভাষা জন্মের পূর্বেও 
এই স্বর ছিল, বাংলা ভাষা যে দেশে নেই সেই দেশেও এই সুর আছে, কেবল ভাষাই 
দেশে দেশে বদলায়, কিন্তু তার ভাষা কিংবা তার আশ্রিত শব্বগুলোকে যে ছন্দের 
মধ্য দিয়ে ধরে রাখে তার স্থরের পরিবর্তন নেই। ছড়াগুলোর চিরত্বের তাই 
কারণ। রবীন্দ্রনাথ তার আলোচনার ভিতর দিয়ে এই বিষয়টিই বলতে চেয়েছেন । 

. আগেই বলেছি, একে কেবলমাত্র কাব্যের বসবিচার বলা যায় না; এ 
একটি তব্বের বিচার । লোক-সাহিত্য বিষয়ে একটি সুগভীর অস্তদৃষ্টি এর ভিতর 
দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লোক-সাহিত্য নিয়ে আজ পর্যন্তও 
ধারা বিচার করে চলেছেন, তারা কেউ এর বিষয়ে এই অন্তরূর্টির পরিচয় দিতে 
পারেন নি; কারণ, তাদের দৃষ্টিভ্গীই সম্পূর্ণ শ্বতম্্র । 

শিশুর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ ছড়াঞ্চলোকে শিশুসাহিত্য বলে 
উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন, “ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মত 
পুরাতন আর কিছু নাই। দেশ, কাল, শিক্ষা, প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের 
কত নৃতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও 
তেমনি আছে; সেই. অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমৃতি 
ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন, সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, 
যেমন মৃঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এব নবীন চিরত্বের 
কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির স্থজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের 
নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশুসাহিত্য ; তাহারা মানব-মনে আপনি 
জম্মিয়াছে ।* 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এই উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবি- 
জনোচিত ভাব-বিলাসিতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করে 
দেখলে এর মধ্যেও লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তব্বগত 
একটি স্থগভীর অনস্তদূষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও লোক- 
সাহিত্যের দেশী কিংবা বিদেশী কোন সমালোচক ভার বিচার করেন নি। বিষয়টি 
একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে । 

রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য বিষয় এই যে ‘শিশ্ত প্রকৃতির স্বজন |” সেই জন্য স্থির 
আদিকাল থেকে আরস্ত করে আজ পর্যন্ত যে সকল সামগ্রী প্রকৃতির স্বজন তাদের 
ষেমন কোন পরিবর্তন হয় নি, জগতের মধ্যে এত বৈচিত্র্য এত বিভিন্নতা থাকা 
সত্বেও শিশ্তপ্রকৃতির মধ্যে তেমনি কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। পৃথিবীব্যাপী 
শিল্তর একই ধর্ম, এক আচার, একই প্রবণতা; কারণ, যে প্রকৃতি কোন পরিবর্তন 
ত্বীকার করে না, তার যে স্থষ্টি তার মধ্যেও কোন কৃত্রিমতা প্রবেশ করতে পারে না। 
এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মতের সঙ্গে কবি রবীজ্রনাথের মতেরও কোন পার্থক্য নেই। 


৪ 


২৬ ' বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
সেই অকৃত্রিম শিশু প্রকৃতির সঙ্গেই তিনি তাই ছড়াগুলোর তুলনা করেন। অর্থাৎ 
শিশু যেমন ‘প্রকৃতির সুজন’, ছড়াগুলিও ঠিক তেমনই প্রকৃতিরই হুষ্টি, তার কথায়, 
“তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়্াছে।” যা আপনি জন্মায় তার মধ্যে কৃত্তিমতা 
থাকে না) শিশু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার অকত্রিমতা পরিহার করে নানা কৃত্রিম 
আচার আচরণ শিক্ষা করে যখন পরিণতবয়স্ক নরনারীর রূপলাভ করে তখন সে 
সম্পূর্ণ নৃতন. পরিচয় লাভ করে। ছড়াগুলোর কিন্তু তেমন কোন পরিণতি দেখ! 
যায় না। ছড়াগুলো মানব-মন থেকে আপনি স্বষ্টি হবার পর যে ভাবে চিরন্তন 
শিশুজগতেরই প্রয়োজন সিদ্ধ করে-চজে তা'তে এক শিশুহ্বদয় থেকে মুক্তিলাভ করে 
তা আর এক শিশুর হৃদয় অধিকার করে। অনন্ত শিশ্তরাজ্যে তার অকৃিমতা বিনষ্ট 
হবার কোন কারণ দেখা দেয় না। শিশু যখন বয়স্ক মানুষে পরিণত হয়, তখন 
সেনিজে কৃত্রিম হয়ে উঠলেও তার অকৃত্রিম শৈশবজীবন, প্রকৃতির যে সকল 
উপাদান দিয়ে একদিন গঠিত হয়েছিল, তাকে তার সঙ্গে সঙ্গে সে কখনো কৃত্রিম 
করে তোলে না। কারণ, তা’ কখনও শিশুরাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে বয়স্ক 
নরনারীর জীবন অঙ্ুসরণ করে না। একদিন শিশু যে খেলনা নিয়ে ধূলিতে খেল! 
করেছে সেই খেলনাকেই সে পরিণত বয়সে প্রতিমা রূপে নির্মাণ করে ভার উপাসনা 
করে) খেলনা খেলনাই থেকে যায়। চিরন্তন শিশু তাকে কুড়িয়ে নিয়ে তার 
খেলার কাজে লাগায়, তারপর সেই স্বর্গ থেকে যখন নির্বাসিত হয়, তখন সেই 
বর্গের সামগ্রীও স্বর্গের ধূলিতে পড়ে থাকে । ছড়াগুলোও ঠিক তেমনিই শিশুর 
খেলনারই মত। প্রকৃতির ফুল, ফল, কাদা মাটি ষে কোন জিনিসই যেমন 
শিশুর খেলনা হতে পারে, প্রকৃতির ভিতর থেকে আপনি স্ষ্ট ছড়াগুলোও- তেমনি 
বলেই তা” সহজেই শিশুর খেলার সামগ্রী হয়ে থাকে। ছড়াগুলো প্রকৃতির 
স্বজন বলতে রবীন্দ্রনাথ কথাই বলতে চেয়েছেন যে এগুলো প্রকৃতির ফুল, লতা 
পাতা যেমন অনায়াসে আপনি সুষ্ট হয়, ছড়াগুলোও তেমনই, তারাও অনায়াসে 
বা বিনা প্রত্বে আপনি সৃষ্ট হয়ে চলেছে । শিশুজগতের ধারা যেমন অনন্ত, তেমনই 
সমাজ-মানসে এদেরও সষটির ধারা অন্তহীন। বয়স্ক মানুষ চিন্তায় এবং কর্মে নিজেই 
নিজেকে গড়ে তোলে, তেমনই শিল্পসাহিত্য মানুষের সমত্ব প্রয়াসের দ্বারা অষ্ট 
হয়, ছড়াগুলো তা’ হয় না। এই উক্তির মধ্যেও কবিজনোচিত ভাব-বিলাসিতা 
নেই বরং তার পরিবর্তে একটি প্রত্যক্ষ বিষয় সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞানের 
সুন্মতার পরিচয় আছে। - 
সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, “তেমনি ছড়াগুলিও শিশুসাহিত্য,” 
এই কথাটি বিশেষভাবে বুঝা আবশ্তক। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার 
পর থেকে বাংল! ভাষায় শিশুসাহিত্য কথাটি অত্যন্ত শিখিলভাবে ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে-_রবীন্রনাথ ষে উদ্দেশ্ডে শব্টি ব্যবহার করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেই উদ্দেস্ত 


রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য বিচার ২৭ 


থেকে তা’ বিচ্যুত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলোর প্রকৃতি এবং শিশুর প্রকৃতি 
উভয়ই বিশ্লেষণ করে উভয়ের মধ্যে যে প্রকৃতিগত এঁক্য অঙহৃভব করেছিলেন, তারই 
ভিত্তিতে তিনি বলেছিলেন যে ছড়াগুলো শিশুসাহিত্য। যে সাহিত্য শিশুর 
প্রকৃতিসম্পন্ন অর্থাৎ যা প্রকৃতির দিক দিয়ে শিশু থেকে অভিন্ন, তাকেই শিশুসাহিত্য 
মনে করা হুয়েছে। এদের গঠনপ্রকৃতির দিক থেকেই তাদের শিশুসাহিত্য বলা 
হয়েছে। শিশুসাহিত্য দ্বারা শিশু-রচিত সাহিত্য যেমন মনে করা হয় নি, শিশুর _ 
একাস্ত উপভোগ্য বলেও মনে করা হয় নি। কারণ, অধিকাংশ ছড়াই যেমন 
পরিণতবয়স্কা শিশুর জননী কিংবা শিশুধাত্রী কর্তৃক রচিত তেমনই অনেক ছড়ারই 
তাৎপর্য শিল্তর বোধগম্য হতে পারে না। অতএব শিশুসাহিত্য বলতে রবীন্দ্রনাথ 
শিশুরচিত সাহিত্যও যেমন বুঝান নি, তেমনিই শিশুপাঠ্য সাহিত্য মাত্রই বুঝান 
নি। মানুষের অপরিপত রূপ যেমন শিশু, সাহিত্যেরও অপরিণত ক্ধপ ছড়া। 
তবে শিশু ক্রমে বয়স্ক মানুষে পত্ষিণত হয়, ছড়া কদাচ ক্রমবিকাশ লাভ করে শিল্প- 
সাহিত্যে পরিণতি লাভ করে না। তা’ ছড়াই থেকে যায়। 

শিশুসাহিত্য কথাটি রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ছড়ার সম্পর্কেই ব্যবহার করেছেন, 
_লোক-সাহিত্যের অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ লোক-সাহিত্য 
মাত্রই শিশুসাহিত্য নয়। কারণ, লোক-সাহিত্যের অন্তান্ত বিষয়, যেষন--সঙ্গীত, 
গীতিকা, কথা, প্রবাদ, ধাঁধণ ইত্যাদির মধ্যে পরিণতবয়স্ত নরনারীর বুদ্ধির অহৃশীলন 
হয়ে থাকে ।' এদের অনেকের সঙ্গেই শিশুর কোন সম্পর্ক নেই। অনেকে মনে 
করেন, রূপকথা শ্রেণীর রচনা “শিশুপাহিত্য', কিন্তু রূপকথা প্রধানতঃ প্রেমবিষয়ক 
রোমান্টিক রচনা, স্থতরাং প্রকৃতপক্ষে শিশু তার যথার্থ রস উপলব্ধি করতে পারে 
না। পরিণতবয়স্ক নরনারীই তার অস্তনিহিত রস উপলব্ধি করতে পারে। 
-ক্ঈপকথাকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও শিশুসাহিত্য বলে উল্লেখ করেন নি? 'স্থতরাং 
রবীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্য শব্দটি ষে উদ্দেশ্তে ব্যবহার করেছিলেন, তারপর থেকে তা’ 
আর ব্যবহৃত হয় নি, ভূল করে বিভ্ৃততর ক্ষেত্রে তার ব্যবহার হচ্ছে । রবীন্দ্রনাথ 
শিশ্তাহিত্য কথাটিকে তার নিদিষ্ট সীমার মধ্যেই ব্যবহার করেছেন । 

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলো! সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য 
কথা বলেছেন, তা-ও বিশেষভাবে - বিশ্লেষণ করে দেখা আবশ্তক। তিনি বলছেন 
_ ছড়াগুলো “মানবমনে আপনি জঙ্মিয়াছে। এই কথাটিকে তিনি নিজেই বিস্তৃত 
ভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। 

এই বিষয়টি ব্যাখ্যার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ কোন সাহিত্যিক রসতত্বের আলোচনা 
করেন নি, বরং সম্পূর্ণ একটি নৃতন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান- 
সম্মত মনম্তত্বের উপর নির্ভর করে তিনি বিষল্টটির ব্যাখ্যা করেছেন। ছড়া 
বিষয়টি ষে নিতান্ত তুচ্ছ ছেলেখেলার বিষয় নয়, তার প্রেরণা এবং স্থির মধ্যে 


২৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা - 


স্থগভীর মনস্তাত্বিক একটি স্থদুচ ভিত্তি আছে, তা তিনি সেদিনই অস্থভব 
করেছিজেন। *মানবমনে আপনি জন্নিয়াছে"_এই কথা ব্যাখ্যা করতে হলে, 
মানবমনের ক্রিয়া সম্পর্কে যে আলোচনা করবার প্রয়োজন হয়, তা বিজ্ঞানসম্মত 
মনস্তত্ব হওয়াই ম্বাভাবিক। কিছু ছড়ার আলোচনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির আরোপ 
পৃথিবীর কোন পণ্ডিত সমাজের মধ্যে ইতিপূর্বে যেমূন দেখা যায় নি, রবীন্দ্রনাথের 
পরও তা' দেখা যায় নি। অর্থাৎ লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যেখানে যা 
অবলম্বন করে ব্যাখ্যা আবশ্যক, তা বৈজ্ঞানিক তত্বই হোক, কিংবা রসতত্বই হোক, 
সেই অঙ্গ্ষায়ীই রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন। স্থতরাং তিনি তার 'ছেলেতুলানো 
ছড়া’ প্রবন্ধের ভূমিকাতে যে বলেছেন যে, একমাত্র কাব্যরসের দিক থেকেই তিনি 
_ ছড়াখুলোর বিচার করেছেন, এ কথা সত্য নয়--তিনি তার স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ 
এ কথা উল্লেখ করলেও প্রকৃত কথা এই যে, যেখানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভদ্দী আবশ্তাক, 
সেখানে তিনি তা-ই প্রয়োগ করেছেন এবং যেখানে শুধু রস-বিচার আবশ্যক সেখানে 
ভিনি রসবিচারই করেছেন। স্থতরাং ‘ছেলেভুলানে! ছড়া আলোচনাটি সবদিক 
থেকেই একটি সার্থক পূর্ণাঙ্গ আলোচন]। 
ছড়াগুলো “মানবমনে আপনি জন্মিয়ছে* এই কথাটি বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ' 
প্রথমতঃ মানবমনকে বিশ্লেষণ ক'রে তার গ্রকৃতিটি অনুভব করবার প্রয়াস পেয়েছেন। 
আধুনিক মনন্তত্ববিদ্গণ মানবমনের ষে বিভিন্ন স্তরগুলোর সন্ধান পেয়েছেন, 
যেমন, অচেতন মন এবং চেতন মন অর্থাৎ যথাক্রমে unconscious mind, sub- 
conscious mind এবং 90780100810, রবীন্দ্রনাথ- প্রথমে তাই ব্যাখ্যা 
- করে বুঝিয়েছেন। প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক সিগ মুগু ফ্রয়েডের তত্বগুলেো| তথনও 
জগতে ব্যাপক প্রচার লাভ করে নি, তার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ" মানবমনের বিভিন্ন 
স্তরের অস্তিত্ব এবং তাদের ক্রিয়ার কথা নিজের মনে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে- 
ছিলেন এবং সেই অন্থযাষীই ছড়াগুলোর বিচার করেছেন। সিগজুণ্ড ফ্রয়েডের 
স্বপ্নতত্ব মানবমনে এই বিভিন্ন স্তরগুলোর অস্তিত্বের উপলব্ধি থেকেই প্রতিষ্ঠিত 
.হয়েছিল। স্বাধীনভাবে অন্ুক্ূপ তত্বের অনুভূতি থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুজোর গঠন 
বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখছেন 
*শ্বভাবত আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিষ্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্ন 
বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্রক্পপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ 
প্রস্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের 
ধূলি, পুপ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্পব, জলের শীকর, 
পৃথিবীর বাম্প-_-এই আবতিত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ভীন 
খণ্ডাংশ সকল- সর্বদাই নিরর্থক ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইভেছে, আমাদের 
মনের মধ্যেও সেইরূপ ।” 


রবীন্দ্রনাথের 'লোক-সাহিত্য বিচার ২৯ 
সিগমুণ্ড ফ্ৰয়েড স্বপ্নতত্বের ব্যাখ্যায় মনের এই একই বিশ্লেষণ করেছেন। 
পরবর্তী মনোবৈজ্ঞানিকগণ মানবমনের stream ০06 consciousness বা 
চেতন-প্রবাহ বলে যা অঙমুভব করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের উপরি-উক্ত বিশ্লেষণ 
তারই অনুগামী । মন কখনও সম্পূর্ণ নিক্ষিয় হয়ে থাকে না, এক মুহূর্তের 
জন্যও কখনও তা একটি blank 8186 বা সাদ! কাগজের মত হয়ে থাকতে 
পারে না।- আমরা অস্থভব না করলেও তার মধ্যে বিচিত্র জাগতিক বস্তু এবং 
অভিজ্ঞত। চিহ্নিত হয়ে যায়। এই stream of 00780103598 বা! চেতনপ্রবাহ 
সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ বল্ছেন, “আমাদের নিত্য প্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত 
বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, কত কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, 
আমাদের ব্যবহার-জ্রগতের কত শত পরিত্যক্ত বিস্তৃত বিচ্যুত পদার্থসকল অলক্ষিত 
অনাবশ্তকভাবে ভাসিয়া বেড়ায়” পাশ্চাত্তা মনোবৈজ্ঞানিকদিগের মতে আমরা 
স্বপ্নের মধ্যে যে নানা অসংলগ্ন চিত্র দেখতে পাই, তার এই কারণ। রবীন্দ্রনাথের 
মতে ছড়াগ্ুলোর মধ্যে পরম্পর-অসংলগ্ন চিত্রেরও মূল কারণও তাই। এ কথাই 
তিনি এখানে বলতে চেয়েছেন। তিনি লিখছেন, “সহজ অবস্থায় আমাদের 
মানসাকাশে স্বপ্নের মত -যে সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন অলক্ষ্য বায়ু প্রভাবে 
দৈবচালিত হুইয়া কখনো বিচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ পরিবর্তনপূর্বক 
ক্রমাগত মেঘ রচনা! করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা যদি কোন অচেতন পটের 
উপর নিজের প্রতিবিষ্ব প্রবাহ চিহ্নিত করিম্না যাইতে পারিত তবে তাহার সহিত 
আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্ত দেখিতে পাইতাম। এই 
ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবতিত অস্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের 
উপুর মেঘক্রীড়িত নভোমওুলের ছায়ার মত |” 
আকাশে যদৃচ্ছ ভাসমান মেঘ্রে ছায়া যেমন আপনা হতেই মাটির উপর 
পড়ে, সেই ছায়াকে কেউ রূপ দিতে পারে না, কারো! কোন রূপ দেবার প্রয়োজন 
হয় না, ছড়াগুলোও মানুষের মনেরই সেই প্রকার ছায়ারূপ মাজ-_-সচেতনভাবে 
কেউ তাদের উপর শিল্পরূপ আরোপ করে না। সেই অর্থেই রবীন্দ্রনাথ তাকে 
মানবমনে আপনি সষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন। এখানেও রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলো 
নিয়ে কাব্যরসের বিচার করেন নি; একটি বিজ্ঞানসম্মত জটিল মনত্তত্বেরই বিচার 
করেছেন। ছড়ার ব্যাখ্যায় মনস্তত্বের আরোপ শুধু আমাদের দেশে কেন, অন্ত 
কোন দেশেও দেখ! যায় না। তবে এগুলোর যে একটি মনস্তাত্বিক ভিত্তি আছে, 
সে বিষয়ে আচার্য রাষেস্স্থন্দর পরবর্তীকালে একটি প্রবন্ধে উল্লেখ মাত্র করেছেন । 
বিষয়টি 'ববীজ্রনাথ কয়েকটি ছড়া উদ্ধৃত করে বিস্তৃততর ব্যাখ্যা করেছেন এবং শেষ 
পর্যন্ত ছড়াগুলোকে স্বপ্নের মত সত্যবৎ বলে উল্লেখ করেছেন৷ স্বপ্নের মত সত্য বলতে, 
স্বপ্ন যা| ছড়াগুলোও তাই বলে মনে করেছেন। উক্তিটি আপাতিরৃষ্টিতে কবিত্বপূর্ণ 


৩০ " বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


বলে মনে হুলেও এর বান্তব মূল্যও অপ্রত্যক্ষ নয়। স্বপ্নের অভিজ্ঞতা! যেমন সত্য, 
ছড়াগুলোও সেই ভাবেই সত্য এই কথাই এখানে বক্তব্য। ছড়াগুলোর চিত্রগত 
যে অসংলশ্নতা দেখা যায়, তা কেবলমাত্র স্বপ্নের সঙ্দে তুলনা করা যায়, একই 
প্রেরণায় উভরেয়ই হি হয়ে থাকে । 
ছড়ার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-জীবন সম্পর্কে একটি কথা বলেছেন, 

রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচারে কথাটি তেমন গুরুত্ব পায় নি? কিন্তু তা” সত্বেও তা” কাচ 
_উপেক্ষণীয় হতে পারে না। তিনি নিয়োদ্ধত ছড়াটি সম্পর্কে যে মন্তব্য 
করেছেন, তা কেবলমাত্র ছড়ার আলোচনা সম্পর্কেই যে আমাদের প্রয়োজনীয়, ভা” 
নয়, বরং তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবনের উৎস সন্ধান করার পক্ষেও 
মূল্যবান। ছড়াটি তাঁর নিজের সংগ্রহ, তা’ এই ৃ 
7 বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান। 

শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্তে দান ॥ 

এক কন্তে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্তে খান। 

এক কন্তে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান ॥ 
রবীন্দ্রনাথ এই ছড়াটি সম্পর্কে বলেছেন, "তখন এই চারিটি ছত্র আমার বান্যকালের 
মেঘদূতের মত ছিল।* রবীন্দ-সাহিত্যের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের 
এই উক্তিটির প্রতি কেউ কোন গুরুত্ব দেন নি। কারণ, সাহিত্যের কোন অভিজাত 
ক্ষেত্রে এই উক্তিটি স্থান লাভ করতে পারে নি। কিন্তু রবীন্্র-সাধনার অথগুতার 
অনুভূতি যাদের মধ্যে আছে, তারা কখনও এই উক্তিটির গুরুত্ব অস্বীকার করতে 
পারবেন না। প্রথম থেকেই এক অখণ্ড নিরবচ্ছিন্ন ধারা অস্থসরণ করে ববীন্্র- 
কবিমানম বিকাশ লাভ করেছে। সেই অখণ্ড ধারার মধ্যে এই অন্ুভৃতিটিরও 
- বিশেষ স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথের শৈশব-সংস্কারের মধ্যেই বর্ষা-প্রকৃতির প্রভাব 
যে কত গভীর ছিল এবং ভাই যে ক্রমবিকাশের সুত্রে তার পরিশত-জীরনের 
বর্ষাকাব্য রচনার প্রেরণা দিয়েছে, তা তার এই উক্তিটি থেকেই বুঝতে পারা যায়। 
কিন্ত এই অনুভূতি এবং বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের কোন আত্মকেন্দ্রিক অহুভূতিও নয়। 
+ বিশেষতঃ শৈশবে যে সংস্কার তীর মধ্যে জন্মলাভ করেছিল, তা তিনি এঁতিহের 
সূত্রেই নিজের মধ্যে লাভ করেছিলেন । কারণ, তখন অভ্যাস দ্বারা তিনি কিছুই 
আয়ত্ত করেন নি, সেই সময়কার তীর এই চেতনা তার নিজের হয়েও সমগ্র জাতির । 
সেই জন্য বর্ষার কবিতা রচনা করবার প্রেরণা যেমন তার মধ্যে ছিল, তেমনই তার 
রস উপভোগ করবারও প্রেরণা এই জাতির মধ্যে ছিল। কবি এবং কাব্যপাঠক 
উভয়ের সম্মিলিত উপলব্ধির মধ্যেই কাব্যস্থাইর সার্থকতা ৷ ছড়ার মধ্য দিয়ে, যে ভাব 
রবীন্দ্রনাথের অন্তরে বিরাজমান, তা অনন্ত শিশুরাজ্যের চিভপ্রবাহে ভাসমান হয়ে 
তার হৃদয়ের দ্বারে এসে পৌছেছিল। রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে এখানে যা অনুভব 


| রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য বিচার ৩১ 
করেছিলেন, তা’ বর্ষাপ্রকুতির দেশের প্রতিটি শিশু অচেতনভাবে হলেও অন্থভব 
করেছে। তাই এই ছড়া যেমন ক্বপলাভ করেছে, তেমনই দেশের কবি তা'র 
প্রভাব অস্থভব করেছে, তারপর কবির অশ্থভূতির ভিতর দিয়ে জাতি বিমুগ্ধ বিশ্ময়ে 
তার নিজস্ব রসাম্ভৃতির হৃদস্পন্দন অন্থভব করে পুলকিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্দে 
জাতীয় রস-সংস্কারের যোগ যে কত নিবিড়, তা” রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি থেকে 
গভীর ভাবেই অনুভব করা যায়। তীর সমগ্র জীবনের বিপুল বর্ষাকাব্য রচনার মূল 
প্রেরণা তিনি তার দেশের একটি মাত্র ছড়ার ভিতর থেকে লাভ করেছিলেন, এই 
কথার মধ্য দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত সাধারণ এই ছেলেতুলানো ছড়াগুলোর 
যে কি শক্তি তা অন্গভব কর] যায়। 

রবীন্দ্রনাথ সে সময় এই শ্রেণীর যে কয়টি ছড়া সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, 
তার উপর নির্ভর করে এই ছড়াটির একটি রসগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ 
রবীন্দ্রনাথ রসবিচার করবার সঙ্কল্প করে সর্বত্রই যে ছড়ার তত্বগত বিচার করেছেন, 
তা’ নয়_-এখানে তিনি তার একটি বূসোপলব্ি প্রকাশ করেছেন। এই উপলব্ধি 
তার একান্ত কবিমানসজাত, তত্বদৃষ্টিসম্মত নয়। অবশ্ত সেদিন ছড়ার বিস্তৃততর 
সংগ্রহের অভাবে এ সম্পর্কে তিনি পরিপূর্ণ তথ্য এবং তত্ত্বগত জ্ঞানলাভও করতে 
পারেন নি। তা হলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর এ ব্যাখ্যা দিতেন না।৯ 

বাংলার ছড়াগুলো৷ অবলম্বন করে কোন এতিহাসিক বাংলাদেশের ইতিহাস 
রচনা করেন নি। কিন্ধু এগুলোর মধ্যেও যে নান! এতিহাসিক উপাদান বিক্ষিপ্ত 
ভাবে থাকতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তা” যথার্থ ই অস্থমান করেছিলেন। প্রত্বতত্ববিদ্রগণ 
শিলালিপি ভাত্রশাসনকেই দেশের নির্ভরযোগ্য এতিহাসিক উপাদান বলে মনে 
করে এসেছেন। তার বাইরে অনুসন্ধান করে কোন এঁতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ 
করবার কোন শিক্ষা তাঁরা লাভ করেন নি--এই বিষয়ে পাশ্চাত্য ইতিহাস চর্চার 
ধারাই তারা অন্থুসরণ করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ একটি ছড়া উদ্ধৃত করে “পুরাতন 
বিশ্বত ইতিহাসের অতি ক্ষুত্ব এক ভগ্ন অংশ* তার ভিতরে সন্ধান করেছেন । 
স্থৃতরাং এখানেও রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কাব্যরসের সমালোচক নন, বরং তার 
পরিবর্তে এতিহাসিক তথ্যের সন্ধানী । কি ভাবে ছড়ার ভিতর থেকে বতিহাসিক 
তথ্যও সন্ধান করা যায়, তা তিনি একটি ছড়া বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এই 
কাজ যে কত দুরূহ এবং কল্পনালাপেক্ষ সে সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। 
তিনি উল্লেখ করছেন 

প্ুনা যায় মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষমধ্যে কতকগুলি টুক্রা গ্রহ আছে। কেহ 

কেহ বলেন, একখানা আস্ত গ্রহ ভাঙিয়! খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে । এই ছড়া 
॥ ১, হড়াটির প্রাচীনতম পাঠ এবং তার তাৎপর্যের জন্ত “বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম থও ও 
২য় খণ্ড ভষ্টব্য। 


৩২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


গুলিকেও আমার টুক্রা জগত বলিয়া মনে হয়। অনেক প্রাচীন ইতিহাস, 
প্রাচীন স্বৃতির, চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হুইয়া আছে, 
কোন পুরাতত্ববিদ আর তাহাধিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না। 
কিন্ত আমাদের কল্পনা এই ভগ্জাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিশ্বত প্রাচীন জগতের 
একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাস করিতে চেষ্টা করে” 
ছড়ার ভিতর থেকেই জাতির পুরাপুরি ইতিহাস রচিত হবে রবীন্দ্রনাথ তা 
মনে করেন না). তাই তিনি বলেছেন, বর্তমানে ছড়ার মধ্যে এঁতিহাসিক 
উপাদানগুলো যেভাবে বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, তা দিয়ে কোন 
পুরাতত্ববিদ কোন জাতিরই কোন পরিপূর্ণ ইতিহাস রচনা করতে পারবেন না। 
এখানে কিয়ৎ পরিমাণে কল্পনার উপর নির্ভর করতেই হবে। বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিত 
উপকরণগুলো কল্পনার উপর নির্ভর করে গ্রথিভ করলে তা দিয়েও প্রাচীন. জগতের 
এবং সমাজের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ পেতে পারে। 
-. এঁতিহাসিক উপন্তাস্‌ ইতিহাস নয়; তার মধ্যে কল্পনার মিশ্রণ থাকে। 
ইতিহাসের ভিতর থেকে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায় তার ভিত্তির উপরই কল্পনার 
সহযোগিতায় এতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়ে থাকে । ছড়ায় বিচ্ছিন্ন এঁতিহাসিক 
তথ্যের টুকরোগুলোকেও কল্পনা ছারা একত্র সংগ্রথিত করে এঁভিহাসিক উপন্তাসের 
অনুরূপ কাহিনী রচিত হতে পারে। এ কথাই রবীন্দ্রনাথের বলবার অভিপ্রায়! 
“প্রাচীন জগতে স্থদূর অথচ নিকট পরিচয়” কথাগুলো! বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । তার. 
ভিতর দিয়ে তিনি বলতে চাইছেন, অতীত সমাজের কথা তার মধ্যে থাকলেও 
চিরস্তন মানুষের অন্তর্ধেদনাও তার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়। চিরন্তন মানবের 
অনুভূতির অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে অতীত জীবন ‘নিকট’ বলে মনে হয়। 
এঁতিহাসিক উপন্তাস কিংবা নাটকেও তাই হয়ে থাকে। সেই জন্তই এই শ্রেণীর 
রচনা প্রাচীন বিষয়ভিত্তিক হয়েও আধুনিক জীবনের মধ্যেও প্রেরণ! সঞ্চার করে। 
কিন্ত ছড়ার মধ্যে যে এঁতিহাসিক উপাদান অত্যন্ত নগণ্য এবং যারা ছড়ার 
অনুশীলন করে থাকে, তাদের এঁতিহাসিক ধংসুক্য কিছুমাত্র নেই, একথাও 
রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন। তিনি লিখছেন, “বালকের কল্পনা এতিহাসিক এঁক্য 
রচনার জন্ত উৎসুক নহে। তাহার নিকট সমন্তই “বর্তমান এবং তাহার নিকট 
বর্ভমানেরই গৌরব। সে কেবল প্রত্যক্ষ ছবি চাহে, টির হবি তার 
অশ্রবাশ্পে ঝাপসা করিতে চাহে না ।” 
এতিহাসিক সন্নিহিত রিতা 
পরম্পরা রক্ষা করে ছড়া রচিত হয় না। সেইজন্তই তাদের ভিতর থেকে অল্পদিনের 
মধ্যেই এতিহাপিক সুত্রটুকু হারিয়ে যায়, তার পুনরুদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে। 
বিশেষতঃ এ কথাও সত্য, ছড়া যেমন পরিবর্তনশীল তেমনই সচল। অর্থাৎ পূর্ব 
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বাংলার কোন স্থানে ‘বগা এল দেশে” ছড়াটি শুনতে পেয়ে যদি কেউ মনে করেন 
যে সেদেশেও বার আক্রমণ হয়েছিল, তা হলে তিনি তুল করবেন। কেবল 
মাত্র স্থরের গুণে ছড়ার বিস্তার হয়, বিষয়ের গুণে নয়। সেইজন্য উক্ত ছড়াটির 
বাংলার প্রায় সকল অঞ্চলেই সন্ধান পাওয়া গেছে। এমনকি, রবীন্দ্রনাথও যে 
ছড়াটির ভিতর থেকে একটি এঁতিহাসিক তথ্যের সন্ধান করেছেন, তারও পূর্ববর্তী 
বূপটির যদি তিনি সন্ধান জানতেন, তবে তিনি তার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা 
কদাচ দিতেন না। এঁতিহাসিক তথ্য সম্পূর্ণ অবিচল; সেইজন্তই শিলালিপি 
এবং তাত্রশাসন এঁতিহাসিকদের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন । ছড়ার তথ্য 
সর্বদাই পরিবন্তিত হয়ে যায়। “বর্গী এল দেশে’ ছড়াটির দৃষ্টাস্ত দিয়ে আগেই বলেছি, 
বর্গার আক্রমণের আগেও ছড়াটি ছিল? তারপরও যখন তা’ চট্টগ্রামে গিয়ে প্রচার 
লাভ করেছে, তখন বর্গীর স্থলে গোফি হয়েছে। স্থত্রাং ছড়া কোনও অবিচল 
তথ্য পরিবেশন করে চলে না। মৌখিক বা লোক-সাহিত্যের তা ধর্মও নয়। 
তার কোন তথ্যই প্রাচীন যুগ থেকে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে অবিকৃত অবস্থায় আমাদের 
হাতে এসে পৌছেছে বলে কিছুতেই মনে করা যেতে পারে না। সেইজন্য ছড়ায় 
এতিহাসিক উপাদানের পরিমাণ ছড়ার সংখ্যার তুলনায় নিতাস্ত অল্প। 

তথাপি এ কথা সত্য, এতিহাসিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করেও কোন কোন 
ছড়া রচিত হয়। সে ইতিহাস রাজা বাদশা কিংবা অভিজ্বাত জীবনের ইতিহাস 
না হতে পারে, তথাপি সাধারণ সমাজ কিংবা বাক্তিজীবনের ঘটনা হলেও তাকেও 
ইতিহাসই বলা যায়, তা’ও জীবনের প্রকৃত ঘটনা । 

ছড়াগুলোর চিত্রগত অসংলগ্নতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃতি সহযোগে সুদীর্ঘ 
আলোচনা করেছেন। ছড়ার একটা অংশকে ইংরেজীতে ৪৪0 80718 এবং 
বাংলায় ছেলেখেলার ছড়া বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ছেলেভৃলানে! ছড়ার 
মধ্যে এই শ্রেণীর ছড়ারও আলোচন! করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আক্ষরিক 
অর্থে ছেলেতুলানো ছড়া বলতে ঘা বুঝায়, ছেলেখেলার ছড়া বা game ৪০০৪ 
পুরাপুরি তা’ নয়। বাক্শক্তিবিহীন শিশুর কানের কাছে ষে ছড়া আবৃত্তি করে 
তাকে ঘুম পাড়ানো হয়, সেই ছড়া আর বাকৃশক্রিসম্পন্ন বালক কিংবা বালিকা 
নিজের মুখে যে ছড়া আবৃত্তি করে তা কখনও এক হতে পাবে নাঁ। প্রথমোক্ত 
শ্রেণীর ছড়া পরিণত বয়স্কের রচনা, শেষোক্ত শ্রেণীর ছড়া বালকের নিজের রচনা । 
প্রথমোক্ত শ্রেণীর ছড়াই প্রকৃত ছেলেতুলানে! ছড়া, তার মধ্যে থর প্রাধান্ত লাভ 
করে। শেষোক্ত শ্রেণীর ছড়ায় কেবল তাল প্রাধান্ত লাভ করে! প্রথমোক্ত ছড়া 
অর্থাৎ ঘুমপাড়ানি প্রভৃতি প্রকৃত ছেলেতুলানো! ছড়াম্ন চিত্রগত অসঙ্গতি যে খুব 
বেশী আছে, তা’ নয়, কারণ, আগেই বলেছি, তা পরিণতবয়স্কের রচনা এবং- 
সবর তার প্রধান অবলম্বন। রবীন্দ্রনাথ যে অসঙ্গতির কথা বলেছেন, তা’ প্রকৃতপক্ষে 
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ছেলেখেলার ছড়া বা ae 5০28 সম্পর্কেই সমধিক প্রকাশ পায়। তার 
কারণ, তা বালকের রচনা এবং রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, “বালকের কল্পনা 
এঁতিহাসিক এঁক্য রচনার জন্য উৎসুক নহে” সেইজন্তই ছেলেখেলার ছড়াগ্ুলো 
অসংলয চিত্র দার! সমাকীর্ণ । 

আধুনিক কবিদের মধ্যে কেউ কেউ প্রচলিত ছড়ার অঙ্কুকরণ করে ছড়া 
রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। এমনকি, রবীন্দ্রনাথও তার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ছড়া 
রচনা করবার পরও একেবারে শেষ বয়সে ‘ছড়া’ নামে একখানি আম্ুপুধিক 
কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু প্রচলিত ধরণের ছড়া রচনা! ঘষে অসাধ্য 
রবীন্দ্রনাথ তা’ও অন্থভব করেছেন। তিনি এই সম্বন্ধে লিখছেন 

*...হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, যেমন-তেমন করিয়া লিখিলেই ছড়া লেখা 
যাইতে পারে। কিন্তু সেই যেমন-তেমন ভাবটি পাওয়া সহজ নহে। সংসারের 
সকল কার্ধেই আমাদের এমনি অভ্যাস হইয়া গেছে যে, সহ্জ ভাবের অপেক্ষা 
সচেষ্ট ভাবটাই আমাদের পক্ষে সহজ হইয়া দীড়াইয়াছে। না ভাকিলেও ব্যস্তবাগীশ 
চেষ্টা সকল কাজের মধ্যে আপনি আসিয়া হাজির হয়। এবং সে যেখানে হস্তক্ষেপ 
করে, সেইখানেই ভাব আপন লঘু মেঘাকার ত্যাগ করিয়া দানা বাধিয়া উঠে, 
আর তার বাতাসে উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। এইজন্য ছড়া জিনিসটা যাহার 
পক্ষে সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্ত যাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন 
তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য । যাহা সর্বাপেক্ষা সরল তাহা সর্বাপেক্ষা কঠিন; 
সহজের প্রধান লক্ষণই এই ।” এই কথাটিই তাঁর কবিতায় বলেছেন, “সহজ কথা 
যায় না বলা সহজে ।” 

এই কথাটিও রবীন্দ্রনাথের যে কবিত্বপূর্ণ কোন ভাবমূলক উক্তি মাত্র তা? 
নয়। এর মধ্যেও বাস্তব সত্যের প্রকাশ অনুভব করা ষায়। রবীন্দ্রনাথ যে 
লিখেছেন, "সংসারের সকল কার্ধেই আমাদের এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, 
সহজ ভাবের অপেক্ষ! সচেষ্ট ভাবটাই আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছে”_ তা 
মানবচরিত্রেয একটি নিতান্ত বাস্তবমুখী পরিচয় । শিক্ষিত মনের যে কোন স্াটির 
মধ্যেই একটি সচেতন প্রয়াসের পরিচয় প্রকাশ পায়, সম্পূর্ণ আত্মনিলিপ্ঠ হয়ে কিছুই 
সে স্থষ্ট করতে পারে না; কিন্ত ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন যে, “মানবমনে 
তা’ আপনি স্ব হয়েছে” তা’ দ্বারা তা সম্ভব হয় না । যে-মন থেকে আপনি কোন 
জিনিস সৃষ্টি হতে পারে, সে-মন বহিরায়ত্ত শিক্ষা কিংবা কোন অভ্যাস দ্বারা 
কদাচ ভারাক্রান্ত নয়, সে মনের এমনি ধর্ম ষে বাইরের জগতের যা কিছু তার উপর 
প্রতিফলিত হয় তা আপনা থেকেই বাইরে প্রকাশ করে দেয়; তাকে কোন 
কজিম শিল্পকীত্তি রচনা করবার অবকাশ দেয় না। 

ছড়াুঝোর্‌ মধ্যে বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিত ভাবেও ষে সকল তথ্য পর্বিবেশ্ন 
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করা হয়, তাদের মধ্যে ষে নির্ভরযোগ্য কোন এঁতিহাসিক তথ্যের ধারাবাহিকতা 
পাওয়া যায় না, তা’ও রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন। তিনি “ওপারের জন্তি গাছটি 
জস্তি বড়ো ফলে” নামক একটি দীর্ঘ ছড়া উদ্ধত করে বলেছেন, “এই সকল ছড়ার 
মধ্য হইতে সত্য অন্বেষণ করিতে গেলে বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হইবে ।” তিনি 
পূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, বন্ধ খণ্ডিত ইতিহাসের ছিন্ন টুকরো এগুলোর মধ্যে সন্ধান 
পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে ষে বলছেন এদের মধ্যে “সত্য অন্বেষণ করিতে গেলে 
বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হুইবে” তা তীর পূর্ব কথার বিরোধী নয়। এদের ভিতরে 
সত্য যে নেই তা তিনি বলছেন না, তবে সেই সত্য এদের ভিতর থেকে উদ্ধার 
করা কঠিন। কেন কঠিন তারও একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। তাঁতে 
তিনি এ কথাই বলেছেন, ছড়ার মধ্যে যে ঘটনাগুলোর পর পর উল্লেখ থাকে" 
কালানুক্ৰমিক কিংবা এঁতিহাসিক ধারা অনুযায়ী কিংবা ঘটনার পরম্পরা লক্ষ্য 
করে তা সাজানো হয় না। ঘটনাগুলোর মধ্যে এতিহাসিক সত্য থাবতে পারে, 
হয়ত ৰা থাকেও, কিন্তু এদের বর্ণনার মধ্যে ঘটনার পরম্পরা রক্ষা পায় না। হয়ত 
আগের একটি ঘটনা পরে এবং পরের একটি ঘটনা আগে এসে স্থানলাভ করতে 
পারে। স্থৃতরাং তার ভিতর থেকে ঘটনাগুলোকে সাজিয়ে নিয়ে ঘটনাগুলোর 
তথ্যগত একটি পরম্পরা! স্থষ্টি করা অত্যন্ত দুক্তহ হয়ে ওঠে । এই উক্তিও রবীন্দ্রনাথের 
কেবলমাত্র কবিস্ৃলভ ভাবদৃষ্টি থেকে জাত নয়, বরং বাস্তব ইতিহীস-চেতনা থেকেই 
জাত। ছড়ার ভিতর থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যে দুরূহ কাজ, 
তাঁর এই উপলব্ধি ব্যবহারিক দিক থেকেই সত্য, কোন ভাবদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন নয়। 

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, প্রত্যেক ছড়ায় প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের 
একটি মৃতি, গ্রামের একটি সঙ্গীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়।* সেই তরুণ 
বয়সেই রবীন্দ্রনাথের মনে বাঙালীর সহজ অন্দর অনাড়ম্বর জীবনের প্রতি কি 
স্বগভীর বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছিল তা’ এই উক্তি থেকেই বুঝতে পারা যায়। 
এইখানে রবীন্দ্রনাথের যতখানি ভাব এবং হৃদয়ের কথা প্রকাশ পেয়েছে তত্ব এবং 
তথ্যের কথা ততখানি প্রকাশ পায় নি। বাঙালীর আড়ম্বরহীন জীবনে তুচ্ছ 
কথাই তার জীবনের কথা, তার মধ্যেই তার প্রাণরসের স্পর্শ এবং সমগ্র জীবনরসের 
"পন্দন অহ্ভূত হয়। সেইজন্য তুচ্ছ কথাতেই বাংলাদেশের মৃতি গড়া হয়েছে, 
তাতেই বাংলার গ্রামের অন্তরের রাগিণীটি বেজেছে, ভার ভিতর দিয়েই বাঙালীর 
গৃহের একটি সুনিবিড় আস্বাদ অমুভূত হয়েছে। স্থতরাং বাঙালীর জীবনের পক্ষে 
তুচ্ছ কথা তুচ্ছ করবার নয়। তুচ্ছ কথায় রচিত বাংলার ছড়াগুলো বাঙালীর 
জীবনের স্বাদ বয়ে নিয়ে আসে। 

বাঙালীর জীবনের রস এবং মাধুর্য কোথায় নিহিত আছে, তা? রবীন্দ্রনাথ যত 
গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তা আর 
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কেউ পারেন নি। বাঙালীর ঘরের তুচ্ছ রচনা ছড়াগুলো সম্পর্কে তার এই 
উপলন্ধিই ভার প্রমাণ । 

ছড়ার বহু চিত্রই অসম্ভব এবং অসঙ্গত। শিশুর মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করে 
রবীন্দ্রনাথ তার কারণ অনুসন্ধান করেছেন, এখানেও রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা ভাবমূলক 
নয়, তিনি মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেবারই প্রয়াস পেয়েছেন । তিনি লিখছেন, 
“ছেলের কাছে অদ্ভূত কিছুই নাই, কারণ, তাহার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই। সে 
এখনে! সপ্ভাব্যতার শেষ সীমাবর্তা প্রাচীরে গিয়া! চারিদিক হইতে মাথা ঠুকিম়া 
ফিরিয়া আসে নাই । সে বলে যদি কিছুই সম্ভব হয়, তবে সকলই সম্ভব ।* 

কেবলমাত্র জীবনে যে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের দিক থেকে পরিণতি লাভ 
করেছে, সে-ই প্রাক্কৃত জগতে কি সম্ভব এবং কি অসম্ভব তা” বলতে পারে। কিন্ত 
শিশু তা; বলতে পারে না; সে একটা বিষয় যখন তার চোখের সামনে সম্ভব 
হতে দেখে তখন স্বভাবতঃই আর একটা বিষয় সম্ভব হবে তাই স্বাভাবিকভাবেই 
মনে করে। কেবলমাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যতিক্রমগ্ডলো' 
লক্ষ্য করে। স্বতরাং রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়ক উক্তি শিশুচরিত্রের বাস্তব জ্ঞানের 
উপর নির্ভর করেছে; কোন অবাস্তব ভাবদৃট্টির উপর নির্ভর করে নি। ছড়ায় 
এই কারণেই অসম্ভাব্যতা এবং অসঙ্গতির চিত্র ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াতে দেখা 
যায়। পরিণত-বুদ্ধি মানুষের নিকট যা অসম্ভব, শিশুর নিকট: তা’ সম্ভব হতে 
কোন বাধা-নেই। সেইজন্তই শিশু আকাশের চাঁদকে "আয় আয়' বলে ডাকে, 
টিয়াকে নায়ে ভর দিয়ে আসবার জন্য আহ্বান জানায়। ছড়ার একটি প্রধান. 
বৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে অত্যন্ত সার্থক ব্যাখ্যা করেছেন । 

রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলোকে ব্যাখ্যা করতে এক স্থানে ভূ-বিজ্ঞানের একটি তত্বেরও 
সহায়তা গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, “যেমন. পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন 
সমুত্রতীরে কর্দমতটের উপর বিলুপ্তবংশ সেকালের পাধীদের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল 
- অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দম, পদচিহ্নবেখা সমেত, পাথর হুইয়া ' 
প্রিয়াছে-সে চিহ্ন আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গেছে 7'***'*তেমনি 
এই. ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসিকান্সা আপনি অক্কিত হইয়াছে, 
ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়-বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়! রহিয়াছে ।” 

ভূ-বিজ্ঞানের কোন নিয়ম অন্যায়ী দেখা যায়, সমুত্র ভীরের কর্দমাক্ত ভূমিতে 
কোন বিলুপ্তবংশ পশুপক্ষীর পদচিহ্ন কোন কারণে প্রম্তরীতৃত বা fossilized 
হয়ে ষায়। সেই পদচিহ্ন অতীত পৃথিবীর মধ্যে কোন জীবন্ত প্রাণী একে দিয়েছিল, 
সেই অতীত জগৎ এবং জীবনে সেই প্রাণী বর্তমান ছিল। কিন্তু বহু বৎসর 
পর যখন সেই পশুর বংশধারাও লুপ্ত হয়ে যায়, তখন সেই অতীত পদচিহের 
্রস্তরীভৃত রূপটি বর্তমান পৃথিবীর বুকে বর্তমান থেকে যায়; তেমনই ছড়াগুলোর 


রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য বিচার ৩৭ 


মধ্যে এমন সব অতীত হৃদয়বেদনা তেমনই প্রস্তরীভূত হয়ে বর্তমান জগতের মধ্যে 
একাকার হয়ে মিশে থাকে। সেই পদচিহ্ন কেউ জোর করে একে দিয়ে তাকে 
যে কেউ সজ্ঞানে স্থায়িত্ব দান করতে চায়, তা’ নয়, তেমনই ছড়ার কতকগুলো 
প্রাচীন উপকরণ কেমন জানি আপনা থেকেই তার ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যে 
অপরিবর্তিত রূপেই আত্মরক্ষা করে চলতে সক্ষম হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে চারি- 
দিককার পৃথিবীর ক্রমপরিবর্তন সাধিত হলেও যা একবার প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে, 
তার যেমন আর কোন প্রাক্কৃভিক বিবর্তন দেখা যায় না, তেমনই ছড়ার মধ্যে 
এমন কতকগুলো! উপকরণ থেকে যায়, যা ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে অগ্রসর 
হয় না--তা" অবিচল এবং অবিকৃত থেকে ষায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাকে 
Folk Memory in Follk literature বলে উল্লেখ করেছেন । 

ছড়াগুলোর মধ্যে নানা অসম্ভাব্যতা এবং অসংলগ্নতা থাকা সত্বেও এক 
এক স্থানে এমন এক একটি বিষয়ের ইদ্দিত পাওয়া যায়, যা থেকে অনুভব করা 
যায় যে (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) "এক টুকরা! মানুষের মন কালসমুদ্রে ভাসিতে 
ভাসিতে এই বহু দূরবর্তী বর্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে; আমাদের 
মনের কাছে সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার সমস্ত বিশ্বৃত বেদনা জীবনের উত্তাপে লালিত 
হুইয়া আবার অশ্রুরসে সজীব হইয়া উঠিতেছে।” 

এক টুকরা মানুষের মন বলতে রবীন্দ্রনাথ মানুষের অন্তর্বেদনার বাণীরূপই 
এখানে অন্থভব করেছেন। চিরস্তন মানুষের রাজ্যে মানুষের মনের যে শাশ্বত 
আবেদন তারই সুত্রে বহু প্রাচীন অতীতের সঙ্গে বহু দুরবর্তা বর্তমানের সংযোগ 
সাধিত হয়ে থাকে। তাই স্থদূর অতীত জীবনের যে অন্তর্ধেদনা ছড়ার মধ্যে 
কখনো কখনো প্রায় প্রস্তরীভূত পদচিহ্নের মতই স্থায়িত্ব লাভ করে যায়, তা 
বর্তমান জগতের রপাহ্ৃভৃতি থেকেও বঞ্চিত হয় না। ছড়ার মধ্যে তাই বছ 
প্রাচীন অতীত এবং বহু পরবর্তা বর্তমান একাকার হয়ে বাস করে। 

আগেই বলেছি, লোৌক-সাহিত্যের এই তত্বটিকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ [০1- 
Memory in Folk Literature বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে লোক- 
সাহিত্য বর্তমান কালে প্রচলিত থাকলেও ভার মধ্যে যে-কোন কারণেই হোক সুদুর 
অতীতের বহু বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন উপকরণও সংলগ্ন হয়ে গিয়ে কালস্রোতে ভেসে 
আসে। তাই সমাজ-জীবনের বু বিগত আচার-আচরণের কথা তাদের ভিতর 
দিয়ে বর্তমান কালেও শুনতে পাই। আপাতদৃষ্টিতে ছড়ার নানা অসম্ভব এবং 
অসঙ্গত চিত্রের মধ্য দিয়ে ভাই প্রকাশ পায়। ছড়ায় প্রাচীন সমাজ-জীবনের 
অস্তিত্ব সম্পর্কে এই ব্যাখ্যও ভাবমূলক নয়, বরং তত্বমূলক ৷ 

রবীন্দ্রনাথ তার “ছেলেতুলানো ছড়া’ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, “একই 
ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে কোনটিই বর্জনীয় নহে। 


৩৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


কারণ, ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া! কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা 
প্রয়োজন নাই ।* ইহা কেবল রসজ্পের রসোপলব্ধি নয়, এর মধ্য দিয়েও বুদ 
সমাজদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়, আধুনিকতম সমাজ্তত্ববিদগণও লোক-সাহিত্য 
সম্পর্কে এ কথাই বলে থাকেন। ক্রমবিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়েই লোক-সাহিত্যের 
প্রাণশক্তি রক্ষা পায়, সুতরাং তার প্রতিটি ক্ূপই পরিবতিত রূপ বলেই বিৰেচন! 
করতে হবে, কোন জিনিসটিই, তা একটি শব্দ হোক কিংবা একটি চিত্রই হোক, 
তার ক্রমবিবর্তনের পথে অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। স্বতরাং তার মধ্যে 
আদিম পাঠ বলে কিছুই মনে কর! যেতে পারে না। তারপর তার পরিবন্তিত 
রূপটি সমাজ-মানসেরই হয, এবং তা দ্বারা স্বীকৃত, সুতরাং তাকেও পরিত্যাগ 
করা যায় না। লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা অনেক সময় অগ্রগতি 
এবং অনেক সময় অবনতির পথ অন্থদরণ করে থাকে৷ অগ্রগতির ধার! অনুসরণ 
করবার ফলে এর বিকাশ এবং অবনতির ধারা অনুসরণ করবার ফলে এর বিনাশ 
“ সাধিত হয়। লোক-সাহিত্যের প্রতোকটি পরিবর্তিত পাঠের মধ্য দিয়ে এর 
অবনতিরই হোক, কিংবা উন্নতিরই হোক-_-এক-একটি বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়ে। 
সুতরাং এর কোন রূপই পরিত্যক্ত বলে গণ্য হ'তে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এই নীতি 
অমুসরণ করেই তার সংগ্রহের মধ্যে একই ছড়ার বিভিন্ন পাঠও গ্রহণ করেছেন 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন। ‘আগডুম 
বাগডুম এবং “শিবঠাকুর” বিষয়ক ছড়াগুলোই তার প্রমাণ। 

এই আলোচনা থেকেও বুঝতে পারা বায় যে, রবীন্দ্রনাথ হয়ত কাব্যরসের 
দিকে আকুষ্ট হয়েই বাংলার লোক-সাহিতোর আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 
কিন্তু কেবলমাত্র কাব্যবিষয়ক অন্তদূ্টি নয়, সমাজ-জীবন বিষয়েও তাঁর যে 
সুগভীর অস্তরূটি ছিল, তা নিয়েই তিনি অতি সহজেই তার অন্তত্থলে প্রবেশ 


করেছিলেন এবং তার ফলে তাদের সম্পর্কে তার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে, তা. 


কেবলমাত্র কবিজনন্থলভ নয়, আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান দিয়েও তা সমধিত হবার 
যোগ্য । সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে লোক-সাহিত্যের যে একটি সম্পর্ক আছে, তা 
রবীন্দ্রমানসে যেভাবে ধরা পড়েছিল, আধুনিকতম পাশ্চাত্য লোক-সাহিত্য 
গবেষকিগের চেতনার মধ্যেও সেভাবেই ধরা দিয়েছে । সুতরাং প্রায় পঁচাত্তর 
বছর আগে লিখিত হলেও রবীন্রনাথের লোক-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা শুধু 
আমাদের দেশেই নয়, পাশ্চাত্য দেশেরও আধুলিকতম লোক-সাহিত্য বিচারেরও 
ভিত্তি হতে পারে। 


সাহিত্য বনাম ধর্ম 
মহেশ্বর দাস 
আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্য ও ধর্ষের মধ্যে উত্তরমেরু-দক্ষিণমেরু ব্যবধান বলিয়া 
লোকের বিশ্বাস। সাধারণ বিশ্বাসে সাহিত্যের স্থান চিত্রলোকে আর ধর্মের স্থান 
অধ্যাত্মজগতে | স্থতরাং সাহিত্যের সহিত ধর্মেরও কোনও সম্বন্ধ নাই। তাহা 
ছাড়া রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়! কোনো! কোনো দেশে ধর্মকে একেবারে নির্বাসন 
দেওয়া হইয়াছে। সে সমস্ত দেশে সাহিত্য থাকিলেও তাহাকে গণ-সাহিত্য নাম দিয়া 
ধর্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে বা! ধর্মের সহিত সাহিত্যের ষে 
স্বাজাত্য বা একাত্ম আছে ভাহাও নষ্ট করা হইয়াছে। এই মনোভঙ্গীর উত্তরে 
বলা যাঁয়__যাহা নির্বাসিত করা হুইয়াছে-_তাহা প্রকৃত অর্থে ধর্ম নয়; তাহা 
ধর্মের খণ্ডিত রূপ | রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে হয়-_ 
“আমার গৃহকোণের জন্য যদি একটি প্রদীপ আমাকে জালিতে হয়, তবে তাহার 
জন্ত আমাকে কত আয়োজন করিতে হয়। সেটুকুর জন্য কত লোকের 
উপর আমার নির্ভর । কোথায় সর্ধপ বপন হইতেছে, কোথায় তৈলনিষ্কাশন 
চলিতেছে, কোথায় তাহার ক্রয়-বিক্রয় তাহার পরে দীপসজ্জারই বা কত 
উদ্‌ষোগ-_এত জটিলতায় যে আলোক্টুকু পাওয়া যায় তাহা কত অল্প। 
, তাহাতে আমার ঘরের কাজ চলিয়া যায়, কিন্ত বাহিরের অন্ধকারকে 
দ্বিগুণ করিয়া তোলে ।” 
*বিশ্বপ্রকাঁশক প্রভাতের আলোককে গ্রহণ করিবার কাহারও উপরে আমাকে 
নির্ভর করিতে হয় না-তাহা আমাকে রচনা করিতে হয় না) কেবলমাত্র 
জাগরণ করিতে হয়। চক্ষু মেলিয়া ঘরের দ্বার মুক্ত করিলেই সে 
আলোককে আর কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না 1” 

--রবীন্্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, ১৯পৃঃ 
রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃতির প্রথমাংশে যাহা বলিয়াছেন তাহাই ধর্মের খণ্ডিত রূপ, যাহাকে 
পাশ্চাত্য ভাষায় Reli৪i০৷ বলা যাইতে পারে। উদ্ধৃতির দ্বিতীয় অংশে যাহা 
বলিয়াছেন-তাহাই ধর্মের সর্যমানবিক বূপ। প্রথমটিকে নির্বাসন করা চলে, 
দ্বিতীয়টিকে মানবজীবন হইতে বা বিশ্বস্থট্ির মূল স্থত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। 
যেমন এই আলোক তেমনি আমাদের ধর্ম। প্রভাতের আলোর ন্যায় তাহা 
অজন্র, ভাহাঁও এইরূপ সরল। রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন--“তাহা ঈশ্বরের 
আপনাকে দান_-তাছা। নিত্য, তাহা ভূমা তাহা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া ' 
আমাদের অন্তর বাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে 
পাইবার জন্ত কেবল চাহিলেই হুইল, কেবল হৃদয়কে উদ্বোধিত করিলেই হইল । 
আকাশপূর্ণ দিবালোৌককে উদ্যোগ করিয়া পাইতে হইলে ষেমন আমাদের পক্ষে 


৪৯ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


পাওয়া অসম্ভব হইত তেষনি আমাদের অনন্ত জীবনের সম্বল ধর্মকে বিশেষ 


আয়োজনের ছার! পাইতে হইলে সে পাওয়া কোনো কালের ঘটিয়া উঠিত না” - - 
[ রবীন্দ্র রচলাবলী-_-এ ] 
ধর্মের এই সর্বমানবিক ব্ুপটিকে হৃদ! মনসা ভারতবর্ষ যুপযুগাস্তরে উপলব্ধি 


করিয়া আসিয়াছে-_-তাহার উপরই সর্বমানবিক ভিত্তিতে অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখিয়াছে__ 
ভাহাতেই মজ্িয়াছে_তাই এখানে ধর্মের নির্বাসন নাই। মানবজীবনের সাবিক 
সত্বার সহিত এই ধর্মের সম্বন্ধ_তাই ভারতবর্ষে ধর্মকে যে ব্যাপক -অর্থে ব্যবহার 
করা হয়, তাহার ইরেজী অনুবাদ Reli৪i০n শব্দের দ্বারা তাহার সমস্তটা প্রকাশ 
পায় না। তাই চ২6118192-এব নির্বাসন কল্পনা করা হইয়াছে । সেই নির্বাসনের 
ফলে আরও অনিষ্টের উৎপত্তি হুইয়াছে--শ্রেণীযুদ্ধ-_ ইংরেজীতে বলে out of the 
frying pan into the fire উত্তপ্ কটাহ হইতে পড়িলাম জলন্ত আগুনে। 
ধর্মের সীমিত রূপ বা উপলব্ধিকে সংস্কার না করিয়া শ্রেণীযুদ্ধের অবতারণা! ইহ! 
এক মানবসমাজের পক্ষে দুর্ঘটনাময় পরিস্থিতি--একের জন্য অন্যকে বিনষ্ট করা 
তাহাতে সমশ্তার সমাধান নাই--একের পর একের উচ্ছেদে মানুষের মধ্যে 
হানাহানি, রেষারেষি, দ্বেষ বিদ্বেষ ও হিংসার আগুনে জ্ঞলিয়া উঠে বিশ্বব্যাপী 
দাবানল--তাহা হইতে কাহারও রক্ষা নাই--মানবতার নামে ধাহারা ইহা 
করেন-_ভীহারাও ইহা হইতে রক্ষা পাইবেন না--ধ্বংসে কখনও সমস্তার সমাধান 
নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে, - 
শ্বেনৈব খলু পাপেন স্বয়ং বিহন্যতেখলং।. 

যিনি খলবুদ্ধির বশবর্ভা হইয়া খলতা স্থ্ি করিবেন তিনি নিজেই সেই 
খরতার আবর্তে বিনষ্ট হইবেন। পাশ্চাত্য জগতে ইহার নিদর্শনের অভাব নাই। 
তবে ধর্মবোধের থণ্ডিত উপলঙ্কি, সীমিত জ্ঞান ও সঙ্কীর্ণ রূপ হইতে এই সমস্ত অনিষ্টের 
উৎপত্তি । ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর৪ বলিয়াছেন, 

“ধর্ম আমাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যক সন্দেহ নাই কিন্ত সেইজন্তই তাহাকে 

নিজের উপযোগী করিয়া লইতে গেলেই সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যকতাই নষ্ট হইয়া 

যায়। তাহা দেশ-কাল-পাত্রের ক্ষুত্্ গ্রভেদের অতীত, তাহা বিকারবিহীন 

বলিয়াই তাহা! আমাদের চিরদিনের পক্ষে, তাহ! আমাদের সমস্ত অবস্থার 

পক্ষে এত একাস্ত আবশ্তক। তাহা আমাদের অতীত বলিয়াই তাহা 

আমাদিগকে নিত্যকাল সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে কব অবলম্বন দান করে।* 

রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২০ 

কিন্তু সর্বকালের সেই অবলম্বনকে ধারণা করিতে গিয়া যখন নিজের কাজে লাগাই, 
নিজ স্বার্থবদ্ধির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাই তখনই জটিলতা অনিবার্ধ 
হুইয়া উঠে। বিচিত্র মানবপ্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্রের মধ্যে পড়িয়া ধর্মের সেই 
সর্বমানবিক কূপ খণ্ডিত ও শতধাবিভক্ত হুইয়া পড়ার ফলে বিরোধ বিদ্বেষ ঘন্ 


সাহিত্য বনাম ধর্ম ৪১৭ 


অনিবার্ধ হুইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য জগতে তাহাই ঘটিয়াছে। বৈষয়িক স্বার্থের 
কুটিল আবর্তের মধ্যে পড়িয়া 01010. বা ধর্মশক্তি 580 বা রাজশক্তির সহিত 
দ্বন্বে পরিণত হইল। ইংলগ্ডের 7000: বংশীয় অষ্টম হেনরীর সহিত ধর্মগুরু 
পোপের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষুত্র দ্বন্বের পরিণতির ফলে ধর্মবিষয়ে আসিল জনমনে 
এক বিকট ধারণ। -তাহার শোচনীয় পরিণতি হইল রাশিয়ায় ধর্মের উৎসাদন-- 
তাহা হইতে শুরু হইল মানবিকতার নামে শ্রেণীসংগ্রাম--এক শ্রেণীর সহিত অন্ত 
শ্রেণীর বিদ্বেষের অভিযান। এই অভিযানের অস্ত নাই, থাকিবে না-_অনস্তকাল 
ধরিয়া চলিতে থাকিৱে--ফলে হইবে-_মানবসমাজের সফল সুখ, সকল শাস্তি, 
সকল শৃঙ্খলা, সকল সামন্তস্তের অবসান। ধর্মবোধের খত্ডিত উপলব্ধি ইহার 
কারণ। গৃহ আমাদের প্রয়োজনীয়_-কারণ তাহা আমাদের বাসযোগ্য; মুক্ত 
আকাশ মামাদের পক্ষে সেইক্সপ বাসযোগ্য নয়। মুক্ত আকাশকে মুক্ত রাখিয়া 
গৃহমধ্যে বিস্তৃত আকাশকে সেই অনন্ত মুক্ত আকাশের সহিত যোগ করিয়া দিলে 
বাসগৃহ অধিক স্থথকর হয়। মুক্ত আকাশের অনন্ত রূপের সহিত গৃহমধ্য স্থিত 
আকাশের সম্বন্ধকে অবাধ করিয়া রাখি তবেই স্বাস্থ্য, তবেই শাস্তি। কিন্ত 
তাহার পরিবর্তে যুক্ত অনন্ত আকাশকে নিজের একাস্ত প্রয়োজনে লাগাইবার 
উদ্দোস্টে যদি ঘরের মধ্যে প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলি, তাহা হইলে সেই অনন্ত মুক্ত 
আকাশের সহিত আমাদের সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়--ফলে আমাদের স্খ-শাত্তির জন্য 
নিখিত গৃহ কারাগারের ন্যায় হইয়া যায়-_প্রত্যেক আত্মীয়ের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে। 
তখন আমাদের অবস্থা হয় স্বক্ৃত পরিবেষ্টনীর মধ্যে আত্মঘাতী গুটিপোকার মতো । 
পাশ্চাত্য জগতে তাহাই ঘটিল- ধর্মগুরু পোপ রাজশক্তিকে সর্বমানবিকতার এক 
অবিচ্ছেন্ত অংশ মনে না করিয়া যখন নিজ স্বার্থবৃদ্ধির প্রতিতবদ্বী বলিয়া চিন্তা 
করিলেন, তখনই বাধিল বিরোধ, অনাস্থা্টি ও বিভেদবুদ্ধি। রাশিয়ার রাজশক্তির 
প্রতীক জারও সেইরূপ যখন প্রজাশক্তিকে নিজ স্বার্থের, নিজ অধিকারের পরিপন্থী 
বলিয়া মনে করিলেন, তখনই বাধিল সংঘর্ষ-_-তিনি চার্চের সহায়তা লইয়াছিলেন 
বলিয়া ধর্মের বিরুদ্ধেও আপিল এক প্রবল আলোড়ন-রাজশক্কির সহিত ধর্মও 
নির্বাসিত হইল। আগেই বলিয়াছি এই সমস্ত বিরোধ, বিদ্বেষ ও অনাসষ্টির মূল 
উৎস ধর্ম বিষয়ে খণ্তিতবৌধ । ভারতবর্ষের ধর্মগ্রন্থ, উপনিষদ ও মহাভারত প্রভৃতি 
ধর্মবিষয়ে যে ধারণা ও উপলব্ধি জাগরিত করিয়াছে, তাহাই দিতেছে মানুষকে যুগে 
যুগে প্রেরণা - সেই' ধারণা ও প্রেরণার মূল উৎস হইতেছে একাত্মবোধ | মহাভারতে 
মহারাজ যুধিঠির ধর্মের স্বরূপ কি এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর জানিতে চাহিলে ভীন্মদেব 
প্রভ্যুত্বরে বলিয়াছেন | 

“ন তৎ পর্স্ত সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ 

এষ সামাসিকো ধর্ম; কামাদস্তঃ প্রবর্ততে ॥” 


ঞ্চ 
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অর্থাৎ যাহা নিজের পক্ষে প্রতিকূল অর্থাৎ যাহা তুমি নিজের পক্ষে অনিষ্টকর 
বলিয়া মনে কর, সেই অনিষ্ট তুমি কখনও অপরের ক্ষেত্রে করিও না__ইহাই সংক্ষেপে 
ধর্মের স্বরূপ ৷ 
এই সংক্ষিপ্ত: উক্তি হইতে ধর্মের স্বরূপের ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায়। 
শুধু মান্য কেন, সমস্ত প্রাণীর প্রতি অকুঠ$ সহানুভূতি এবং সকলকে নিজের 
পরিপ্রেক্ষিতে দেখার মধ্যে হৃদয়ের যে প্রসার তাহাই ধর্ম। অর্থাৎ আমি যাহা 
নিজের পক্ষে প্রতিকূল বলিয়া মনে করি, অপরের উপর তাহা প্রয়োগ করা দূরে থাকুক 
প্রয়োগ করার অথবা প্রযুক্ত হইতে দেখার কল্পনা না করাই ধর্মের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ। 
অনাহারে থাকা যদি নিজের পক্ষে ক্লেপজনক বাঁ অনিষ্টকর বলিয়া মনে কর, তবে 
অন্তকে ক্ষ্ধাপীড়িত দেখিয়া সহানুভূতির সহিত তাহার দুঃখ দূর করার চেষ্টা করা 
উচিত--উপেক্ষা করা! উচিত নহে। নিজের বাহিরে নিজেকে প্রকাশ করিয়া যে 
হৃদয়ের প্রসার তাহাই ধর্ম বলিয়া ভারতীয় আধ্যাস্মিকগণ মনে করিয়া আসিয়াছেন। 
ধর্মের এই সরল আদর্শ ভারতবর্ষেরই, উপনিষদের মধ্যে বহুভাবে উৎসারিত 
 হইয়াছে। তাহার মধ্যে যে ব্রচ্ষের প্রকাশ আছে তাহা পরিপূর্ণ, অধণ্ড। তাহা 
আমাদের কল্পনাজাল দ্বারা বিজড়িত নয়, উপনিষদ তাহাকে ‘সত্যং জানমনস্তং 
ব্রহ্ম’ বলিয়া প্রতিপাদন কবিয়াছেন। “এই বিচিত্র জগৎসংসারকে উপনিষদ 
ব্রত্দের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের অনস্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন'*..**এক মানস 
ভাহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকল প্রকার জটিলতা, সকল প্রকার 
কল্পনার চাঞ্চল্যকে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন। ধর্মের বিশুদ্ধ সরলতার এমন 
বিরাট আদর্শ আর কোথায় আছে?” 
-_রবীন্দ্রবরচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২১-২২ 
ব্ৰহ্ম অর্থে AE রূপ। সর্বব্যাপক বলিয়া তিনি অস্তরে বাহিরে 
সর্বত্র । 'তিনি অস্তরতম, তিনি স্থদূরতম, তাহার সত্যে আমরা সত্য, তাহার 
আনন্দে আমরা ব্যক্ত। এই ব্রহ্ধাই ভূমা--ইনি স্থখ্বকূপ_তাই. উপনিষদ 
বলিয়াছেন : 
 পভূমৈব সুথং নাল্লে স্খমন্তি। 
যত্ৰ নান্তচ্ছপণোতি নান্তৎ পশ্যতি নান্তদ্‌ বিজানাতি স এব 
ভুমা। অথ যত্রান্তৎ পশ্তত্যন্তচ্ছণোত্যেন্তদ্‌ বিজানাতি তলল্পম্‌। 
যো বৈ ভূমা তদমৃতম্খ যদল্লং অন্মৰ্যম্‌ ৷” [ ছাঃ উঃ ৭২৪ ] 
অর্থাৎ যাহাতে অন্ত কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্ত 
কিছু জানিতে পারে না তাহাই সেই ভূমা। আর যাহাতে অন্য বস্তু দর্শন করে, 
অন্য বসন্ত শ্রবণ করে, অন্ত বিষয় জানিতে পারে, তাহা অল্প, ভূমাঁর বিপরীত । 
যাহা ভূমা তাহা অমৃত, আর যাহা অল্প বা পরিচ্ছিম্ন তাহা মরণশীল বা বিনাশী। 


সাহিত্য বনাম ধর্ম ৪৬ 
এই ভূমাই যে আত্ম! তাহার উপদেশ করিয়া উপনিষদ বলিতেছেন 
"অথাত আত্মাদেশ এব আম্মৈবাধস্তাদ্‌ আত্ম! 
উপরিষ্ঠাদাত্মা পশ্চাদাস্মা দক্ষিণত আত্মোত্বরতঃ 
আস্মৈবেদেং সর্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্বয্নেবং 
মহন এবং বিজানন্‌ আত্মরতিরাত্মক্তীড় আত্মমিথুন 
আত্মানন্দঃ স দ্বরাড়, ভবতি তন্ত সর্বেধু লোকেষু 
কামচারে! ভবতি 1৮ [ছাঃ উঃ ৭২৫] 
অর্থাৎ সেই ভূমান্বরূপ আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই উধ্বে। আত্মাই পশ্চাতে, 
আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এই - সমস্ত জগৎ। যেই 
উপাসক এই প্রকার দর্শন, এই প্রকার মনন, এই প্রকার বিজ্ঞান' অনুভূতি লাভ 
করেন, তিনি আত্মক্রীড়, আত্মমিধুন ও আত্মানন্দ হইয়া শ্বস্ব রূপে প্রকাশমান 
হন-_স্বরাট্‌ হন, স্বর্গাদিলোকে তাহার কামচার হয় বা স্বাতস্ত্য বিস্তমান থাকে। 
উপনিষদ আরও বলিতেছেন 'আনন্দো ব্রদ্ধেতি ব্যজানাৎ’ [ ব্রচ্ধকে আনন্দ- 
স্বর্ণ বলিয়া জানিয়াছিলেন ] 'অয়মাত্মা ব্রহ্মা’ [ এই আত্মাই ব্রহ্ম ] ‘ভূমৈব স্থখম্‌' 
[ ভূমাই স্থখন্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ ] -ইত্যাদি উপনিষদ বাক্যের মধ্যে ব্রহ্ম = ভূমা 
= আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই সর্বব্যাপী আত্মার আনন্দরূপতা এবং 
সর্বব্যাপিত্ব উপলব্ধি করাই সর্বমানবিক রূপ। নিজের ক্ষুদ্র অহং-ভাবকে 
অতিক্রম করিয়া সর্বত্র আত্মদর্শনই প্রকৃত মনুত্যত্ব। “আত্মা শব্দটি গমনার্থক 
‘অত,’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন অর্থাৎ যাহা সর্বত্র গমনশীল, যাহা সর্বব্যাপী তাহাই আত্মা 
ব্ৰহ্ম বা ভূমা পর্যায়। সামগ্রিক ভাবে সর্বত্র সেই আত্মদর্শন প্রকৃত মন্থম্যত্ব এবং 
তাহাই প্রকৃত ধর্ম। তাই শান্ত্কারগণ বলিয়াছেন - 
*যন্ত সর্বাণি তৃতান্তাস্মৈমবাডূদ্‌ বিজানতঃ 
তল্ত কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমম্পশ্যতঃ 1” 
অর্থাৎ যে বিজ্ঞানী ব্যক্তি সকল প্রাণীকে নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করেন সেই 
সমজ্ঞানীর কোনও প্রকারে দুঃখ থাকে না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 
“খগুতার মধ্যে কদর্ধতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে, থণ্ডততার মধ্যে প্রয়াস, 
শান্তি একের মধ্যে, খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে, 
তেমনি খণ্ডতার মধ্যে মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে! সেই এককে 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে সহল্ের হাত হইতে আপনাকে আর রক্ষা 
করিতে পারি না। বিষয় প্রবল হইয়া উঠে ধনজনমান বড় আকার ধারণ 
করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইতে থাকে-" :-প্রতিবেশীর সহিত নিরন্তর প্রতি- 
যোগিতা লাগিয়া উঠে” ইত্যাদি। 
রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩২ 
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অমৃতের সন্ধানে বনে যাইতে উদ্ভত যাজ্ঞবন্ধ্য যখন মৈত্রেয়ীকে -বিষয়সম্পত্তি 
দিয়া নিশ্চিন্ত করিতে চাহিয়াছিলেন সৈত্রেমী তথন--যাহ! : বাহু, যাহা 
বিচ্ছিয় যাহা! মৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত নয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া অথগ্ 
অমৃতকে চাহিয়াছিলেন। সেই চাওয়াই শ্রেষ্ঠ চাওয়া--ভাহাই মানবজীবনের 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ। অহং-রূপের দ্বারা খণ্ডিত, সীমাবদ্ধ আত্মাকে অতিক্রম করিয়া 
সকলের মধ্যে আত্মান্ুসন্ধীন করিতে হইবে-_সকল প্রাণীর মধ্যে সেই আদর্শ আস্মান্- 
সন্ধান যাহা মৈত্ৰেয়ী সমস্ত পাখিব সম্পদের পরিবর্তে চাহিয়াছিলেন_-সেই 
আত্মাহসন্ধানই মন্স্তত্, তাহাই ধর্ম। তাহা হইতে ল্ৰষ্ট আত্মাভিমানী যাহার! 
অন্তের স্বার্থ ও সত্তাকে পদদলিত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় কটিবন্ধ, তাহাদের নিকট 
সমস্ত সুখ, সমস্ত ধর্মের আদর্শ ও অথণ্ড মনুয্যত্ব অবনমিত হইয়া যায়। তাই , 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন - 
“আমাদের চতুর্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞান মদমত্ত বাহ্বলগবিত ্বার্থনিষটু 
জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদস্ত শাণিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি 
সতর্করু্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্িত ও 
- ভ্রাতৃশোণিতপাতে পঞ্ধিল করিয়া তুলিতেছে_-সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের 
দ্বারা তাহারা কখনই অমর হইবে ন11 - তাহাদের যন্ত্রতন্ত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, 
“তাহাদের পর্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে; পারিবে না।” 
_ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫ 
আনন্ন্বরূপ আত্মা হইতে যে বিশ্বের স্বষ্টি, সমস্ত খণ্ডের যে আত্ম! ওতপ্রোতরূপে 
বিস্তমান, আত্মার সেই সামগ্রিক রূপকে সমস্ত প্রাধীর মধ্যে একরপে দেখাই ধর্ম। 
উপনিষদ বলিয়াছেন__ 

*“মনসৈবেদমাপ্তব্যৎ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন* 
৯ 
উপনিষদ আরও বলিয়াছেন: 

“মৃত্যোঃ স ম্ৃত্যুমাপ্পোতি য ইহ্‌ নানেব পশুতি”-_-বৃঃ আঃ উঃ 
একই আত্মন্বর্ূপের মধ্যে ওতপ্রোত বিদ্যমান বস্তুসমূহকে যাহারা নানারূপে দেখে. 
তাহারা মৃত্যু হইতে অধিক যন্ত্রণা পায-_কারণ খণ্ডতার মধ্যে কদর্ষতা, সঙ্ধীর্ণতা, 
দীনতা প্রভৃতি থাকা হেতু মনুয্যত্ব অবনমিত হয়। আত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও 
সর্বকরণতাকে লক্ষ্য করিয়া মন বলিয়াছেন £ - 
সর্বমাত্মনি সম্পশ্তেৎ সচ্চাসচ্চ সমাধিতঃ। 
'সর্বংহাত্মানি সম্পশ্তন্‌ না-ধর্মে কুরুতে মনঃ। 
আতম্মৈ দেবতাঃ সর্বাঃ সর্বমাত্যন্তবস্থিতম্‌। 
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এষ সর্বাণি ভূতানি পঞ্চভির্বযাপ্য মুতিভিঃ 
জন্ম-বৃদ্ধি ক্ষয়ে নিত্যং সংসারয়তি চক্রবৎ ॥ 
এবং ষ সর্বতৃতেষু পশ্যতাত্মনমাত্মুনা 
স সর্ব-সমভামেত্য ব্র্ধাভ্যেতি পরং পদম্‌ 
ৃ -মঙ্থসংহিতা, ১২শ অধ্যায় 
ধাহারা প্রকৃত ধামিক তাহারা সং, অসৎ সমস্তই পরমাত্মাতে অবস্থিত 
দেখিবেন। যিনি সমস্ত বস্ত আত্মাতে দর্শন করেন, তাহার মন কখনও অধর্মের 
দিকে ধাবিত হয় না। আত্মাই সমস্ত দেবতা । সকলই আত্মাতে অবস্থিত। 
আত্মাই মানুষের কর্যযোগ ঘটাইয়া দেন। এই পরমাত্মাই পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতদ্বারা 
সকল প্রাণী ব্যাপিয়া উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশ দ্বারা সংসারচক্র প্রবর্তিত করিতেছেন। 
এইরূপে যিনি সর্বভূতে আঘুদর্শন করেন তিনি- সর্বসমতাপ্রাঞ্চ হইয়া ব্রদ্ধকে লাভ 
করিতে সমর্থ হন। | 
_.. ধর্মশান্ত্কার মস্ত সমস্ত মানবসমাজকে খণ্ড খণ্ড ভাবে নানা দিক দিয়া 
বিচার" ও নিষ্পত্তি করিয়া সর্বশেষে খণ্ডাকারে বিন্যস্ত সমস্ত মানকসমাজকে একই 
আত্মার বিকাশরপে প্রতিপাদন করিয়া ইহাই প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন যে সমস্তই 
সেই ব্ৰহ্ম ==তূমা=*আত্মারই বিভিন্ন প্রকাশ । সুতরাং খণ্ডের সামগ্রিক উপলন্ধিই 
আত্মার উপলব্ধি এবং তাহাই ধর্ম; তাই মন্থর শাসকে ধর্মশান্্র বলা হইয়াছে। 
জার্মান দার্শনিক [758৪1-এর মতেও যাহাকে :Reli৪i০n_ বা. ধর্ম বলা হয় 
তাহার মূল উৎস সেই আত্মা। তাহা! হইতেই সমস্ত মানৰিক সংস্থার 
[ Institution ] বিকাশ, তাহার মধ্য দিয়াই যাহা কিছু অসামঞ্ুস্তের সমাধান 
হয়; বাহিরের জগতে যে সমস্ত অসামধ্রন্ত [ 1218708 ] দেখি, বিরোধ দেখি, 
সে সকলেরই সমাধান হয় আত্মোপলন্ধির মাধ্যমে ধর্মের অর্থাৎ আত্মোপলব্ধির মধ্য 
দিয়! সাহিত্য বল, দণ্ডনীতি বল, বিজ্ঞান বল _-সমস্ত যাহা কিছু মানব চিন্তাধারার 
ফল, তাহা সমস্তই আত্মার শক্তির বিকাশ। এই সর্বব্যাপী আত্মাকে আমরা 
ঈশ্বর আখ্যা দিই। তাহারই আলোকে সমস্ত আলোকিত এবং মানবসমাজের 
বিভিন্ন অভিব্যক্তি এবং পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে আপাতঃ বিভিন্নতা! থাকিলেও, 
সেই সমস্তই আত্মিক বিকাশের ফল। উপনিষদের ভাষায় বলা যায় £ 
“তমেবভাস্তমমুভাতি সৰ্বং . 
তন্য ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি”__কঠোপনিষদ 
সেই আত্মার আলোকে সমস্ত আলোকিত, সমস্ত প্রকার মানসিক বিক্ষুরণের 
মূলে রহিয়াছে সেই আত্মা। সেই আত্মাকে সমস্ত বিভিম্নভার মূল এক্যকপে 
উপলব্ধি করিলেই সমস্ত বিরোধের, সমস্ত অসামন্তস্তের সমাধান হয়--তাহাকেই 
ধর্ম বলা হয় _ অর্থাৎ যাহাতে সমস্ত অসামগ্রস্ত একই তত্বরূপে বিধৃত হয়। শ্রেণীযুদ্ধের 


৪৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


দ্বারা বিরোধ আরও বাড়িয়া বিদ্বেষের অনল সমস্ত সংস্থাকে ছারখার করে, এঁক্যের 
আলোকে সামগ্রশ্ক আনয়ন করিতে পারে না। স্বতরাং যে শ্রেণীযোদ্ধারা নিজেদের 
কাজকে মানবিক বলিয়া বোধ করেন, তাহা উৎকট বিভ্রান্তি ছাড়া আর 
কিছু নয়। 

একই আত্মার ষে সমস্ত কিছু বিকাশ ওবিন্তাস যাহাকে উপলব্ধি করাকে 
ধর্ম বল! হয়, সে সম্বন্ধে জার্মান দার্শনিক [75£০1-এর চিন্তাধারা আলোচনা করিয়া! 
জনৈক দার্শনিক বলিয়াছেনঃ 


“We know that in religion we withdraw ourselves from what 
is temporal, and that religion is for our consciousness and 
that region in which all the enigmas of the world are 
solved, all the contradictions of. deep-reaching thought 
have their meaning unveiled.........the region of eternal 
truth, of eternal rest, of eternal peace, speaking generally, 
it is through thought, concreate thought or to put it more 
definitely, tt is by reason of bis being spirit that man is than 
and from tan as 56211) proceed all the many developments 
of sciences and Arte, the interests of political fife and all 
those conditions which have references to tnan's freedom and 
will. But all these manifold forms of human relations, 
activities and pleasures and all these ways are intertwined ; 
all that has worth, dignity for man, all where-in he seeks 
his happiness, his glory and his pride, finds its ultimate 
centre inreligion and feeling of God; thus God is the 
beginning of all things and end of all things. As all things 
proceed from this Point, so all back return to again. He is 
the centre which gives life and animates and preserves in 
existence all the various forms of beings.-.... In religion 
man places himself inarelation to this centre .....and in so 
doing he rises up 49 the highest level of conciousness and the 
religion which is free from relations to what is other 
than itself.” [Hegel's Philosophy of Religion by E. B. Spiers 
and B. Saunder Pp. 1-2] 


সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে, মানবজীবনের মধ্যে যতপ্রকার বৈচিত্র্য, 
সেগুলির একই উৎস হইতে যেহেতু বিকাশ ও প্রকাশ সেগুলি পরস্পরের সহিত 
জড়িত, তাহাদের বেন্দ্রস্থল হইল আত্মন্বক্পপ ঈশ্বর _তাহাতেই আরম্ভ তাহাতেই 
শেষ । স্থতরাং মানুষে মানুষে যে বৈচিত্র্য, যে নানাত্ব তাহা সত্য নহছে--তাহা 
উপলব্ধি করাই ধর্ম--তাহাতেই মানবজীবনের পরিপূর্ণ সফলতা । - 


সাহিত্য বনাম ধর্ম ৪৭ 


রবীন্দ্রনাথের মতেও, মাহুষের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, নান! ইন্জিয়বোধ, নানা 
বৃত্বি-প্রবৃত্তি এ সমস্তই মান্্যকে কেবল আপাতঃভাবে বিচিত্রের বিস্তারের মধ্যে 
লইয়া গেলেও, তাহার গণনাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে বিরামবিহীন ব্যাপ্তির মধ্যে, 
অন্তহীন সম্বন্ধের মধ্যে একটি গন্তব্যস্থান আছে-যং লঙ্কা চাপরং জ্ঞানং মন্ততে 
টিক জিডির হকি ররর আবার রঃ 
কিছু আছে বলিয়া মনে হয় ন[। তখন আপনাকে 

_.. পসর্বভূতস্থমাত্মানং সর্মভূতানিচাত্সনি 

অর্থাৎ নিজেকে সকলের মধ্যে এবং সকলকে নিজের মধ্যে অঠ্ভব করিয়া মানুষ 
দ্বর্গন্থখ ভোগ করিতে পারে । রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেনঃ 

“মানুষ অস্তরে বাহিরে অনুভব করে-সে আছে একটি নিখিলের মধ্যে। 

সেই নিখিলের সংগে সচেষ্ট সচেতন যোগ সাধনের দ্বারাই সে আপনাকে 

সত্য করে জানতে পারে। বাহিরের যোগে তার সমৃদ্ধি, ভিতরের যোগে 

তার সার্থকতা |” 

‘মানুষের ধর্ম _ববীন্ত্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, ৫৯০ পৃঃ 
এখন স্পষ্টই উপলব্ধি কর! যাইতেছে পৃথিবী ষেরূপ আপনার কক্ষপথে আবর্তিত 
হইতে হইতে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিয়া আসে, যেমন তাহার কার্য কেবল নিজ 
কক্ষপথে ঘোরা নহে, সূর্যের চতুর্দিকেও আবর্তন তাহার কার্য। সেইরূপ মানুষও 
সমাজে থাকিয়া একদিকে যেমন ব্যক্তিগত আম্মির টানে ধনসম্পদ্‌ প্রতৃত্ব প্রভৃতি 
ব্যক্তিগত শ্বার্থের আকর্ষণে সীমাবদ্ধ, আর এক দিকে তেমনি অমিত মানবের 
প্রেরণায় পরস্পরের সংগে তাহার কর্মের যোগ, আনন্দের ষোগ, পরস্পরের উদ্দেন্তে 
ত্যাগ প্রভৃতি ঘারা নিজের প্রসারিত রূপকে প্রকাশ করে, তাহাই ধর্ম। এই ধর্মই 
মানুষের স্বভাব বা প্রক্কতিগত। ইহা! হইতে চ্যুত হইলেই মানুষ পাপগ্রস্ত হয়। 
তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :_ 

“মামৰ আপনার স্বভাবকে তখনই জানে ষধন পাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে 
কল্যাণের অর্থাৎ সর্বজন হিতকামনা করে।--*যে. পাপ অহংসীমাবদ্ধ 
স্বভাবের, তার থেকে বিরত হলে তবে মাহ্ষ আপনার আত্মিক সমগ্রকে 
জানে, তখনই জানে আপনার প্রক্ৃতি। তার এই প্রকৃতি কেবল আপনাকে 
নিয়ে নয়, তাকেই নিয়ে যাঁকে গীতা রলেছেন, তিনিই পৌরুষং ৃযু, মান্ষের 
মধ্যে মন্য্যতথ ।” 

__রুবীন্দ্র-ব্রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, ৫১১ পৃঃ 
বঙ্কিমচন্্ও বিরত ধর্ম বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “যাহা থাকিলে 
মানুষ, না থাকিলে মাহষ মান্য নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম বা মহুস্তত্ব।” [ধর্মতত্ব ] 
“যে অবস্থায় মানুষের সর্বাদীণ পরিণতি সম্পূর্ণ নয় সেই অবস্থাকেই মন্ুয়ত্ব 
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বলিতেছি”'[ ধর্মতত্ব ]। এই মনুয্স্ব- অর্থাৎ সৰ্বথা মানসিক বৃত্তিগুলির অঙমুশীলনের 
দ্বারা আত্মিক প্রসারই মনস্তত্ব বা ধর্ম--যাহা উপনিষদ, মন্গসংহিতা প্রভৃতিতে 
দেখাইয়াছি। এই ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই বন্ধিমচন্দর 
বলিয়াছেন, “সমস্ত মনুয্তজ্ঞাতি কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, 
সকলেরই পক্ষে যাহা তাহাই ধর্ম”_[ ধর্মতত্ব ]। 

পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, সকল যামুষের 
সহিত আত্মিক যোগের দারা হৃদয়ের যে প্রসার তাহাই ধর্ম। তাহাই মনুস্ত জীবনের 
ভূমা রূপ। সকলের মধ্যে আমি আছি, আমার মধ্যে সকলে আছে এই 
আত্মিক যোগই মানব প্রক্ৃতি--এবং ইহাই ধর্ম পদবাচ্য, কারণ ইহার দ্বারাই 
সমস্ত বিধৃত, সমস্ত সমস্তা সরলীভূত, সমস্ত অসামপ্রস্ত বিলীনতা প্রাপ্ত হয়। 
কেননা আত্মার সংগে আত্মার স্বাভাবিক যোগ সকলের চেয়ে সত্য, সেইখানেই 
মান্থষের গভীরতম মিল) সাহিত্যের মধ্যে ইহার পরিশ্ফুট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, 
যাহার জন্য সাহিত্যরসিককে সহৃদয় বল! হুইয়াছে। সমান হৃদয় যাহাদের তাহারাই 
সহৃদয় _-অর্থাৎ যে মানবিক স্তরে আসিলে উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছোট-বড় 
প্রভৃতি ব্যবধানগুলি বিলীন হইয়! সাধারণত! প্রাপ্ত হয়_তাহাই সম্বদয়তা । 
লৌকিক কথায় যন্ধদয় বলিতেও তাহাই বুঝি। . 

Heel, ভগবান মন্, উপনিষদ প্রভৃতি হইতে দেখান হইয়াছে যে ব্রহ্ব= 
ভূমা-আত্মাই সমস্ত স্থির মূলে, তাহাই সর্বমানবিক প্রচেষ্টার মূল উৎস। 
Hegel এবং যন বলিয়াছেন, মানবিক যাহা কিছু সংস্থা, জান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, 
শিল্প প্রভৃতি সমস্ত কিছুই সেই আত্মার প্রকাশ। মানবচিত্তের মধ্য দিয়া সেই 
সমস্ত মানবিক প্রচেষ্টা বিকাশ লাভ করে এবং আবার তাহাতে প্রলীন হয়। 

“Religion, as something which is occupied with this final 
object (God) and end, is therefore absolutely final and 
its own end ; for all other things converge in this ulti- 
mate end and in presence of it (God), they vanish and 
cease to have value of theirows. No other aim can hold 
its ground against this and her alone—all find their 
fulfilment.”* 


[ Hegel’s Philosophy of Religion by Spiers. P. 3.1] 


ক মহামতি টলস্টয়ও বলিয়াছেন ঃ 
‘ “Astronomical, physical, chemical and biological science as also technical 
and medical science will be studied only in a0 far as they can help to 
free mankind from religious, jndicinl or social decceptions or can serve 
to promote the well being of 511 men and not any single class.” 
[ What is Arr? P., 286] 
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সুতরাং ব্রহ্ম বা আত্ম! হইতে সমস্ত- বিচিত্রের বিকাশ এবং প্রকাশ, সেই 
ব্রহ্ম কেবল ভ্ঞানস্বপ্ূপ নহেন, তিনি রসম্বর্পপ। উপনিষদ তাহার স্বরূপ স্বন্ধে 
একদিকে বলিয়াছেন “সত্য জ্ঞানমনস্তৎ ব্রহ্ষ"__-অন্তদ্রিকে আবার বলিয়াছেন, 
"রসো বৈ সঃ” অর্থাৎ সেই ব্রদ্ধ বা আত্মা রসম্বর্ূপ আনন্দদ্বরপ । সেই রসম্বরূপ 
আত্মা হইতে বিশ্বস্ট্ি হইয়াছে বলিয়া উপনিষদ বলিয়াছেনঃ 
আনন্দান্ধ্যেব খধিমানি ভুতানি জায়স্তে 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি 
আনন্দং প্রষস্ত্যতিসংরিশস্তি । 
সেই সর্বব্যাপী আননাস্বরূপ আত্মা হইতে এই সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে, সেই সর্বব্যাপী 
আনন্দের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই 
ইহারা যাতায়াত করে, প্রবেশ করে। 
কোহেবান্তাৎ কঃ প্রাপ্যাৎ 
যগ্ধেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ 
কেই বা শরীর চেষ্টা করিত, কেই বা জীবিত থাকিত, যদি আননস্বব্ধপ এই 
আকাশ না থাকিত। সর্বব্যাপিত্বক্সপ ধর্ম গ্রহণ করিয়া আত্মা বা ব্রহ্মকেও আকাশ 
বলা হইয়াছে [ তুলনীয়_আকাশম্তঘিক্গাৎ্ ত্র ] 
এই রসম্বর্ূপ বা আননম্বরূপ আত্মার সর্বমানবিক উপলব্ধির ফল হইতেছে 
যেহেতু সাহিত্য, সেই কারণে সাহিত্যের সংজ্ঞা করিতে গিয়া আলংকাঁরিকগণ 
_ বলিয়াছেন_-“বাক্যৎ রসাত্মকং কাব্যম’_-সাহিত্যের সহিত সর্বমানবিক 
আত্মোপলন্ধির গভীর অনিবার্য সম্বন্ধ । . আগেই বলা হইয়াছে সেই সামগ্রিক 
সর্বযানবিক আত্মোপলক্ধিই ধর্ম। সাহিত্যের স্বাষ্টি যে নিছক আনন্দ দানের অন্ত 
[ Pleasure ], তাহা ছাড়া সাহিত্যের অন্ত কোনও ভূমিকা নাই, তাহা একদেশদর্শা 
স্থবিধাবাদীদের কথা। যাহার! সাহিত্যর নামে সমাজে উচ্ছৃত্খলতা, অঙ্গীলতা 
স্্টি করিয়া মাতস্ত-ন্তায় প্রবর্তন করিতে চান, সেই জাতীয় সাহিত্যে সেই সমস্ত 
সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় বটে, তাহা কখনও সর্বমাঁনবিক 
সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে না--কারণ তাহার সহিত সর্বমানবিক ভিত্তিতে 
আত্মার বিকাশ নাই, চিত্তের প্রকাশ নাই--ফেহেতু তাহা ধর্মবিহীন সাহিত্য । 
এই উক্তির স্বপক্ষে মহামতি টলস্টয়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য £₹ 
“Arf is not a pleasure, a solace, or an amusement Art is a 
great matter. Art isan organ of human life, transmitting 
man’s reasonable perception on into feel ing. In our 


age... ‘religious perception of men in the conciousness 
of ‘the brotherhood of men— we know that the well 


zs 
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being of than ties in union with his fellow men......Art 
should transform this perception into feeling. 


“The taste of art is enormous. Through the influence of 
real art, aided by science, guided by religion, that peaceful 
co-operation of man which is now maintained, by internal 
means—by*** + Ilaw courts'‘‘charitable institutions, factory 
inspection and so forth should be obtained by man’s free 
and joyous activity... .. And it is only Art that can 
accomplish this. 


What 1s Art ? P., 287 


উল্লিখিত উক্তির সারমর্ম এই যে প্রক্কৃত সাহিত্যই তাহা যাহা দ্বারা ধর্মবোধ 
উদ্দীপিত হয়__মানুষে মানুষে সৌল্রাত্র প্রকৃত আর্টের লক্ষণ মানুষে মানুষে একত্ব- 
বোধই সাহিত্য বা আর্টের প্রধান লক্ষ্য | কৃত্রিম উপায়ে মানুষে মানুষে যে একত্ব 
স্থাপন করিবার চেষ্টা তাহা কখনও সফল হইতে পারে না--এক শ্রেণীকে ধ্বংস 
করিয়া অন্ত এক শ্রেণীর দিকে মানবিকতার নামে সহানুভূতি দেখানোর যে অভিনয় 
তাহার দ্বার! প্রকৃত মানবিক অনুভূতি জাগরিত করা যায় ন!। মাহুষে মানুষে 
একত্ব আর্টের মহত্বের মধ্য দিয়া সাধিত হয়। ইহাই প্রকৃত ধর্ম প্রকৃত আর্টের 
তাহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
এই বিষয়ে উপনিষদের দিক্‌ অনুসরণ করিয়া রবীজ্্নাথ বলিয়াছেনঃ 
“কিন্ত এই ব্ৰহ্ম তো! কেবল জ্ঞানের ব্রহ্ম নহেন--রসো বৈ সঃতিনি 
আনন্দর্পম্‌ অমৃতরূপম্‌। ব্রদ্ধই যে রসন্বরূপ'”*ইনিই আত্মার পরম আনন্দ। 
আমাদের দেশে এই চিরলব্ধ সত্যটিকে যদি এই নতুন যুগে নতুন করিয়া 
সপ্রমাণ করিতে না পারি তবে ক্রদ্থজ্ঞানকে তো আমর] ধর্ম বলিয়া মানুষের 
হাতে দিতে পারিব না-..রস ছাড়া তো আর কিছুই মিলাইতে পারে না*** - 
জীবনে ধন আত্মবিরোধ ঘটে, যখন হৃদয়ের একতারের সংগে আর এক- 
তারের অসামন্রস্তের বেস্থুর কর্কশ হইয়া উঠে, তখন কেবলমাত্র বুঝাইয়া 
কোন ফল পাওয়! যায় না_মৃজাইয়! দিতে ন! পারিনে. ঘন্য মিটে না|” 
রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, ৫৩০ পৃঃ 
এই একত্ব সম্পাদনের শক্তি রহিয়াছে সাহিত্যের-যাহা ধর্মের মুল ভিত্তি। 
কবি আপন কবিত্বশক্তির মধ্যে, কর্মী আপন কর্মশক্তির মধ্যে সমস্তের মূলগত 
আত্মাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে । সেই ভিতরকার আপনাকে ষতই সে 
অন্যের মধ্যে লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে, ততই কবির কাব্য অমর হুইয়! উঠে, 
তাহার কাব্য তখন বাহিরের অক্ষরগণ্য কাব্য হইয়া উঠে না-স্থতরাং যেহেতু 
সাহিত্য স্বতঃ-উৎসারিত আনন্দের প্রন্রবণ, সেইহেতু তাহা সকল আত্মার সহিত 


সাহিত্য বনাম ধর্ম &১ 


অচ্ছেন্ভ যোগ স্থাপন করে-_ভাই সাহিত্যের সহিত-ধর্ষের একাস্ত যোগ স্বাভাবিক 
সম্বন্ধ । তাই টলস্টয় বলিয়াছেনঃ 
“The purpose of human life is the brotherly union of 


man. Art must be guided by this perception.” 

— What it Art? P. 263 
মানুষে মানুষে আধ্যাত্মিক এক্য যে সাহিত্যর ভিত্বি_-যাহাকে প্রকৃত ধর্ম 

বলা হয় তৎস্বন্ধে টলস্টয় আরও বলিয়াছেন : 

“Aft is not the expression of man’s emotions by internal 
signs 5 it is not the production of pleasing objects [ N. B. 
অঙ্গীলতাবাদী তথাকথিত সাহিত্যিকগণ চোখ মেলিয়! দেখুন ও শুনুন ] 
and above all it isnot pleasure but itis a means of union 
among men joining them together in the same feelings 
and indispensable for the life and progress towards well- 
being of individuals and of humanity.” 

— What is Art ? P. 123 


- অৰ্থাৎ ব্য ও সমর স্বাঙ্গীণ ও আত্স্তিক কল্যাপ সাধনের উদ মাহুষে : 

মাহযে ক্যবোধ ন্ট করাই প্রকৃত সাহিত্যের উদ্দেশ ও কর্তব্য তাই প্রাচ্য 

আলঙ্কারিকগণ সাহিত্যের মহান্‌ উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেনঃ 

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষন্তং কলাস্থ চ। 
- করোতি কী্ঠিং গ্রীতিং চ সাধু কাব্যনিষেবনম্‌॥. 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কীতি এবং গ্রীতিদানই প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ । ইহার 

মধ্যে ধর্ম এবং মোক্ষ এই ছুইটি পারমাধিক অর্থবোধক শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে 

ধর্ম শবে সর্বমানবিক ভিত্তিতে আত্মা আত্মায় যোগ, আর মোক্ষ অর্থে এই 

সর্বমানবিক সামগ্রিক এঁক্য সাধনের ফলে যে সর্বাতিশায়ী আনন্দ তাহাই মোক্ষ - 

যাহাকে 2150০ তাহার নন্দনতত্বে ০921 বলিয়াছেন। এই বিষয়ে 

টলস্টয় বলিয়াছেনঃ 

i “Art is a human activity in this that one man conciously 
by means of certain internal signs, hands on to others 
feelings he has lived through, and that others are infected 


by these feelings and also experience them.” 
—What is Art? P, 123 


এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তিও উল্লেখযোগ্য £ 
“বসন্বরূপ ভগবানের আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে মানব-চরিত্রের মধ্যে আপনাকে 
আপনি স্ষ্টি করিতেছে। মান্ষের হৃদয়ও সাহিত্যে আপনাকে সুজন 
" করিবার, আপনাকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার অস্ত নাই, 


€২ বাংল! সাহিত্য পত্ৰিকা 


ইহা বিচিত্র। কবিগণ মানব হৃদয়ের এই চিরস্তন চেষ্টার উপলক্ষ্য মাত্র ৷ 
ভগবানের আনন্দ সুষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত। মানব- 
হৃদয়ের আনন্দ হা তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎসষ্টির আনন্দগীতের 
বঙ্কার আমাদের হৃদয়বীণাতস্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে) সেই যে 
মানবসংগীত ভগবানের স্থির গ্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে, সেই যে 
সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ ।* 

সাহিত্যের তাৎপর্য_ রবীন্দ্র রচনাবলী-_পৃঃ ৩৪২ 
উনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ার নন্দনতত্ববিদ W. B. 73161106815 

(1810-48) আর্টের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়| বলিয়াছেন যে, বিশ্বস্থষ্টির বৈচিত্র্যের 

মূলে যে এক মহান্‌ তত (ঈশ্বর) বিদ্ধমান_নানা বৈচিত্রের মধ্য দিয়া তাহারই' 

রহস্য উদ্ঘাটনই সাহিত্যের লক্ষ্য। 

«The whole boundless, beautiful world is but the breath 
Of a single, eternal idea, the idea of eternal God, manifest- 
ing itself in numberless forms, as a grand apocalypse of 
the absolute unity in endless variety. The moral mani- 
festation of this eternal idea, is the struggle between 
good and evil, between love and egotism......What is 
therefore the destination and aim of Art? To picture 
and to reproduce the life of nature is the eternal object 
of Art~ [ Quoted by W. Knight in his book The 
Philosophy of the Beautiful, P. 256] 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্সস্থলে সাহিত্যের সহিত ধর্মের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 

তাহা অতি সংক্ষিপ্ত উক্তিতে রামকৃষ্ণণীলাপ্রসঙ্গের মধ্যে বলিয়াছেন--তাহা 

উল্লেখযোগ্য £ 
“Ajt is the idealisation of the actual and religion is the 
realisation of the ideal.” 


[ ‘লীলা প্রসঙ্গ ] 
অর্থাৎ বহু বিচিত্রক্ূপে বিন্তস্ত বাস্তব ব্যাপারের মধ্যে একত্বের অনুভূতিকে Art 
বলা যায় এবং একাম্মান্থততিকে যোগাদি দারা উপলব্ধি করা, নিজন্ব করাই ধর্ম বা 
Religion, উপনিষদের ভাষায় বলা যায়ঃ 

“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” 


এই জগতে নানা বা বহু বলিয়া কিছু নাই; সমস্ত বিচিত্রই একই আত্মার প্রকাশ ৷ 
একথা মঙ্ণুও প্রতিপাদন করিয়াছেন_ তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে নানারূপে 
ভাসমান বৈচিত্র্যের মধ্যে ষে এক বন্ধ রহিয়াছে সে বিষয়ে উপনিষদ ও ভারতীয় 


, সাহিত্য বনাম ধর্ম ৫৩ 


শান্্রগুলি একমত। নানার মধ্যে সেই এককে উপলব্ধি করিয়া তাহা যখাযুক্ত 
মাধ্যমে প্রকাশ .করিবার নাম 4 বা সাহিত্য । কিন্তু প্রকাশ করিলে চলিবে না 
সেই এককে উপলব্ধি করিয়া_“যস্মিন, বিজ্ঞাতে সর্বমেব বিজ্ঞাতম্‌্*_যাহাকে 
জানিলে সমস্তকেই জানা যায়--এই একত্ব উপলব্ধির নামই ধর্ম-_যাহা চিত্ত যোগি- 
গণের একমাত্র উপজীব্য । স্বতরাং শ্বামীজীর ভাষায় সাহিত্য ধর্মোপলব্ধির উপকরণ 
স্বক্ূপ আত্যস্তিক নিঃশ্রেয়সের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয় । অতএব সাহিত্যের সহিত 
ধর্মের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ-_কার্ষ-কারণ সম্বন্ধ । 

সর্বশেষে সর্বজ্ঞানের আকর বেদ সাহিত্য বা আর্ট সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন 
তাহ! প্রপিধানষোগ্য । বেদের উক্কিগুলি সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত ও সাবগর্ভ_ষাহার 
গভীর রহুন্ত উন্মোচনের জন্য যুগ যুগ ধরিয়া প্রচেষ্টা চপিয়াছে- কেবলমাত্র অস্থবাদ 
করিয়া তাহার রহন্ত উদ্ঘাটন কর! যায় না যে প্রচেষ্ট1 বর্তমান যুগে কয়েক সম্প্রদায়ের 
পণ্ডিতম্মন্তের মধ্যে দেখা যাইভেছে। +১:৮এর লক্ষণ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া এতরেয় 
ব্ৰাহ্মণে অতি সংক্ষিপ্তাকারে বলা হইয়াছে 

"আহ্মসংস্কতির্বাব শিল্পানি" [ এতরেয় ব্রাহ্মণ ] 
হে বৎস! আত্মসংস্কতিই শিল্প বা আর্টের লক্ষ্য । আত্মসংস্কৃতি কথাটির তাৎপর্য 
সমস্ত উপনিষদ ও পরবর্তী শান্ত্রগুলির মধ্যে নানাভাবে বিস্তারিত আকারে বলা 
হইয়াছে। ইহার অর্থ শিল্পসমূহের লক্ষ্য আত্মসংক্কতি অর্থাৎ নানাভাবে সঙ্কোচ- 
ভাবাপঙ্গ আত্মার সংস্কারই ( Purifi০ati০n ০£ 56] ) শিল্প তথা ললিতকলা তথ! 
জক্ষ্য। 

“আত্মা শ্বভাবতঃই পূর্ণ শ্বূপ। কেবল কতকগুলি কাজের দ্বারা ইহা 

সঙ্কুচিত হইয়াছে মাত্র -আত্ম! তাহার স্বাভাবিক পূর্ণতা হইতে আর্ট হইয়া 

যেন সক্কোচগ্রাঞ্চ হন। তাহার শক্তিসমূহ অব্যক্তভাব ধারণ করে*। 

_শ্বীমীজীর বাণী ও রচনা, শতবাধিকী সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০ 

সেই তূমাম্বরূপ আত্মা অধোভাগে, উত্ব'ভাগে, পশ্চাতে, অগ্রে, দক্ষিণে, উত্তরে 
সর্বত্র বিস্তমান-__তাহাই এই সমস্ত জ্গৎ_ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বাণী আগেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে। স্থতরাং সর্বব্যাপক, অনন্ত প্রকাশময় এবং আনন্দময় এই 
আত্মার_পূর্ণভার সংকোচই অসংস্কত অবস্থা। অহংভাব-সীমাবন্ত আত্মার এই 
সংকোচভাবই মানুষকে পরস্পরের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে_ইহাই পাপ- ইহা, 
রৰীন্দ্রনাথের অভিমত। আত্মার এই সঙ্কোচভাব বা আবরণ তাহার অনস্ততাকে 
ক্ষুণ করিয়া সাস্ত আমিত্বে পর্যবসিত করিয়াছে । আনন্দময় আত্মার এই সংকোচভাব 
অপসারণ করিলে আত্মার যে স্বরূপে অবস্থান তাহাই আত্মসংস্কৃতি এবং তাহাই 
আত্যন্তিক কল্যাণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেনঃ 

“সাস্ত আমি গল্পকথা মাত্র। সেই অনন্তের উপর যেন একটা আবরণ 


ts বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


পড়িয়াছে, আর উহার কতকাংশ ‘আমি’ রূপে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্ত 
ইহা বাস্তবিকই সেই অনস্তের অংশ* [ স্বাষীজীর বাণী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৪ ] 
আত্মার এই অসংকুচিত আনন্দময় অবস্থার বিষয় উপনিষদের পরিপ্রেক্ষিতে 
উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন £ | 
“কিন্ত সকল মানুষেরই জীবনে সময়ে সময়ে এমন শুভ মুহূর্ত আসিয়া 
থাকে-..গভীবুতম শোকে এমন কি গভীরতম আনন্দের মধ্যেও এমন শুতক্ষণ 
আসিয়া উপস্থিত হয় যখন সেই ক্ধ্যালোক-অবরোধকারী মেঘের খানিকটা 
যেন ক্ষণকালের জন্য সরিষা! যায়, তখন আমরা আমাদের এই সীমাবদ্ধভাব 
সত্বেও ক্ষণকালের জন্য সেই সর্ধাতীত সত্তার চকিতবৎ দর্শন লাভ করি। 
দূরে পঞ্চেন্জরিয়াবদ্ধ জীবনের বহু দূরে--এই সংসারের ব্যর্থ ভোগ ও স্থধছঃখ 
হইতে অনেক দুরে, দূরে । দূরে--মামুষ ক্ষণেকের জন্ত দিব্যদৃষ্টি লাভ _ 
করিয়া স্থির ভাব অবলম্বন করে।” - ম্বামীজীর রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২৭ 
সাহিত্যের রসাস্থভূতির ইহাই পরিণামাবস্থা। চৈতন্তময় আননাম্বরূপ আত্মার 
উপর হইতে আবরণ অপসারিত হইলেই আত্মা যে আনন্দময় শ্বরূপে অবস্থান করে 
তাহার উল্লেখ করিয়া আলঙ্কারিক রসগঙ্গাধরকাঁর পণ্ডিত জগন্নাথ বলিয়াছেন-- 
“ব্যক্তিত্ত ভগ্লাবরণা চিৎ*--'রস্পঙ্গাধর’ 
অর্থাৎ চৈতন্তের উপর অজ্জানের অর্থাৎ খণ্ডবোধের যে আবরণ রহিয়াছে যাহা 
মামুযকে সামগ্রীক বোধে বাধা দেয়, সেই আবরণ অপসারিত হইলেই যে চৈতন্তের 
পূর্ণ প্রকাশ হয়, তাহাই ব্যন্যার্থ, যাহার মাধ্যমে ব্রহ্ধাস্বাদসহোদর রসাহুভূতি 
হইয়া থাকে । এই বিষয়ে ববীন্দ্রনাথও বলিয়াছেনঃ 
"যেখানে আমাদের বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, রুচি সম্মিলিত ভাবে কাজ করে, এক 
কথায় যেখানে আদত মান্ুষটী রহিয়াছে, সেখানেই সাহিত্যের জন্মলাভ 
হয়! মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ পায়। সেই খণ্ড 
অংশগুলি বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি রচনা করে, পর্ববেক্ষণকারী মান্ষ বিজ্ঞান 
রচনা করে, চিন্তাশীল মান্য দর্শন রচনা করে এবং সমগ্র মানুষটা সাহিত্য 
রচনা করে” [ সাহিত্য, পৃঃ ৪৭০ ] 
প্রখ্যাতনামা দার্শনিক ও সৌন্দরধ্যবাদী 12183 বলিয়াছেন, “His (poet) 
sphere is not limited one, for he deals humanity'‘“the realm 
surveyed by him is the same as that in which the truth-seeker 
in science, the moralists, the politician and the economists move 
but he (poet) sees it under a different guise, the characteristics 
to which he primarily looks and apprehension of which moves 


him to utterence is that of beauty.» [Philosophy of the 222%72%/ 
Vol li, P. 87] 
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এই সামগ্রীক বোধই যাহুষের ধর্ম ইহাই আত্মসংস্তৃতি ইহাই সাহিত্যের 
লক্ষ্য। শিল্পী বা সাহিত্যিকের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ অভিব্যক্তিই আত্মসংস্কৃতি। 
এই ব্যক্তিসত্বা আপাতভাবে সীমাবদ্ধ হইলেও ইহা অনন্ত এবং ইহার গতি অনস্তের 
দিকে |. বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, “আমরা দেখিয়াছি আমরা অনন্ত, আর ইহাই 
আমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব’ [ শ্বামীজীর বাণী, ২য় খণ্ড, ২৭১ পৃঃ ]। 
| রবীন্দ্রনাথ এই সামগ্রীক বোধ যে মানবধর্ম তাহার সন্ধে বলিয়াছেনঃ 
‘সেখানেও মানুষ আপন, আপনার চেয়ে বড়ো আপনার সংগে মিলিতে 
চাহিতেছে। মান্য যখনই আত্মবশ [৪০18584186৭ ] আপনার 
আনন্দকে পায়, তখনই বড়ো আনন্দকে সর্বজ দেখিতে পায়। সেই বড়ো 
আত্মাকে দেখাই আত্মার স্বভাব, সেই বড়ো আনন্দকে জানাই আত্মানন্দের 
সহজ প্রকৃতি । যাম্যের শরীর [জ্রণরূপে ] বড়ো শরীরকে সহজে 
দেখিয়াছে, মানুষের মন বড়ো মনকে সহজে দেখিয়াছে, মাচুষের আত্মা বড়ো 
আত্মাকে সহজে দেখে। এইখানে পৌছানো, এইখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
যে চেষ্টা তাহাকেই আমরা ধর্ম বলি।” 
_ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, ৫৪১ পৃঃ 
-গ্রীকৃ দার্শনিক PlotinUu৪ আত্মার এই সংকুচিত বা অসংস্কৃত অবস্থাকে লক্ষ্য 
করিয়া এবং তদ্বিষয়ে আর্টের লক্ষ্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন £ 


“We can not see real beauty which are all wrapped up in 
our personal interest; these are the muddy vestures of 
decay of which we must rid ourselves. Art is wide 
world’s memory of things and beauty is the Universal and 
spiritual making itself known sensuously.” 


— The philosophy of the Beautiful, by Inge p.p 216 


“Alf beauty is the work of soul but not of the individual 
. 800] which admires it°—[ Do, page 214 ] 


A যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা হ্ষত্র স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি ততক্ষণ 
আমাদের মধ্যে সেই আনন্দসয়ের প্রকাশ হয় না। আর্ট বা সাহিত্যের মধ্যে 
প্রতিফলিত হয় সামগ্রীকতার এক আনন্দময় স্বরূপ, তাহা আধ্যাত্মিকতার আলোকে 
সমুজ্ছল। ব্যক্তিজীবনের মধ্যে তাহার প্রকাশ হয় না কিন্তু আধ্যাত্মিকতার আলোকে 
যখন সামগ্রীক বোধ সমুজ্মল হইয়া উঠে, ব্যক্তিজীবন তাহা দেখিয়া নিজেকে সফল 
মনে করে। এই সামগ্রীক বোধই ধর্ম। [78911 বলিয়াছেন £-_ | 


“Poetry is that particle within us that expands, rarefies, 
refines, raises our whole being.” 


সৃতরাং জীবনের সামগ্রীক অমুতূতিই যখন সাহিত্যের লক্ষ্য এবং তাহাই যথন 


৫৬ বাংলা সাহিত্য পক্জিকা 


উপনিষদের আত্মোপলব্ধি এবং তাহাই যখন বেদের আত্মসংস্কৃতি বা purification 
0£ 8616 তখন সাহিত্যের সহিত ধর্মের যে অচ্ছেন্ত সম্বন্ধ তাহা সুস্পষ্ট । 
সর্বশেষে বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্‌ অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই সাহিত্য-_সাহিত্যের 
এই রস লইয়া আলোচনা করিব । এই রস শব্দটির উল্লেখ প্রথমে উপনিষদেই 
দেখা যায়-_রসো বৈ সঃ-_অর্থাৎ সেই আত্মাই রসম্বরূপে আনন্দ্বরূপে । উপনিষদের 
এই রসের সহিত সাহিত্যরসের সম্বন্ধ আছে কি না - থাকিলেই বা তাহা কিরূপ 
তাহা বিচার করা যাক। রবীন্দ্রনাথ এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বলিয়াছেন-'.“সোন্দর্ধ- 
প্রকাশই সাহিত্য বা আটের মূখ্য লক্ষ্য নয়-এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলঙ্কারশাঙ্তে 
চরম কথা বলা হইয়াছে বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্‌।” [ সাহিত্যের পথে, পৃঃ ১০] 
রসকে সাধারণ দৃষ্টিতে এক প্রকার অনুভূতি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। 
পৃজ্যপাদ অভিনবপ্তধও রসকে অমুতূতি বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সে দৃষ্টি 
হইতে সাহিত্য বিচার করিলে সাহিত্যের সহিত সামগ্রীক ধর্মবোধের সম্বদ্ধের 
প্রশ্নই উঠে না। কেননা ধর্মের উৎস যে সাষগ্রীকভাবে মানবিক আত্মবোধ তাহা 
. আগেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। অনেকের ধারণা উপনিষদের 
রসের সহিত সাহিত্যরসের কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্ত ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। 
রস যদি মাত্র অনুভূতি হয় তাহা হইলে নিবিষ্টভাবে আলোচনা করিলে দেখ! 
যায় অস্থভূতি এক প্রকার মানসিক ক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। অনুভব করার নামই 
অনুভূতি । সুতরাং সেই অন্থভৃতি ক্রিয়াবিশেষ, তাহা হইলে ক্রিয়া তো জড়-_ 
ক্রিয়ার একটি কর্তা থাকিবে । ব্যক্তি আত্মা সেই ক্রিয়ার কর্তা হইতে পারে না 
কারণ তাহার তো সামগ্রীকতা নাই। তাই প্রখ্যাতনামা দার্শনিক মধুস্থদন 
সরস্বতী তাহার ভক্তিরসায়ন গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন? . 
নিত্যং স্থখমভিব্যক্তং বসো বৈ সঃ ইতিশ্রুতেঃ। 
প্রতীতিঃ শ্বপ্রকাশস্ত নিব্বিকল্প স্থখাত্মিকা | 
[ ভক্তি রসায়ন, ৩।১৩৮২২ ] 
যাহা উৎপত্তি-বিনাশহীন নিত্যস্থধ অর্থাৎ সেই আত্মাই রসম্বরূপ ইত্যাতি শ্রুতি 
হইতে যে সচ্চিদানন্দ ঘন--ব্ৰহ্মাত্মক আনন্দ অবগত হওয়া যায় সেই আনন্দই 
অভিব্যক্ত হইয়া অজানাবরণ অপনীত হইবার পর অস্থ্ভূতির বিষয় হইয়া রস 
নামে ব্যবহৃত হয়। সেই কারণেই স্বপ্রকাশ অর্থাৎ নিত্যপ্রকাশমান আত্মার 
স্বূপভূত বলিয়াই অপর কোনও প্রকাশকের সহায়তা না লইয়াই প্রকাশমান 
সেই রসের যে অনুভূতি তাহা নিবিকল্প-_অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভেদ সম্বন্ধ-রহিত 
বিশ্তুদ্ধ প্রতীতি মাত্র । স্থৃতরাং 
পরমানন্দ আট্যৈব রসঃ ইত্যাহরাগমাঃ 
শবত্তদভিব্যক্তি--প্রকারোহয়ং প্রদশিতঃ [  এ১৪০।১৪ ] 
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অর্থাৎ রসবস্ত যে আত্মানন্দস্বরূপ তাহার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে পরমানন্দ- 
্বর্ূপ আত্মাই রস। সেই রস শব্দের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হইয়া সাহিত্যের উপজীব্য 
হয়, তাই সাহিত্যকে রসাত্মুক বাক্য বলা হয়। 
তাহা হইলে রসাহ্ৃভূতিতে অন্থভব ক্রিয়ার কর্তা সামাছিকের ভেদ সম্বন্ধ 

রহিত, নিরাবরণ আত্মচৈতন্তই ; আর সামাজিক চিত্ত তাহার করণন্বরূপ যাহার 
মাধ্যমে রদানুভূতি হয়। পণ্ডিত জগন্নাথের যুক্তি পুনরুল্পেখ করিয়া বলা যায় 
আত্মচৈতন্ত যখন অজ্ঞানাবরণ হইতে মুক্ত হয়, তখনই হয় রসান্ভূতি এবং তখনই 
আত্মা তাহার অনন্ত আনম্দমরকুপে প্রকাশমান হয়-তখনই হয় তাহার সর্বহ্বরয়ের 
সহিত যোগ--তখনই সামাজিকগণ সাহিভ্যরসিকগণ সহদয় নামের যোগ্য হন, 
তখন ভেদ সম্বন্ধের লেশমাত্র থাকে না। তাই আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন: 
ন পরস্য পরস্তেতি ন মমেতি মমেতি চ 

তদাম্বাদে বিভাবাদে £ পরিচ্ছেদ! ন বিষ্ততে ॥ [ সাহিত্য দর্পণ ] 
তখন আত্মপর ভেদ থাকে না--ইহা আমার ইহা অপরের, ইহা আমার নয় ইহা 
অপরের নয়--ইহা সর্বজনের এবং সর্বমনের এইরূপ পরিচ্ছেদ শূন্য অবস্থাকে আত্মার 
পূর্ণ প্রকাশ বলা হুয়। ইহাই ভূমাবস্থা-ইহাই সর্বযানবের সহিত যোগের অবস্থা 
যাহা যোগিগণ নিধিকল্প সমাধিতে উপলব্ধি করিয়া বিশ্বচৈতন্তের সহিত এক হুন। 
সকল আত্মার সহিত মিলন একাত্মবোধ_-ইহাই অধ্যাত্মদবিতে ধর্ম_-যোগীরা 
নিরবচ্ছিন্ন যোগাভ্যাসের দ্বারা! মনের এই ধারণা শাশ্বতভাবে অক্ষর রাখেন। 
তাহাকে ব্রদ্ষাত্থাদ, ব্রদ্ষপ্রাপ্তি, ভূমাভাব বলা হয়। সাহিত্যে রসন্যটির অন্ত যে 
পরিবেশ বিভাবাদি দারা স্থাষ্টি করেন, সেই পরিবেশ যতক্ষণ থাকে, সামাজিকগণ 
যতক্ষণ এই পরিবেশের মধ্যে থাকেন, ততক্ষণ তাহারা এই ব্রহ্ধাস্বাদ অনুভব 
' করেন। পরিবেশের অপগমে পুনরায় সামাজিকগণ দেশকালাবচ্ছিন্ন, ভেদবুদ্ধি 
জর্জরিত এই লৌকিক জগতে আসিয়া পড়েন। তাই তাহাদের প্রমানন্দময় 
রসামুতূতিকে যোগীদের পূর্ণ ব্রক্ষার্থাদ না বলিয়া ব্রঙ্ষাপ্াদসহোদর বলা হুইয়াছে। 
আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ রসাম্বাদের প্রকৃত ম্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া বলিয়াছেনঃ 

সত্বোত্রেকাদখন্ত স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ। 

বেস্তাস্তরস্পর্শশৃন্তো ব্রহ্ধান্বাদসহোদরঃ। 

_ লোকোত্বরচমৎকার প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ। 

স্বাকারবদভিন্নত্রেনায়মান্বাত্যতে সে ॥ 

[ সাহিত্য দপপণ-_-৩় পরিচ্ছেদ ] 
অর্থাৎ রসাহুভুতিকালে সমস্ত প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থবুদ্ধির মূল মানসিক রজঃ এবং 
তমোগুণ বিলুপ্ত হইয়া প্রসাদ-প্রধান সত্বগুণের আধিক্যহেতু অখণ্ড রসম্বরূপে 
প্রকাশ আত্মাই বিরাজমান হয়। তখন অন্ত কোন কিছু আতব্য আছে বলিয়া 

৮ 


৫৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


জানা যায় না_এই অবস্থা যোগীদের ব্রন্ধাত্থাদেরই সদৃশ--এই অবস্থায় এক 
অলৌকিক পর্যায়ে ব্যক্তি-আত্ম৷ উন্নীত হওয়ার ফলে অহংতাব সম্পূর্ণ দূরীভূত 
. হইয়া পরমানন্দময় রসের অনুভূতি হইয়া থাকে । 

এই অবস্থায় উপনিষদ প্রতিপা্দিত ভূমাবস্থা__যেখানে অল্পতার সঙ্কীর্ণতার 
স্থান নাই, যেখানে সকলের সহিত আমি এক, যেখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিভে তেদবোধ 
থাকে না, আত্মপর সম্বন্ধ জান থাকে না--ব্যক্তিদেহ এবং ব্যক্তিমনের এই যে 
সামগ্রীক মানবিক বোধ-_ইহাই উপনিষদাদি-প্রতিপাদিত মানবধর্ম। সাহিত্য 
মানবমনের সমস্ত প্রকার সন্কীর্ণতাকে দূর করিয়া, অহংবোধকে নিফাশিত করিয়া 
সান্ত ব্যক্ষি-আত্মাকে অনন্ত ব্রহ্ম্ভূমীস্জানে পর্যবসিত করিয়া যে সামগ্রীক 
পরমানন্দমময় অবস্থা হ্যাই করে_-সর্বমানবিক কল্যাণের উৎস সেই অবস্থাকে 
মনীষিগণ প্রকৃত ধর্ম নামে আখ্যা দিয়াছেন; ভাই Aristotle-এর catharsis 
ব্যাখ্যা করিয়া 89০59: বলিয়াছেন :. 

“Its (catharsis) physical stimulus which provides an out-let 


for religious firvout” [Aristotle Theory of poetry and fine Art’, 
by Butcher P. 248] 


সাহিত্য প্রভৃতি ললিত কলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে £১:5:00৩-এর মত বিশ্লেষণ 
করিতে গিয়া 836০6: বলিয়াছেন যে সাহিত্যের সহিত বিশ্বমানব-কল্যাপের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে ঃ 

*But Artin its highest idea 18 006 of the serious activities 


of the mind which constitute the final wellbeing of man” 
(Do pp. 201) 


স্থতরাং উপরিলিখিত আলোচনা হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীত এবং প্রমাণিত 
হয় যে রল যখন সাহিত্যের একাস্ত উপজীব্য এবং রসেই যখন সাহিত্যের ফলশ্রুতি, 
সেই রস যখন উপনিষদ প্রতিপাঁদিত "রসো বৈ সঃ” অর্থাৎ সেই আনন্দঘন 
পরমাত্মাই রস এবং আত্মার আনন্দঘন দ্বকূপে উপলব্ধি যখন সর্বমানবিকবোধ ও 
কল্যাণের উৎস তখন সাহিত্যের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ যে কেবল অচ্ছেত্য তাহা! নহে, 
সাহিত্যের প্রধান ও এক উদ্দেশ্ত. সর্বমানবিক কল্যাপবোধ জাগরিভ করিয়া! সকল 
আত্মার এক্যরুপে ধর্মবোধকে সুদৃঢ় করা। তাহাতেই সাহিত্যের সার্থকতা ও 
পরিপূর্ণতা । ' 

সাহিত্য ও ধর্মের মধ্যে উত্তর মেরু- দক্ষিণ মেরু ব্যবধান বলিয়া ধাহারা মনে 
করেন তাহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে আপাত দৃষ্টিতে উত্তর মেরু-দক্ষিণ মেরুর মধ্যে 
ব্যবধান আপাত বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে বৃহৎ হইলেও এই উভয় মেরুই এক মহাকাশের 
দ্বারা পরিব্যাপ্ত হৃতরাং তাহারা. একই সত্তার বিভিন্ন অঙ্গ--কার্কারণভাবে সম্বন্ধ । 
সর্বশেষে উপসংহারে সাহিত্যের সন্ত ধর্মের অচ্ছেচ্চ ও অনিবার্য্য সম্বন্ধে মহামতি 


সাহিত্য বনাম ধর্ম ৫৯ 
10180) যাহা! বলিয়াছেন তাহ উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। 
মহামতি '"013605 বলিয়াছেন £ 


“In every period of history and 10 every human society, 
there exists an understanding of the meaning of life, which 
represents the highest levelto which men of that society 
have attained—an understanding indicating the highest 
food at which the society aims. This understanding 
is the religious perception of the given time and society 
such a religious perception and its corresponding expres" 
sion always exists in every society. If it appears that there 
is no religious perception in our society, this is not because 
there is really none, but it is only because we do not 
wish to see it... so there has always been, and is, a 
religious perception in every society. Andeit is by the 
standard of this religious perception that the feelings by 
Art has always been appraised.” 
( What is Art ? pp. 232) 


অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক মানবসমাজে মানবজীবনবোধের শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন স্বরূপ, মানবকল্যাণের যে স্থ-উচ্চ মাপকাঠি রহিয়াছে তাহাই ধর্মবোধ, 
তাহাই সেই সেই সমাজের অস্তিত্বের চরম-পরিচায়ক। সেই ধর্মবোধ প্রকাশ লাভ 
করে সেই সেই সমাজের আর্ট বা সাহিত্যের মধ্য দিয়া । এই পর্মবোধ সব সময়েই 
রহিয়াছে _ধাহারা বলেন নাই, তাহাদের প্রতি উত্তর যে, তাহার! জাতির সাহিত্যের 
মধ্যে ধর্মভাব যে ওতপ্রোতভাবে প্রকাশিত, তাহা! দেখিতে চান না বা দেখিবার মত 
মালমশলা তাহাদের মধ্যে নাই। স্থতরাং জাতির সেই ধর্মবোধ জাতির সাহিত্যের 
দিক্দর্শন করাইয়া দেয়, জাতি যে জীবন্ত তাহাই তাহার প্রকষ্ট প্রমাণ । 
_: যাহারা Ar এর মধ্যে ধর্মবোধ অঙ্থম্াত নাই বলিয়া মনে করেন তাহাদের 
সম্বন্ধে [০1৪007 বলিয়াছেন £-- 

“J know according to an opinion current in our times 

religion isa superstition humanity has out-grown and it 

is therefore assumed that no such thing exists as a religious 

perception common tous ৪1115 which Art in our times 

can be appraised. Iknow that this is the opinion current 

in the pseudo-cultured circles of to-day. [What ss Art? 

PP. 233 |] | 

প্বল্লমপ্যস্ত ধর্মন্ত ত্রায়তে মহতোভয়াৎ* b 
এই ধর্মবোধের স্বল্প মাত্রাও মাহুষকে মহাভয় হইতে পরিজ করে। 


০০ 


আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 


জন্ম: ও ার্চ, ৮৯২, হাতিয়া, বীরভূম ॥ মৃত্যু ১ ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭ কলকাতা 

অংকের হিসাবে ৭৮ বৎসরের জীবনালেখ্য, আসলে তা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যসমালোচকের জীবনকাহিনী। . অনেক. ভেবে দেখেছি, বিংশ 'শতাব্দের 
বাংলার শ্রেষ্ঠ 'সাহিত্যদমালোচকের .গৌরবে কোন্‌ বাঙালীকে ভূষিত করা যায়? 
একটি নাম বারবার মনে হয়েছে আচার্ধ-জীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 
| বীরভূমের হাতিয়া গ্রামে তীর জন্স। পিতার নাম মধুহ্থদম বন্দ্যোপাধ্যায়। 
বাকুড়ার রোল ইন্স্টিটিউশন থেকে এন্টরা্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বীরভূমের 
.হেতমপুর কলেজ থেকে বৃত্তি নিয়ে তিন্সি- কলাবিভাগে ফাস্ট আর্টস পরীক্ষা পাশ 
করেন, কলকতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে রঃ নিয়ে বি. এ.. 
পরীক্ষক প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন (১৯১০ খৃঃ) এবং কলকাতা 
HET Te বার সন - 
লাভ করেন। ইংরেজিতে ঈশান স্কলার বিশ্ববিস্ভালয়ের ইতিহাসে অঙ্গুলি-গণনীয়। 
তিনিই কপকাত| বিশ্ববিভালয়ের ইংরেজিতে প্রথম ঈশান স্কলার। ছু বৎসর পরে 
তিনি ইংরেজিতে এম. এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন 
(১৯১২ খৃঃ )। 
এম এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পূর্বেই ভিনি রিপন (বর্তমান 
স্বরেন্দ্রনাথ ) কলেজে ইংরেজির লেকচারার রূপে যোগ দেন ( জুলাই ১৯১২ )। 
নভেম্বরে ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী শিক্ষা বিভাগ তাঁকে প্রেসিডেন্দী 
কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেন। তিনিই ছিলেন প্রেসিডেন্সী 
কলেজের সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক । তখনকার দিনে খ্যাতকীতি ইংরেজ অধ্যাপকদের 
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন ' এই সঙ্গেই তিনি কলকাতা 
বিশ্ববিস্ঞালয়ের ম্বাতকোত্তর ইংরেজি বিভাগেও অধ্যাপনা করেছেন। দীর্ঘকাল . 
প্রেসিডেক্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ে অধ্যাপনার পর তিনি রাজসাহী 
সরকারী কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের পদে যোগ দেন। অল্পদিনের মধ্যেই অধ্যক্ষ 
পদে বৃত হন। . ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্দী কলেজে ইংরেজী বিভাগের প্রধান 
অধ্যাপক রূপে ফিরে আসেন । পাঁচ বৎসর পরে তিনি এই পদ ও সরকারী চাকুরি 
থেকে অবসর গ্রহণ করেন ( ১৯৪৬ খ্রীঃ )। 

তিনি ষধন প্রেসিভেন্দী কলেজে ইংরেজির অধ্যাপকে ছিলেন তখনি কলকাতা 
বিশ্ববিস্তালয় থেকে পিএইচ. ভি, উপাধি লাভ করেন (১৯২৯ শ্ী)। তার 
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আচার্য শ্রীক্মার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১ 
গবেষণার বিষন্ধ ছিল--“দি ল্রীফেসেস্‌ অফ. ওঅর্ডস্ওঅর্থ আ্যাণ্ড দি পোয়েন্ট অফ 
একোঁলরীজ আ্যাণ্ড কীটুস। সাহিত্য-সমালোচকরূপে তীর প্রতিষ্ঠার সুচনা হয় - 
এই গবেষণা গ্রন্থে । 

সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ভক্টর শ্টামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 
অঙম্ুরোধে তিনি কলকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাঁবিভাগের 
প্রধান ও রামতঙ্থ লাহিড়ী অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। দশ বৎসর (১৯৪৬--১৯৫ ) 
তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । এই সময়ের মধ্যে তিনি কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
সর্বস্তরের বাংলা পঠন-পাঠনের আমূল সংস্কার সাধন ও মান উন্নয়ন করেন। 
*  বামতন্ন লাহিড়ী অধ্যাপক পদে যোগদানের পূর্বে তার একটিমাত্র বাংলা 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল--“বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ (জানুয়ারি ১৯৩৯)। 
প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয়। গত ত্রিশ বৎসর, যাবৎ বাংলা 
উপন্যাসের ইতিহাস রূপে এ গ্রন্থ দ্বিতীয়রহিত গ্রন্থ রূপে বিরাজমান! 
ইংরেজি বাংলা, ছু ভাষাতেই তিনি অক্লান্ত লেখনী চালনা করেছেন। সুবক্তা, 
স্থলেখক, স্থ-অধ্যাপক রূপে আচার্ধ শ্ীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা সর্বজনম্বীরুত | 

তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। নিরলস অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-গ্রস্থপ্রণয়নের 
সঙ্গে সঙ্গে বহু জনহিতকর কর্মে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন | ডক্টর কুমার 
" বন্দ্যোপাধ্যায় ফরওয়ার্ড বকের প্রার্থীরপে পশ্চিষ্বঙ্গ বিধান সভার সদশ্ত নির্বাচিত 
হয়েছিলেন (১৯৫২--৫৭) এবং দলের পার্লামেন্টারি অংশের নেতা ছিলেন। 
পরে তিনি রাজা বিধানপরিষদেরও সদন্ত ছিলেন সাড়ে তিনবৎসর। - ডক্টর 
বন্দ্যোপাধ্যায় সেনেট ও সিন্ডিকেটের সন্ত, আর্টস্‌ ফ্যাকার্টির ডীন, 
একাডেমিক কাউন্সিলের সন্ত, কলাবিভাগে স্মাতকোত্তর অধ্যাপনা পরিষদের 
সভাপতি, ইংরেজী ভাষার বোর্ড অফ স্টাভিসের সাশ্তরূপে কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের 
সন্দে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিস্ভালয়ের 
আযাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্ত ছিলেন। নিম্নলিখিত প্রত্ষ্ঠানগুলির সঙ্গে 
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি, সহকারী সভাপতি বা শাখা-সভাপতিকূপে যুক্ত ছিলেন; 
বীরভূম সম্মেলন, নিখিল-ভারত (প্রাক্তন প্রবাসী) বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলন, ব্রভচারী সংঘ, রবিবাসর, পশ্চিম বঙ্গ রেল যাত্রী সংঘ, প্রেসিডেন্সী 
কলেজ আ্যালামূনি আসোদিয়েশন, পেনশনারস্‌ সোসাইটি, কলকাতার ইণ্ডিয়ান 
ফুটবল আাসোদিয়েশন, ইস্টার্ন রেলওয়ে জোনাল রেলওয়ে ইউজার” কাউন্সিল, 
দিল্লীর ন্তাশনাল রেলওয়ে ইউজার্স কাউন্সিল। «দি মাদার নামক পত্রিকার 
সম্পাদকও ছিলেন। লমালোচকরুূপে তিনি অসৃতবাজার-প্রদত্ত মতিলাল পুরস্কার 
পেয়েছিলেন। কিছুকাল পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি. লিট. ( সম্মাননা) 
উপাধিতে ভূষিত করেন। ৃ 
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৬২. বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
আচার্য শ্ীক্মার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ হারাল এক তীক্ষধী . 
বক্তা ও সাহিতভ্যসেবীকে, বাংলাদেশ হারাল এক প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপককে, বাংলা 
সাহিত্য হারাল এক সমালোচনা-প্রতিভাকে, কলকাতা বিশ্ববিষ্তালয় হারাল 
এক উজ্জল রত্বকে। আর কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের সাতকোত্বর বঙ্ভাষা বিভাগ 
হারাল তার পথের দ্রিশারীকে। 

-. আচার্য শ্রীকুষার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জন্য কী রেখে গেলেন? সাহিত্য 
পঠন-পাঠনের এক উচ্চতর মান, সাহিত্য-সমালোচনার এক সমৃদ্ধ 'রিকৃথ, বাংলা 
সাহিত্যান্থরাগের এক উজ্জল অধ্যায়। সাহিত্য-সমালোচনা ও রসান্বাদনের 
ক্ষেত্রে তার অসামান্ত দান আমরা কোনোদিনই বিশ্বত হতে পারি না। ইংরাজি, 
বাংলা, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণৰ সাহিত্য-সম্পর্কিত বিবিধ সমালোচনাকর্ষে তিনি - 
একক প্রয়াসে কীতি রেখে গেলেন, তা বাংলা সাহিত্যের ছাত্র মাত্রেই স্বীকার 
করেন ও করবেন। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে তিনি আমাদের অপরিশোধ্য ধণে আবদ্ধ করে 
রেখে গেলেন। 

বর্তমান শতকের বাঙালি সাহিত্য-সমালোচকদের শীর্ষস্থানীয় আচার্য প্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধানতম কীতি 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্তাসের ধারা” । স্বীকার করতে 
বাধা নেই, আমাদের উপস্তাস-চর্চা বহুল পরিমাণে ই গ্রন্থের ছারা নিয়ন্ত্রিত 
হয়েছে। সমালোচক শ্্রক্মার বন্দ্যোপাধ্যায় মূলতঃ রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় 
সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী । এই বিশ্বাসের প্রতিফলন এই গ্রস্থ। “বঙ্গসাহিত্যে উপ- 
স্তাসের ধারা’র অন্তভূক্ত বস্কিমচন্দ্র অধ্যায়টি বঞ্চিম-চর্চায় অশেষ মূল্যবান। শিল্পী 
বঙ্ষিমের মহত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠায় আচার্ধের দান অবশ্তত্বীকার্ধ। আমাদের হৃদয়ে তিনিই 
শিল্পী বঙ্ধিমকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। ক্লাসিক রীতির 
আধারে রচিত বৈজ্ঞানিক সমালোচনা কতো গভীর, দূরপ্রসারী, সুস্মদ্শা ও 
উজ্দ্রন হতে পারে তার বিশিষ্ট নিদর্শন এই অধ্যায়। বঙ্ধিম-উপন্তাসের বিশ্লেষণ 
প্রসঙ্গে আমাদের কাছে অনেক অনান্বাদিত-পূর্ব সৌন্দর্যচিত্র তিনি উদ্ঘাটিত করে 
দিয়েছেন। উৎকৃষ্ট সমালোচনার লক্ষণ এই যে, তা পাঠকের সামনে নব নব সৌন্দর্য 
উদ্ঘাটিত করে দেয়। আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্ষিম-সমালোচনা সে বিচারে 
শ্রেষ্ঠ সমালোচনা, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ৃ 

সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা নিয়ে অনেকে অন্থযোগ করেন, 
তা অলংকারবহল, মন্থরগতি, ভারাক্রান্ত । আমার মনে হয় তার সমালোচনাকর্ষের 
সৌন্দর্য ও শক্তি এই ভাষাতেই নিহিত। অত্যুক্তির অপবাদ অস্বীকার করেই বলতে 
পারি, কবি মধুসুদন দত্তের উপমা যেমন ক্লাসিকধর্মী, আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপমা 
তেমনি ক্লাসিকধর্মী হয়ে উঠেছে। সংশিল্পী ও সমালোচকের মৌলিক দৃষ্টি মৌলিক 
উপমায় ব্যক্ত হয়। এসত্য স্বীকার করলে উপরি-ধৃত বক্তব্য মেনে নিতে হর। 


আচার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩ 


সামান্য উদাহরণে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। 

“যে পথ দিয়া ছুর্গেশনন্দিনীর অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্বচালনা করিয়াছেন তাহা! 
প্রকৃতপক্ষে রোমাদ্সির রাজপথ এবং বঙ্গউপন্তাসে বঙ্কিমচন্দ্র এই রাজপথের 
রেখাপাত করিয়াছিলেন ।* 


বিছ্যাৎশিখা যেমন মেঘের আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ 
শৈবলিনীর অন্তগূ্চ আলাময়ী প্রবৃত্তি ফষ্টরের রূপমোহ ও ছুঃসাহসিকতাকে 
অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিয়াছে ও দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।” 


প্রাজসিংহ-এ ইতিহাস তাহার উদাসীন দুরত্ব ত্যাগ করিয়া একেবারে অতি- 
সন্নিহিত হইয়া পড়িয়াছে ও আমাদের পারিবারিক জীবনকে প্রায় আলিঙ্গন 
করিয়াছে; তাহার উষ্ণ নিশ্বাস আমাদের ' শরীরে একটা রোমাঞ্চকর 
অনুভূতি, রক্তের মধ্যে একট! দ্রুততর স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে।” 

“গ্রসাদপুরের বিজন প্রাদাদে যে শেষ দিনের চিত্রটি আমরা পাই, তাহার 
উপর আগজ্ধক বিপৎপাতের একট! পাঙুর ছায়া পড়িয়াছে। প্রেমের প্রথম 
শ্রোতোবেগ মন্দীভূত হওয়ায় শীর্ণকায়া চিত্রার মতই একটা আগতপ্রায় 
হর্টেবের ম্লান স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সে অনিশ্চয়ের উদ্দেশ্তুহীন পথ ধরিয়া 


সমস্ত দৃষ্টি যেন একটি অনাগত বিপদের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়া আছে; এবং 
ভ্রমরের নামোচ্চারণমাত্রই এই বাহ্‌-বিলাস-ভারাক্রান্ত, কিন্ত অজীর্ঁ জীবন- 
যাত্রা যেন ষাদুমস্তরবলে ইন্রজালনিমিত প্রাসাদের ন্তায়ই শতধা ভায়া 
পড়িয়া বাযুস্তরমধ্যে নিশ্চিহ্ুভাবে মিলাইয়া গিয়াছে।” 


উদাহরণ সংকলনের প্রলোভন সংবরণ করা ছুঃসাধ্য। বস্তুতঃ কেবল 
“বঙ্গসাহিত্যে উপন্তাসে ধারা” নয়, আচার্য শ্রীকুমারের সমগ্র সমালোচনাকর্ষেই 
ওই ধরণের মৌলিক উপমাচিত্্র ও সৌন্দর্যচিত্র ছড়িয়ে আছে। এ যেন 'এল- 
ভোরাভো*র জগৎ, এর পথে মপিরত্ব বিকীর্ণ হয়ে আছে । আর এইসব সৌন্দর্যচিত্রের 
অস্তরালে একটি শুক্ষম রসদ্নিথ্ধ বিচারশীল সমালোচকমন অভ্রান্তভাবে ক্রিয়াশীল । 

সাহিত্য বিচার ও রসাত্বাদনে আচার্য শ্রহুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিল্মন্বকর 
বিশ্লেষণক্ষমতা, গভীর রসবোধ ও অনাম্বাদিতপূর্ব সৌনর্যাবিফারক্ষমতার পরিচয় 
দিয়েছেন, তার মূল্য কোনোদিন কমবে না। 


সমালোচক শীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে 
বলতে হয়, সামগ্রিক বিশ্লেষণে ও অখণ্ড তাৎপর্য আবিষ্কারে। 'রবীজ্র-সাই-সমীক্ষা’ 
(প্রথম খণ্ড, ১৯৬৫) গ্রন্থের নিবেদনে তিনি জানিয়েছেন, "সমালোচকের প্রধান 


৬৪ | বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


কর্তব্য কবির কাব্যসৌন্দর্ধবিশ্লেষণ ও পাঠকের মনে সৌন্দৰ্ধাহুভূতি সঞ্চার | 
এই গ্রন্থে আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভ্ৰেচ্ছাবৃত হুক্হ দায়িত্ব অশেষ যোগ্যতার সঙ্গে * 
পালন করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথকে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কোন্‌ 
দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে কথা বলেছেন তা 
প্ৰণিধানযোগ্য £ 

*কবিমাত্রেরই কাব্যজীবনের ইতিহাস তাহার কল্পনার ক্রমবিবর্তন ও 

পরিণতি উহার হ্বরূপবৈশিষ্টোর উদ্ভিম়তার কাহিনী । এই উক্তি বিশেষ 

করিয়া রবীন্দ্রনাথের ম্যায় অনন্ত কল্পনার অধিকারী কবির পক্ষে সত্য। 

তাঁহার কল্পনা কেমন করিয়া তাহার ক্রমবর্ধমান জীবনআহরণসমৃহকে 

পরিপাক করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহার ইন্জরিয়াহছগ রূপমুগ্ধতার 

সহিত অতীন্দ্রিয় ব্যগ্জনাকে মিশাইয়াছে, মর্তাজীবনের বিচিত্র আকর্ষণের 

মধ্যে এক দিব্য অনুভূতির দ্যুতি বিকীর্ণ করিয়াছে, বিষয়ের নিগৃঢ 

গভীরতায় অন্থপ্রবেশ করিয়া উহার অস্থনিহিত ভাৎপর্যটি বস্ত-আবরণের 

অস্তরাল হইতে প্রকটিত করিয়াছে তাহাই তাঁহার বিশিষ্টতান্যোতক কবি- 

পরিচয়” (রবীন স্যইসমীক্ষা, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৩৬ )। 

এই গ্রন্থের ছুটি খণ্ডে আচার্য শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় রবীন্দ্র-প্রতিভ! বিচারে 
যে অতন্দ্র শিল্পবোধ ও সদাজাগ্রত বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তার নিদর্শন 
কোনে মহলেই সুলভ নয়। 

কেবল বস্ষিমচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ্চন্দ্রের সাহিত্য কর্মের বিচারে নয়, 
সাম্প্রতিক কথাপাহিত্য ও কবিকর্ষের বিচারেও তার প্রথর রসবোধ, শুঁদার্য ও 
গ্রহিষ্ণুতার বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। বদ্ধ সাহিত্যে উপন্াসের ধারার 
শেষতম সংস্করণে ও “সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্ঘসঙ্গমে, গ্রন্থে ( ১৯৬২ ) তার উদাহরণ 
বিধৃত হয়েছে। আবার প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আলে!চনাতেও 
যে তিনি সমান উৎসাহী ও পারংগম, তার পরিচয়স্থল শেষোক্ত গ্রন্থ ও ‘বাঙলা 
সাহিত্যের কথা? ( ১৯৬৪ )। পুনশ্চ, সাহিত্যের ইতিহাসরচনায় তার সমাহরণ- 
নৈপুণ্য, সামগ্রিক দৃষ্টি ও তীক্ষ বিচারবৃদ্ধি পাই ছুটি গ্রন্থে “বাংলা সাহিত্যের 
বিকাশের ধারা’ (১৯৫৯)ও ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে' (১৯৪৬) 

আচার্ধ শ্রীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিপুল সমালোচনাকর্ম রেখে গেছেন, 
তা বাঙালিকে সাহিত্যসস্তোগর পথে অনেকদূর অগ্রসর করে দেবে। এ বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর সাহিতভ্যবিচারে যে দায়িত্বজ্জান ও সামগ্রিক 
পর্যবেক্ষণ, রসবোধ ও বিশ্লেষণ, ভাবালুতা-প্রতিষেধক খভুতা ও উচ্ছাস-প্রতিষেধক 
স্পষ্টতা লক্ষ্য করা ফায়, তা আমাদের দারিত্বনীল সাহিত্যপাঠক রূপে গড়ে তুলতে 
. সহায়তা করবে বলে বিশ্বাস করি। 


আচার্য লীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫ 


আটাত্বর বৎসরের কর্মবহুল সফল জীবনশেষে অধ্যাপক-সমালোচক-সাহিত্য- 
তত্ববিদ্‌ আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যেপাধ্যায় যে বিপুল সংখ্যক মুগ্ধ ছাত্রসমাজ ও বিপুলতর 
অনুরাগী পাঠকসমাজকে রেখে গেলেন, সাহিত্যচর্চার প্রতি পদক্ষেপে তারা 
আচার্ষের বিয়োগবেদনা অনুভব করবেন । তাদের একজন হয়ে আচার্দেবের 


স্বৃতির প্রতি প্রণাম নিবেদন করে বলি, 
স্পর্শ রাখো স্মেহভরে 
আমার এ প্রণতি ’পরে। 
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আচার্ধ ীপ্ীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রস্থাবলী: সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্ঘসঙ্গমে (১৯৬২) 
ইংরাজী - রবীন্রস্থিসমীক্ষা (প্রথম ধণ্ড ১৯৬৫, 
The  Prefaces of Wordsworth দ্বিতীয় খৃও ১৯৬৯ ) 
and the Poetry of Coleridge যুগ্ম-সম্পদনা ৰ 
and Keats. . Leaves from English Poetry 
Critical Theory and Poetic (১৯৫২) | 
Practice in Lyrical Ballads. (ঞঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে ) 
Studies in Romantic Poetry. উনবিংশ শতকের গীতিকবিভাসংফলন 
বাংলা (১৯৫১) 
. বঙ্গনাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ( ১৯৩৮ ) (গু অরুণকুমার সুখোপাধ্যারের সহযোগে ) 
বাংলা সাহিতোর কথা (১৯৪৬) 
ইংরেজী সাহিতোর ইতিহাস (১৯৪৬ ) চণডীমজল ( বিশ্বপতি চৌধুরীর সহযোগে ) 
বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (১৯৫৯ ) মদালেটিনাসাহিত্া. (১৯৪৯) ও 


সমালোচনাসাহিত্যপরিচরর (১৯৬০) 
€জ্ প্রফুল্লচ্জ পালের সহযোগে ) 


~~ 


প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে জনজীবন 
ভোম চরিত্র 
জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী 
একজন প্রখ্যাত নৃতত্ববিদ্‌ বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ যেন একটি গভীরপ্রসারী 
জাল; সেই জালে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে এশিয়াখণ্ডের বিভিন্ন জাতি ও জন।? 
বাংলাদেশ সম্পর্কেও এ উক্তি সমান সত্য । এখানেও কালক্রমে অস্ট্রিক, জ্রবিড়, 
আর্য, মোঙ্গল প্রভৃতি গোষ্ঠী আসিয়া মিলিত হইয়াছে এবং মিলিয়া গঠিত হইয়াছে 
একটি অথণ্ড সমাজ । এ যেন বাংলার গঙ্গাসাগর সঙ্গম--বহুমুখী বহু নদীর 
মিলন-মোহনা। | 

বাহিরের দিক হইতে দেখিলে মনে হইবে, এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে 
আর্য প্রভাবই গুরুতর। ব্রাহ্মণ এখানে বর্ণ শেষ, ব্ৰাহ্মণ্য স্থৃতি এখানকার সমাজের 
ভিত্তি এবং পৌরাণিক ক্রাক্ষণ্য নীতি এদেশে জীবন-চর্ধার মান। কিন্তু সুক্ষ 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আর্যেতর প্রভাবও গৌণ নয়। বাঙালীর ধর্মে, কর্ষে, 
চিন্তায় ও সমাজ-ব্যবহারে অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ সুস্পষ্ট । বিশেষতঃ শৃল্প নামধেয় 
বর্ণের বিরাট অংশই অস্ট্রিক, জ্রবিড় বা মোঙ্গল গোষ্ঠীর রূপান্তর । 

বাঙালীর নিজন্ব প্রাচীন সাহিত্য বলিতে যাহা বোঝায়, তাহাও মূলতঃ 
এই জনসমাজের স্থটি। চর্যাগান, মঙ্ঘলকাব্য ও লোকসাহিত্যে জনজীবনের 
বহু বিচিত্র আশা-আাকাজ্জা ও আনন্দ-বেদনার সংবাদ পাওয়া যায়। শুধু তাহাই 
নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে হীনরর্ণের জীবন ও জীবন-চর্যাব্র চিত্রই বর্ণ শাবল্যে 
চিত্রিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যে ভোম-জীবনচিত্রের বিষয় 
আলোচন! করা যাইতেছে । 

বাংলা ও বাংলার বাহিরে সর্বত্রই ভোমজাতির অস্তিত্ব আছে। কিন্ত 
বাংলা দেশে উহাদের সংখ্যাধিক্য লক্ষিত হয়। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে - বিশেষতঃ 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে উহারা ছড়াইয়া আছে। বীকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান 
জেলায় ভোমের সংখ্যাধিক্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 

বর্তমানে ‘ডোম’ বলিতে বোঝায়, হিন্দুসমাজের অন্তর্গত অথচ দ্বিজ্জাতি- 
বহিতূ্তি অস্ত্যজ, অস্তেবাসী একটি শ্রেণী। তাহার! শ্বশানের কাজ করে, বাশ 
বা বেতের চাঙ্গাড়ি, চুপড়ি, ধামা, কুলা, চিরনী প্রভৃতি তৈয়ারি করিয়া বিক্রয় 





1. “The subcontinent of India has been likened to a deep net into which 
various races end peoples of Asia have drifted and been caught, ™— Caste in India; 
J. H. Hutton 
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করে এবং শৃকর চরায়। অধ্যাপক শ্রীনিবাস সম্পাদিত India's 747/74 গ্রন্থেও 
ভোয়জাতির অন্রূপ পরিচয়ই উদ্ঘাটিত হইয়াছে ।২ 

প্রাচীন সংস্কতাদি সাহিত্যে ডোম নামে, কোন ম্বতন্ত্র জাতি, বর্ণ বা 
শ্রেণীর উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্ত প্রায় অনুরূপ বৃত্তিজীবী অতি নিয়ন্তরের 
অনাচরণীয় অন্ত্জ সঙ্কর বর্ণ রূপে চণ্ডাল বা শ্বপচ শবের প্রয়োগ দেখা যায়। 
মন্তস্বতিতে ৩ উহাদের প্রক্কতি, জাতি বৃত্তি, এবং সমাজে ইহাদের স্থান সম্পর্কে 
যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ক্রমানুসারে বিশ্বস্ত করিলে তাহা এইরূপ দীড়ায় = 

এই সকল লোক অনার্ষতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রুরতা প্রকাশ পূর্বক অবিহিত 

কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । ট 

কুকুর ও গর্দভ ইহাদের ধন, মৃতের বস্তু ইহাদের পারিষেয়। ইহাদের অলঙ্কার 

লৌহনিমিত আভরণ এবং ইহাদের ভোজন ভগ্নপাত্রে। 

ইহারা গ্রাম হইতে অবান্ধব শব নিষ্কাসন করিবে, রাজদণ্ডে দণ্ডিত বধাকে 

বধ করিবে এবং বধ্য ব্যক্তিদের বসন, শয্যা ও আভরণ গ্রহণ করিবে। 

ইহারা শ্বকর্মঘারা জীবনীয় দ্রব্য আহরণ পূর্বক ঠচত্যক্তম শ্মশান বা বনে 

পর্বতে বাস করিবে । 

চণ্ডাল ও শ্বপচকে গ্রামের বহির্তাগে স্থান দেওয়া উচিত এবং পা রহিত 

" কর! কর্তব্য! ধামিকেরা ধর্মাচরণ কালে ইহার্দিগকে দর্শন করিবেন না। 

রাত্রিকালে ইহাদের গ্রামে বা নগরে প্রবেশও নিষেধ। 

উপরের স্রার্তবিধান হইতে শ্মশান-চণ্ডাল যে সমাজে অতি নিয়স্থানের 
অধিকারী, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। তাহাদের জাতি-বৃত্তি হেয় এবং এই 
হেয় বৃত্তির জন্যই তাহাদের প্রতি সমাজের এই বিধান। 

ডোম এই শ্রশান-চগ্ডালেরই ক্ূপভেদ। জৈনাচার্ধ হেমচন্দ্ৰ ‘দেশীনামমালা’য় 
শ্বপচ অর্থেই দেশজ ‘ডুংব’ শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন ।9 

 ব্রদ্ধবৈবর্ত পৃরাণেও শ্বপচাদি সঙ্ধর বর্ণের মধ্যেই "হড্ডিডম'কে গণনা করা 
হইয়াছে।৫ কিন্ত স্থপ্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ডোম (ভোম্ব) জাতির যে চিত্র 
অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে নিম়বৃত্তি গ্রহণ করিলেও বা ব্রাহ্মণদের অস্পৃশ্য হইলেও 


2. “Doms টি traditionally the watchers of the burning ghats, The making 
of baskets from bamboo splits and canes is ano ther of their caste রত — 
A Village in West Bengal: Jyotirmoyse Sarma, $ 

৩, মনুংহিতা। ১*ম অধ্যায় ৫*-৫৮ 

৪. ‘ডুংবো সবচে" দেশীনা সমালা, ৪র্থবর্স 

৫, সন্ভশ্চগালকন্ারাং লেটবীর্ধেশ শৌনক। বভৃবতুত্তৌ ছৌ পুত ছুষ্টৌ৷ হডিড-মৌ তথা॥ 


্রদ্ধ বৈ, ৯ অঃ 
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অধ্যাত্ম সাধনার জগতে যে তাহারা অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার 
স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া ষায়। সে জগতে তাহারাই ছিল সর্বেসর্বা, এমন কি বর্ণতেষ্ঠ 
্রাঙ্ষণেরাই বরং ছিল তাহাদের অস্পৃশ্য । এই শ্রেণীর ভোমের প্রথম উল্লেখ পাওয়া 
যায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ রচিত বাংল! গীতাবলীতে ৷ এই সিদ্ধাচার্যগণের কিংবদস্তী- 
মূলক ইতিহাস সঙ্কলন করেন তিব্বতীয় পণ্ডিত লাম! তারানাথ।৬ তাহাতে দেখা 
যায়, বহু বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধক ভোষিকুল অবলম্বনে সিদ্ধি লাভ করেন। এই 
ভোদ্িকুল তান্ত্রিক বৌদ্ধদের পঞ্চকুলের অন্ততম বজ্জকুলের নামান্তর ।৭ এই কুলের 
মহাসিদ্ধা আচার্য ভোম্বী বা ভোম্বী হেরুক। ইনি নাকি ছিলেন ত্রিপুরার 
রাজকুমার । ভোম্বী (ভোমনী ) মুক্রিকা লইয়া সাধনা করার ফলে তিনি রাজ্য 
হইতে বিতাড়িত হন। অবশেষে রাজ্যের প্রজাবৃন্দ তাহার অদ্ভুত দিদ্ধির কথা 
জানিতে পারে। এই ভোশ্বী-হেরুকের শিশ্যবর্গের ভিতর রতবন্ত, আলানবশ্র ছিলেন 
প্রধান। মহাচার্ধ কৃষ্ণাচারীও (কাহুপাদ ) ভোম্বীকুলের সাধক। 
চর্ধাপদাবলীতে ভোস্বীর উল্লেখ রহিয়াছে বিশেষ করিয়া কাহুপাদের ( ১০, ১৮, 
১৯ সংখ্যক চর্যা) এবং ভোহীপাদের (১৪ সংখ্যক চর্যা) গানগুলিতে। এই - 
সকল গানে ভোম-নারীর বৃত্তি, চরিত্র এবং বজযোগ সাধনায় বিশিষ্ট ভূমিকার 
পরিচয় পাওয়া যায়। 
- কাহুপাদের গানে ভোশ্বী যে সমাজে অক্পৃশ্তা, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে, 
নগর.বাহিরি রে ডোমি তোহোরি কুড়িআ। 
. ছোই ছোই জাই লো বান্ধ নাড়িআ ৷ (চৰ্যা ১০) 
[ভোম্বীর বাদ নগরের নাহি! সে কুঁড়ে ঘরে থাকে। নেড়া বাহ্মণ তাহাকে 
স্পর্শ করে না। ] 
এই.ভোত্বী নৌকায় যাতায়াত করে। বাশের তাঁত ও চাঙ্গাড়ি উৈয়ারি করিয়া 
বিক্রয় করে (*তাস্তি বিকণঅ ডোস্বী অবরনা চাক্ষেড়া; ), সরোবর তছনছ করিয়া 
পদ্মের মৃণাল খায় (‘সরবর ভঞ্জিঅ ডোম্বী থাঅ মোলাণ )। ভোী- নৃত্য- 
কুশলাও বটে । 
এক সো পছুমা চৌসঠী পাখুড়ী। 
তহি' চড়ি নাচন ডোষ্বী বাপুড়ী ৷ (চৰ্যা ১০) . 
[ একটি পর্প, তাহার চৌষাটট দল। তাহার উপর চড়িয়া ডোষ্বী নৃত্য করে। ] 





৬. লামা তারানাথের এই প্রস্থানি জার্মান ভাষার অনুবাদ করেন Prof, Gruen Wedel, 
অনুদিত গ্রন্থের নাম Edelstein Mine (Mine of precious stones)! ইহার ইংরাজী অন্থবাদ 
করেন Dr, Bhupendra Nath Datta তিনি গ্রন্থের নাম দিয়েছেন Mys!ic Tales of Lama 
Taranatha. এনে 

৭, ‘ডোম্বী বজজকুলী খাতা" হ্বেজতম্্, ত্য পটল 
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অপর একটি গানে ( চর্ষা ১৮) ভোশ্বী চরিত্রের দ্বিবিধ রূপ £ একদিকে সে চরিত্র- 
. অ্রষ্টা নারী (“চ্ছিণালী, ), অপরদিকে বিছজ্জনের কণ্ঠমণি (“বিছ্জণলোঅ তোরে 
ক ন মেলঈ’ )। ১৯ সংখ্যক চর্ষায় ভোবী-বিবাহের চিত্র । সে বিবাহে পটহ, ' 
‘মাদল, কাড়া, কাংস্ত তাল (“কসালা? ) বাস্ত বাজে, জয় জয় দুন্দুভিশব্দ উতিত হয়, 
যৌতুকও পাওয়া যায়। | 

ভোত্বীপাদের চর্যায় (চর্যা ১৪) ভোম্বীর কুশলী পানী কন্তার রূপ । 
গঙ্গা-যমুনার মধ্যে যে নৌকা বহে, দক্ষা মাতক্গকন্তা ( ববুড়িলী মাতন্দী” ) সেই 
নৌকায় পারপামী যাত্রীকে পারাপার করে। পথে বেলা পড়িয়া যায়। গন্তব্যস্থল 
অনেক দূর। কাজেই ভোত্বীকে পাচ দাড়ে নৌকা বাহিতে, কখনও-বা পাল তুলিয়া 
, নৌকা চালাইতে বা কখনও ‘হুখোল’ ( সেঁচনী ) দিয়া নৌকার জল সি চিয়া ফেলিতে 
উপদেশ দেওয়া হয়। , বামে বা দক্ষিণে না ভাঁকাইয়া সোজা পথে নৌকা 
চালাইতে হুইবে। 'সে পারাপারের জন্য কড়ি-বুড়ি নেয় না, অথচ ্বচ্ছন্দে পার 
করিয়া দেয় (“হুচ্ছড়ে পার করই? )। 

চর্ধাগীতিকায় ডো'মনী জীবনের এই বহিরঙ্গ চিত্রগুলি ত্রান্মণ্য সমাজে 
ডোম জাতির বৃত্তি ও চরিত্রের পরিচয় বহন করে। কিন্তু গৃঢ়ার্থে এগুলি গভীর 
তাৎপর্য বোধক | নীচকুলোত্তবা ডোষম্বী প্রকৃতপক্ষে ফোগীর সাধন-সঙ্গিনী অবধূৃতী, 
ভাই. সে সম্রদায়বাহ্‌ ব্রাহ্মণের অন্পৃশ্তা। ভোম্বী একদিকে কর্মমুদ্রা, অপরদিকে 
জানমুত্রা। বৌদ্ধ সহজ সাধকগণ কর্মমুদ্রাকে সঙ্গিনী করিয়াই সাধন পথে অগ্রসর 
হন। এই কর্মমূত্রা কখনও বিষয়দৌষে লিগা, কাজেই অপরিশ্তদ্ধা; তখন 
ছিনালী মৃতিতে তাহার বিচিত্র 'ভাবকালি” (‘ভাভরীআলী’ ), তখনই তাহার 
চটুলা বৃত্যপটায়সী রূপ__সে চৌষটি পন্মদলে নৃত্য করে, সরোবর ভাঙ্গিয়া মৃপাল ভক্ষণ 
করে, সংবৃতি-বোধিচিত্তকে মিথ্যাজ্জানে বিনষ্ট করে (“তই লো ভোশ্বী সঅল 
বিটালিউ”, চৰ্যা ৮)1৮ কিন্তু বজ্জবনিতা বা জ্ঞানমুত্রা বা সহজানন্দপরিস্তত্ধা- 
বধৃতিকা রূপে তাহার ভূমিকা শ্বতন্ত্।৯ সে বদ্্রবনিতা সাধককে অবধৃতিকা মার্গে 
অর্থাৎ উ্ভুবাটে চালিত করিয়া পারগামী সাধককে সহজানন্দপুরের (“জিনপুর+ ) 
পথে লইয়া যায়। এই জ্ানমুক্রার সহিত মিলিত হইয়া সাধক 'প্রজ্ঞাপারমিতার্থামৃত” 
পানে পরিভুষ্ট হুইয়া জন্মমৃত্যুর অতীত হয় ও সহজানন্দে অবস্থান করে। কাজেই 
ভোত্বী বিহজ্দনের কঠমণি ভগবতী নৈরাজ্মা। 

অধ্যাত্ম সাধনায় জ্ঞানমুদ্রারপিণী ভোম-রমণীর এই উচ্চ কা 
জিজ্ঞাসা সহাষ্ট করে__অম্পৃশ্ত অস্ত্যজ রূপে সমাজে যে ডোমজাতিকে অপাংক্তেয় 


৮. তয়! ডো্দিস্তাইপরিশুন্জাবধুতিকয়াদেবাহরমনুস্তাদি ত্রৈ ধাতুকং সকলং মিথ্যাজ্ঞানেন 
টালিতমিতি নাশিতম্*_চর্ধ! টীকা (১৮ নং)। 
৯, ‘ভোস্বী মৈব প্রকৃতিপ্রভাম্বরাপরিশ্তদ্ধাবধূতিকা জ্ঞানসুক্্া'_ চর্য। টাক (১৯ )। 


৭৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


করিয়া রাখা হইয়াছে, আর্য-পূর্ব বঙ্গে তাহাদের কি কোন অভিজাত স্থান ছিল? 
না, তাহারা চিরকালই ক্রু রকর্মা ও অবিহিতধর্মা? - 

অবশ্য ব্রাহ্গণ্য স্বৃতির বর্ণবিভাগে উচ্চনীচ ভেদ থাকিলেও, এ বিভাগের মূল 
ভিত্তি ব্যক্তি বা শ্রেণীর গুণ ও কর্ম: ‘চাতুর্বণ্যং সয়া হষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ” 
(গীতা 91১৩)। এক-একটি শ্রেণীর সহজাত কর্ম অর্থাৎ শ্বকর্মকে কখনও অবজ্ঞা 
করা হয় নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতায় স্ব স্ব বর্ণোচিত শ্বকর্ম পালনকেই বরং শ্রেষ্ঠত্ব 
দেওয়া হইয়াছে, - 

শ্রেয়ান্‌ ন্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্যাৎ স্বস্ঠিতাৎ। 
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বম়াপ্নোতি কিন্ষিম্‌ 1 গীতা ১৮৪৭ ' 

[ স্বকৰ্ম বা স্বধর্ম নিকৃষ্ট হইলেও সম্যক্‌ অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেঘঃ। ব্বভাববিহ্িত 
কর্মাহষ্টানে কোনরূপ পাপ হয় না।] ৫. : 

ফলতঃ স্বকর্ম নিন্দিত হইলেও, সেই কর্ম্থারা জীবন-যাপনে কোন বর্ণ 
নিন্বাভাগী হয় নাই, কিংবা নিকৃষ্ট জাতি-বৃত্তি গ্রহণে কেহ গ্লানিবোধও করে নাই। 
শকুত্তলা নাটকের ধীবর দ্বীয় নিন্দিত বৃত্তিকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছে। 

“হজে কিল জে বিণিন্দিত নহু শে কম্ম বিবজ্্রনীঅএ।, 

[ যে কর্ম যে বর্ণের বিহিত, সেই কর্ম বিনিন্দিভ হইলেও পরিত্যাজ্য নহে।] 

তাহা ছাড়া হিন্দু সমাঞ্জের বর্ণ বিভাগে কর্মের তারতম্য থাকিলেও ব্যক্তি-চরিত্র 
উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করা হয় নাই। নিয়বর্ণস্থ হইলেও আত্মিক বা মানসিক উৎকর্ষ 
সাধনে সকলেরই অধিকার স্বীকৃত হুইয়াছে। ইতিহাস-পুরাণ হইতে প্রচুর দৃষ্টান্ত 
সংগ্রহ করিয়া দেখানো যায়, সনাতন মানবধর্মের অনুশীলন করিয়া শৃত্র বা সঙ্কর 
বর্ণও উত্তম গতি লাভ করিয়াছেন। মন্থুসংহিতায় অহিংসা, সত্য, অস্তেয, শৌচ 
ও ইন্জরিয়নিগ্রহকে চাতুবর্ণেরই পালনীয় সনাতন ধর্ম বলিয়া গণ্য করা হুইয়াছে।৯০ 
ধর্মশান্ত্রে ধর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ বা জানমার্গ অবলম্বনে যে-কোন্‌ ব্যক্তি যে পুরুষার্থ 
অর্জন করিতে পারে তাহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। এক শুত্র শঙ্বুকের কাহিনী 
বাদ দিলে রামায়ণে দেখা যায়, এখানে শবরকন্তাও “সংশিতব্রতা শ্রমণী' হইয়া 
সিদ্ধ শবরীতে পরিণত হইয়াছেন, 

‘জলৎ পাবকসঙ্কাশা স্বর্গমেব জগাম সা, (রামা, অরণ্য, 5৪ সর্গ) - 
মহাভারতে ধর্মব্যাধের কাহিনীও অঙুরূপ সত্যের পরিচয় বহন করে। ধর্মব্যাধ 
চণ্ডাল, মাংস বিক্রয় তাহার জাত ব্যবসায়, কিন্ত তিনি চিরস্তন মানবধর্মে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিয়া 'বরাহ্মীবিদ্া'র অধিকারী হইয়াছিলেন। এই ধর্মব্যাধই বলিয়াছিলেন _ 


১০৮ অহিংস! সত্যসত্তেষং শোঁচসিন্লিয়নিগ্রহঃ ৷ 
খতং সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বণ্যোহএবীন্দনুঃ ॥ মনু, ১০, ৬৩ 


প্রাচীন বাংল! সাহিত্য জনজীবন ৭১ 


“যে শৃত্ত ইন্দিয়নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম বিষয়ে সতত উদ্তমশ্সীল তাহাকেই আমি 
ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি ।”১৯ ইহা যেন অনেকটা মহু-বাক্যেরই প্রতিধ্বনি । 
বর্ণবিভাগ ও উত্তমাধম কর্মবিভাগ থাকা সত্বেও, ইহাই এদেশের শেষ বিধান ষে, 
শৃদ্রের ভিতরেও সনাতন ধর্মের বিকাশ সাধিত হুইতে পারে । 

_. এতহ্াতীত সন্কীর্ণ (cl০৪ed ) বা উদার (০9, ) সমাজের তারতম্যেও 
বর্ণাধিকারের তারতম্য ঘটে। সঙ্কীর্ণ সমাজে উপজাতি বা! শৃদ্ চিরকাল হেয়। 
কিন্তু উদার সমাজে উপজাতি বা শৃত্রের অধিকার স্বীকৃত। যুগে যুগে এদেশে 
" উদারমতাবলম্বী সর্বসংস্কারমুক্ত মহামানবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে__ঘটিয়াছে বিশেষ 
করিয়। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে মগধ, মিথিলা, বঙ্গ, পুণডবর্ধন প্রভৃতি দেশে। তাহার! 
আনুষ্ঠানিক, ধর্ম বা বৃত্তিগত কর্মের মানদণ্ডে মান্ছষের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করেন নাই। 
উপনিষদের যুগে মিথিলা ছিল জ্ঞানচর্চার পুণ্যপীঠ। ক্রাক্ষণ্য কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে 
জানকাণ্ডের অত্যুখখানে সেদিন এদেশে বর্ণভেদপ্রথা শিথিল হুইয়া গিয়াছিল। 
সত্যই ছিল শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মানদণ্ড। সেই মানদণ্ডে আশ্রম-পরিচারিপীর পুত্র 
সত্যকাম-জাবাল ব্রক্মবিষ্ভা লাভের অধিকার অর্জন করিয়াছিল।>২ ভারতবর্ষের 
পূর্বাঞ্চলেই শ্রী পূর্ব যষ্ঠ শতকে জৈন ধর্মের প্রাণপুরুষ মহাবীর আবিভূর্ভি হইয়া- 
ছিলেন। তাহার ধর্মে জাতিবর্পের বিচার ছিল না। একাধিক জৈন গ্রন্থে দেখা 
যায়, শ্বপচ-চপ্ডাল শ্রেষ্ঠ জিনরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। উত্তরাধ্যয়ন সুত্রে চণ্ডাল 
হরিকেশকে শ্রেষ্ঠ সন্তর্ূপে ঘোষণা করিয়] বলা হইয়াছে ; 

“ইনি চণ্ডাল পুত্র হরিকেশ সাধু ইহার ঈদৃশ মহিমপূর্ণ খদ্ধি। জাতি- 

বিশেষের নহে, ইহার ভিতর প্রত্যক্ষ তপন্তাবিশেষের প্রভাব লক্ষিত 

হইতেছে ।”*১৩ 
বৌদ্ধ ধর্মেরও উৎপত্তি ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চজে। এ ধর্মেও জাতিবর্ণ একাকার। 
জাতি নহে, বর্ণ নহে, উদার মানবধর্ষের বিকাশেই জীবনের পূর্ণতা--ইহাই 
বৌদ্ধ ধর্মের সার কথা । তাই বৌদ্ধ ধর্মে জাতি-বর্ণ নিবিশেষে স্থান লাভ 
করিয়াছে নলকার স্থৃমঙ্গলের মাতা, মাতঙ্গকন্তা চাঁপা ( থেরীগাথা ), চণ্ডালপুত্র 
সোবাগ বা শ্বপাক (থেরগাথা )। বুদ্ধদেব পুদগল নৈরাত্মা স্বীকার করিয়া বস্তুতঃ 
বর্পপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। তাহার মতে, 





১১, হস্ত শৃত্রো৷ দমে সত্যে ধর্মে চ সততোখ্িতঃ। 
তং ব্রাক্মণমহং ম্যে বৃত্তেন হি ভবেন্থিজঃ ॥ মহা বন, ১৮* | 1১, 
১২, ছান্দোঙ্য উপনিষদ, ৪. ৪ | 
১৩, সকৃখং খু দীসই তবোবিসেসো| ন দীনই জাইবিসেসো কোই । 
সোবাগপুত্তং হরিএদ সাহুং জস্সেরিসা ইড টি মহাণুভাগা। ॥ উত্তরাধ্যয়ন. ১২. 


৭২ - বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


“জটা, গোত্র কিংবা জাতি দ্বারা কেহ' ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি সত্যে“ও ধর্মে 

প্রতিষ্ঠিত, তিনিই শুচি, তিনিই ব্রাহ্মণ "১৪ ' 
মহাযান বৌদ্ধধর্মে সর্বশন্ততার স্বীকৃতি দ্বারা সম্পূর্ণদপে জাতি-বর্ণের অসারতা 
প্রতিপার্দিত হইয্াছিল। তখতাবাদের প্রবর্তক মহাচার্য অশ্বঘোষের “বস্তস্থচীতে 
এবং অবহূটূঠে রচিত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের দোহায় ও বাংলা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ 
সহজ সঙ্গীতে তীব্র ভাষায় দ্বিজ জাতির শ্রেষ্ঠত্বকে আক্রমণ করা হইয়াছে। 

মনে হয়, চর্ষা গীতিতে চিত্রিত ডোম জাতি একটি উদ্দারপস্থী সমাজের 
অন্ততূক্তি হওয়ায়, সংরক্ষণশীল সমাজের বিধান. অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক 
জগতে উচ্চস্থান অর্জন করিবার স্যোগ লাভ করিয়াছিল । 

' তথাপি সন্দেহ থাকিয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে বা বাংলা সহিত্োর 
অন্ত্রও স্বপচ-চণ্ডালের যে নীতিগত ভূমিকা লক্ষিত হয়, তাহাতে এই শ্রেণীর 
মানুষগুলির যে মূলতঃ একটি উচ্চতর নৈতিক উত্তরাধিকার ছিল, সেই বিশ্বাসই. 
দৃঢ়তর হয়। পুরাণের হরিশ্চন্্র-বিশ্বামিত্র উপাখ্যানে শ্বযং ধর্ম চাণ্ডালর্ূপ ধারণ 
করিয়াছেন।১৫ মৃচ্ছকটিক নাটকের চণ্ডালত্বয় (গুহ ও আহীগ) রাজ্জাজ্ঞায় বধকার্ষে 
নিযুক্ত হইলেও দয়া ও নীতিবৰ্জিত নহে। স্থজন চারুদততের ভাগ্যবিপর্ধয়ে তাহাদের 
অস্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে। চারুদত্তকে আঘাত করিবার পূর্বে তাহারা 
লেখা জোখা করিয়াছে, সহসা তাহাকে বধ না করিয়া কালক্ষেপ করিয়াছে এবং 
চারুদত্বকে মৃত্যুর মুখে সাস্বনা দিয়া শুনাইয়াছে শাশ্বত নীতি-কথা, 

- *আর্ চারুদত্, গগনস্থ হুর্ষচন্ত্রেরও বিপত্তি উপস্থিত হয়, মরপভীত মানুষের 
আর কি কথা? এই সংসারে কেউ উঠে, কেউ পড়ে কেহ-বা পতিত 
হইয়াও উত্থিত হয়। এমন কি মৃত্যুশষ্যায় শায়িত শবেরও উঠা-পড়া 
আছে। 'এই সব কথা বিচার করিয়া নিজেকে স্থির কর।”১৬ 

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ডোম জাতির এই অততযুচ্চ নৈতিকতার ভূমিকা লক্ষিত 
হয় ধর্মঠাকুর সংক্রান্ত পুরাণ ও কাব্য গুলিতে । এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা প্রয়োজন 
যে, পুরাণেও বাংলা সাহিত্যে কোথায়ও স্পষ্ট ভাবে ভোমের শ্রশানচণ্ডাল বৃত্তির 


১৪, ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি বান্মণো। 
সম্হি সচ্চঞ্চ ধৰ্ম্মে চ দে| সুচি সো চ বাহ্মণো| ৷৷ ধন্মপদ, বাহ্গণবগগো! 

১৫, মার্কণ্ডের পুরাণ, ৮দ অধ্যায়? ‘অধালগাম ত্বরিতো ধর্শ্চাাল রূপধৃক্', দেবীভাগবত, 
এম শ্বন্ত | 
১৬, অজ্জ চালুদত্ত | গব্জপদলে পভিবশংতা। চদগুজ্্ব। বি বিপত্তিং লহপ্তি। কিং উপ জম! 
মলনতীলুআ! মাণবা! বা। লোএ কোবি উঠঠিদো পড়িদি কোবি পড়িদোবি উঠঠেদি। উঠস্ত 
পড়ন্তাই বশণ পাড়িআ শবশশ উণ অথি। এদাইং হিঅআঅ কছজ সন্ধালেহি অত্তাণঅং।-- 
মৃচ্ছকটিক, দশম অঙ্ক} 
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উল্লেখ পাওয়া যায় না। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ডোম জাতির বিশেষতঃ 
কালু সহ “তের ঘর ডোম’-এর নিয্ললিখিতবূপ আকৃতি, প্রকৃতি এবং জাতিগত বৃত্তি 
ও ধর্মাচরণের পরিচয় পাওয়া যায় । - 
j আকৃতি £ যমের কিন্কর যেন ভোমের নন্দন। 
কাল মোটা লোম গৌপ ঘোর দরশন ॥ (ঘনরাম ) 

বাসস্থান £ ভোমেদের বাস পুকুর পাড়ে। ধর্ম পুরাণে দেখা যায়, 'পুকুর 
পাড়েতে সদা ভোমের কুড়িআ। কালু নিজেও বলিয়াছে, 

আমার নাম বীর কালু রমতিতে ঘর। . . 

দেখা যায় কুঁড়ে এ পাড়ের উপর ৷ (রামদাস ). 

, জাতিবৃত্তিঃ ভোমদের জাতি বৃত্তি বাশের বেতি দিয়া কুলা-ভালা 
বোনা ঃ ‘তালাচাটা ধুচুনী বুনে লক্ষ্মী ডূুনী”।১৭ কুকুট, পায়রা, হাস প্রস্ৃৃতি পালন 
এবং শুকর চরানোও উহাদের কাজ। গৌড় ষাত্রাকালে কালুর বোঝা-ভারের 
বর্দনাতেও এই জাতির পরিচয় পিট 

| * কুলাডালা বুনিতে বাশের বান্ধে বেতি। 
ধুচুনী চুপড়ি ঝুড়ি পেড়া ছাতা ছাতি ৷ 
পাত বেত বোবা বান্ধি হাকাইল বরা। 
কুট পায়রা হাসে সাজিল বাজারা॥ ( ঘনরাম) 
আধিক অবস্থা ঃ জাতিগত বৃত্তিতে উহাদের দারিক্য ঘুচিত না। 
'নির্মম দারিত্্য উহাদের জীবনের বড় অভিশাপ। কালু ভোমেদের মোড়ল, কিন্ত 
তাহারও, 
তেল নাই মাথায় জটা পরিধান টেনা। 
কাননে শুকর রাখে চাসে বীরপণা॥ (রাম্দাস) 
লোহাটা বজ্জর অতি তীর ভাষায় কালুর এই দারিস্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া 
বলিয়াছে, 
পুধুরে পুখুরে তুই কুড়াতিদ লোটা ॥ 
দুঃখের নাহিত ওর গেল সব দিন। 
পরিধান ছিল কলাপাতের কৌপীন ॥ 
হরি সর হেঁটে ছিল হোগলের কুড়্যা। . 
দিবসে বাতাসে যাইত দশবার উড়্যা ! (নি 
১৭, মূনসামঙ্গল কাব্যেও ভোষের এই বৃত্তির পরিচর পাওয়া! যায়। হ্্গ-প্রত্যাগতা বেহল! 
'ডোমনীর বেশে চম্পক নগরে প্রবেশ করিয়াছিল £ ‘খাঁরি বিচনী লই! গেল বাড়ীর ভিতরে' (নারায়ণ 


। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গলেও ডোমের অসথরাপ বৃত্তির উল্লেখ £ 
ii বিয়নী চালুনী ঝাট। ডোম করে টোকাছাতা 


জীবিকার হেতু একচিতে ॥ 





পাপা? 


৭৪ | _ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


গৌড় যাত্রা কালে ‘তের ঘর ভোম*-এর কঠিন দারিন্র্যরূপ প্রকট হইয়াছে, 
শুনিয়া আনন্দ হল যত ভোমগণ। 
ভোমনীর নাঞি সব পড়িতে বসন ॥ 
ধুচুনী করিয়া কাখে মৃত্তিকার ভাড়। 
সোয়ামী সম্মুখে আছে তথাপি সবে রাড় ॥ 
অন্ন বিনা ইজ্জত বেচিয়া যাইল হাটে। 
পড়িধান বসন মাথায় নাঞি উঠে! (বাঁমদাস) 


বেশ-ভূষা £ কঠিন যাহাদের দারিদ্র, তাহাদের বেশ-তূষার কোন 
. আড়ম্বর থাকিতে পারে না। কোলুর তেল নাই মাথায় জটা পরিধান টেনা?; 
ভোম নারীরাও প্রায় নির্বাস, পড়িধান বসন মাথায় নাঞি উঠে।' কিন্তু অন্তান্ত 
মঙ্গলকাব্যে ভোম-নারীর সাধারণ বেশ-ভূষার মোটামুটি যে পরিচয় পাওয়া যায়, 
তাহাতে দেখা যায়, ভোমনীরা একটি বন্ পরিধান করিত, কানে পিতলের কড়ি, 
হাতে পিতলের খাড়ু, গলায় কাইমের কাঠির ছড়া পড়িত এবং বিশেষ একটি ছাচে 
চুলও বাধিত।১৮ ক্ষেমানন্দ ভোমনীর রূপার অলঙ্কার পরিধানের উল্লেখ 
করিয়াছেন ।১৯৯ 

ধর্মকর্ম; ধর্ম পুরাণে ধর্ম পূজায় ভোমের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিদিষ্ট 
হইম্বাছে। ভোমই ধর্মের প্রধান সেবক।' ভোমের ঘরেই ধর্মঠাকুর সাক্ষাৎ 
অবতীর্ণ হইয়াছেন : 


সত্য যুগে সদা ডোম কেহ নাঞি তার সম 
তথি প্রভু কৈল অবতার । (যাছুনাখ ) 
এই সদা ডোমের ধর্মের ঘর ভাঙিয়া ফেলার ফলেই রাজা হরিচন্দ্ অপুত্ৰক হন এবং 
শেষে এই সদা ভোমকে দিয়াই ধর্ম পূজা! করাইয়া পুত্র লাভ করেনঃ 
রাজা বলে কহ পিয়া সদা ডোমে তরে। 
, ধর্ম পাদুকা ঝাট বসাউগ মন্দিরে | (যাছুনাথ ) 
ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে কিন্ত ধর্মের সেবকক্ূপে ডোমের উল্লেখ অস্পষ্ট । কেবল 


১৮.  নারায়ণদেব ডোঁমনীর এই প্রকার বেশভুযার পরিচয় দিয়াছেন, 
ধরিলেক ডোঁমনীর ভেদ। 
মনির যে বস্তু পরি ভ্রবনে পিতলের কড়ি 
তেলুআ ছান্দে বাধিলেক কেশ ॥ 
ছুই হড়া কাইমের কাটি পরিলেক বাহুটি 
পিতলের থার পরিলেক হাতে। 
১৯, রূপার মাকড়ি কানে ঘন ঘন নাড়ে । 
ডাগর রূপার কাটি গাঁধ্যা গলে পরে ॥ 
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রামদাস আদকের অনাদিমজল কাব্যের “ময়না বসান” পালায় দেখা যায়, লাউমেন 
ম্য়নায় যে 'ভোমের বাজার’ নির্মাণ করাইম়াছিলেন, তাহাতে 
.. ছাইল রীটের ঘর পূরম সুন্দর । 
স্বর্ণের পতাকা দিল তাহার উপর ॥ 
, , লোমের চালেতে দিল স্বর্ণের ধবজ]। 
এই ঘরে ডূমুনী করিবে ধর্ম পূজা ৷ 
এতদিন নাম ছিল লক্্মীয়ে ডুমুনী । 
আজি হতে নাম হল ধর্মের আমিনী £ ( রামদ্বাস ) 
ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে ভোমেরা যে 'রন্ধিণী’ বা কালিকা দেবীর উপাসক, এই 
পরিচয় অধিকতর সুম্পষ্ট। মানিক গাঙ্গুলির কাব্যে লক্ষ্যা ডুমুনী কালিকার সেবিকা 
| যেদিন হইতে সেন গেছেন হাকণ্ডে। 
পৃজে লক্ষ্যা কালিকা প্রত্যহ পারখণ্ডে ॥ 
যখন ইন্দামেটের নি দুটি মন্ত্রে সমগ্র ময়না নিন্রায় অচেতন, তখনও লক্ষ্য! 
চণ্ডিকার দোহাই দিয়! পুরীর চারিঘবার্র বন্ধন করিয়াছে : পূর্ব দুয়ারে গিয়া বলিয়াছে, 
‘জাগ জাগ রক্ষিনী বাশুলী জয়চণ্তী”, উত্তর দুয়ারে গিয়া বলিয়াছে, জাগ জাগ.জয় দুর্গা 
জয় মা মঙ্গণা', পশ্চিম দুয়ারে গিয়া বলিয়াছে, 'জাগ জাগ দশতৃজা দুয়ার বাসিনী’ 
এবং দক্ষিণ দুয়ারে গিয়া বলিয়াছে, ‘জাগ জাগ অষ্টভুজা অনস্ত বিরাট।' ঘনরাম 
চক্রবর্তাও লক্ষ্যাকে রঞ্ধিণী স্মরণ করাইয়া যুদ্ধে পাঠাইয়াছেন, 
| আধি সীধি রোধি রামা রঙ্কিণীর পা। 
সার করি সমরে শাকার সাজে মা 1 (ঘনরাম) ' 
শুধু তাহাই নহে, সমস্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যেই অবরুদ্ধ ময়না রক্ষার্থ, ভোষদূল সহ 
কালুকে মন্তমাঁংস সহযোগে চণ্ডিকা পুজা করিতে দেখা যায়। ঘনরামের কাব্যে 
কালু সাটা দীঘির ঘাটে শু'ড়ির বাড়ীর মদে পার্বতীর পদ পূজা করিতে গিয়া মাতাল 
হইয়া! বুক্ধিতরষ্ট হইয়াছে। মানিক গাঙ্গুলি ‘নিদাটি দীঘির কূলে’ মহানিশায় ভোমদূলের 
তন্ত্রমতে বামাচারী পূজার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এমন কি রামঘাস আদকও 
বলিয়াছেন, | 
বীর কালু গড়ে কালী মূর্তি দশতুদা। 
, মধু মাংসে মিশায়ে চণ্ডীর করে পূজা! 
ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থে ডোমের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ছুই প্রকার পরিচয়ই 'গণনীয় £ 
একদিকে তাহারা ধর্মের সেবক, , অন্যদিকে বামাচার মতে চণ্ডীর উপাসক। এমনকি 
ধ্মপূজা পদ্ধতিতেও যে যোগ-তন্রের প্রভাব বিশ্তমান, গবেষক পত্তিভগণ তাহা স্বীকার 
করিয়াছেন। ২০ 


২৯, আইব্য : Dr. 9. 8. Dasgupta— Obscure Religious Cults. Chaps, X, XI, 





ত " বাংলা সাহিত্য পত্ৰিক! 


নীতিবোধ £. ধর্মমঙ্গল কাব্যাদিতে ডোমজাতির বলিষ্ঠ নীতিবোধের পরিচয় 
* পাওয়া যায়। প্রতিপক্ষের মন্তব্যে ইহাদ্িগকে 'রাঢ' 'চুয়াড়' বলিয়া কটাক্ষ করা 
হইলেও বা কোন কোন স্থলে ইহািগকে 'আখেরে মগ্ধপ জাতি অনীত ব্যাভার’ 


(মানিক গাঙ্গুলি) বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও, কোথায়ও ইহাদের নীতিবোধ ক্ষ 


হইতে দেখা যায় নাই, লাউসেন কালুকে গোঁড়ে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে, 


জন্মভূমির জন্য কালুর হৃদয় কাদিয়া উঠিয়াছে, 
জন্মভূমি জননী স্বর্গের সমতুল। 
কেমনে করিব ত্যাগ মমত্বে আকুল ॥ ( মানিক গাঙ্গুলি ) 
' রমতি ছাড়িয়া যাইবার প্রস্তাবে লক্ষ্যা ভোমনী বলিয়াছে, 


নৃপতির লবণ নিয়ত মোরা খাই । 
তার আজ্ঞা না পেল্যা কেমন কর্যা ষাই ॥ (মানিক গাঁছুলি ) 
সে আরও বলিয়াছে, 
| লোকে বলে খুঁড়ি জেঠাই মামী পিসী আছে। 
না কহিলে পরিণামে দুঃখ পাই পাছে ॥ 
কালু বলে বান্ধব সঙ্গে করি লব। 
খুঁড়ি জেঠাই ভাই বোন একঠাঞি যাব ! (বামদাস ) 


সর্বোপরি দুরম্ত প্রলোভনের মুখে ডোমনীর আত্মসং্যম। লাউসেন হাকন্দ সেবনে 

গিয়াছে। যোগ বুঝিয়া মহামদ ময়না অবরোধ করিয়া লক্ষ্যাকে লোভ দেখাইল, 
, 'কালুকে করিব রাজা ময়না নগরে’, 'পাটরাণী পাঁচের নি দ্বণায় 
লজ্জায় ক্রোধে সে ফাটিয়া পড়িল 

. ডোম.হলো আপন ভাগিনা হলো পর। 

এই বুকে এতকাল রাজার পাত্তর |"***** 

জাতি রাঁট আমি রে করমে রাঁট তু ৷ 

ভাল রে সাজিয়া৷ আসি কোথা থাকে মু॥ ( ঘনরাম ) 


মস্তপাঁনে অসাড়, বিভ্রান্ত কালুকেও লখ্যা ছাড়িয়া কথা কহে নাই। জাতে ঘা 
দিয়া সে কালুকে “চিয়াইতে' চাহিয়াছে, অবশেষে শুনাইয়াছে নীতিকথা । কালুও কথার 
মান্য! কাম্াকে নিজ শির কাটিয়া দিবার কথা দিয়া, সত্য লঙ্ঘন না করিয়া, সে 
অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছে । | 

বীরত্ব ঃ বাংলা ধর্মমঙ্গল কাব্যে ডোম জাতির আর এক পরিচয়, দুর্ধর্ষ বীরত্ব 
ভোম জাতির এ হেন বীরত্বের পরিচয় ভারতীয় সাহিত্যের অন্ত কোথাও নাই। 
এইছ্বিক হইতে ধর্মমঙ্গল কাব্য একক। এখানকার ডোম বীরের জাতি। কালু ডোম 
‘সিমরের সিংহ', ‘মের দোসর',_-একা কালু এক লক্ষ রণে বিদারদ।, শুধু কালু নহে, 


প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে জনজীবন ‘৭৭ 


‘তের ঘর ভোমে'র প্রত্যেকটি দলুই ‘এক এক জন যেন যম অবতার? তাহারা যখন 
দল বাঁধিয়া যুদ্ধ যাত্রা করে, তখন ‘বীরদ্াপে চলিতে চরণে মহী কাপে। অতি অদ্ভুত 
তাঁহাদের বীরবেশ, | ই 

মাথায় পাগড়ী টেড়ি টেয়া বান্ধা তায়। 

বীর ধুলি রাঙ্গামাটি সবাকার গায় | 

জোড়! খাড়া খশ্রর যুগল ষমাধার | 

কীস্কালে যুগল টাঙ্গি পৃষ্ঠে ধম: শর ॥ 

. ঢাল মুড়ে মালক মারিয়া লাফে লাফে। 

বীর দাপে চলিতে চরণে মহী কাপে ॥ ( ঘনরাম ) 


স্তধু বয়স্ক ডোম নহে, ডোম শিশু সাকা-স্থকার বীরত্বও আদর্শ বীরত্ব। আর 
এই সঙ্গে উল্লেখ্য ডোম নারীর বীরপণা। লখ্যাডুমুনী বীরাঙ্গনার প্রতীক । . বিবাহের 
পূর্বে লধ্যা বাপের .ঘরে ‘চোদ্দ গাছ তাল’ বিদ্ধ করিত। বন্ধ পুত্রের জননী হইয়াও 
সে শক্তি নষ্ট হয় নাই । সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, 
স্তবুধিব সেনের মনন সাধিব সাধনা - 
মরণ অবধি আমি রাখিব ময়না! (মানিক গাঙ্গুলি ) 
লখ্যার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হয় নাই । অবরুদ্ধ ময়না নগরে, 
এক লধ্যা সমরে হইল আটখান। 
আরক্ত লোচন যুগ অরুণ বয়ান ॥ (ও) 
ভোম-রমণীর এই বীরত্ব বৈদিক যুগের বীর নারী-যোদ্ধা বিশ পলা এবং পৌরাণিক 
যুগের বীরাঙ্গনা বিছুলার কথ! স্মরণ করাইয়া দেয়। 
| ডোম জাতির এই ধর্মভাব, নৈতিকতা ও বীরত্ব দেখিয় নিশ্চিত ধারণা হয়, 
এই জাতির পশ্চাতে একটি মহনীয় উত্তরাধিকার ছিল। শ্রদ্ধেম ড: আশুতোষ 
ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার স্থবিখ্যাত গ্রন্থে ২১ এই ডোমজাতির সম্পর্কে বিস্তৃত 
আলোচনা' করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, “পশ্চিমবঙ্গের প্রোটো-অস্টোলয়েড, জাতির 
শাখাতুক্ত ডোম’; আবার বলিয়াছেন, ‘ডোম জাতি পশ্চিম বাংলার সীমাস্তবর্তা 
উপজাতীয়দিগের মত মূলত অস্ট্রিক ভাষ! ভাষী ছিল বলিয়া মনে হয়। ডোম শব্দটি 
যে অস্্রিক ভাষা হইতেই আগত, এই বিষয়ে' কাহারও সংশয় নাই। এই প্রসঙ্গে 
-তিনি অধ্যাত্মমনোভাবসম্পন্ন ভোমজাতির পরাক্রমশালী যোস্কজাতিতে পরিণত 
হইবার একটি ঘুক্তিলম্মত ইতিহাসও বিবৃত. করিয়াছেন। ডঃ. রষ্েশচন্র মজুযদার 
মহাশয়ও, বন্ধের অস্তাজ ভোম-চগ্ডাল যে “অস্ট্রো-এশিয়াটিক' বা ‘অস্ট্রিক’ মানবগোষ্ঠীর 
বংশধর, এই মত সমর্থন করিয়াছেন। ২২ 
২১ বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস__ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য . 
২২, বাংলা দেশের ইতিহাস-_ ডঃ রমেশচন্র মজুষদার 


৭৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


কিন্তু মনে হয়, বঙ্গের ডোম জাতি মূলতঃ প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড, বা পরবর্তাকালের 
অদ্ট্রিকগোষ্ঠী সন্ভূত হইলেও, উহারা একটি মিশ্র শ্রেণী । .আদি-অস্ট্রাল বা অস্ট্রিক 
গোষ্ঠীর বংশধর নিষাদ, শবর, কোল বা ভীলদের মত উহার! উপজাতি,নহে। ডোম 
অনাচরণীয় হইলেও বহুকাল পূর্ব হইতে হিন্দু সমাজের অনস্তভূক্ত। মনুস্থতি মতে 
চণ্ডাল বর্ণসঙ্কর। 'দেশীনামমালা*র সাক্ষ্যে ডোম (ডুংব ) ইহার একটি শাখা । ডোম 
জাতির বীরত্ব ও ধর্মচেতনাও মিশ্রণের পরিচয় বহন করে। নৃতত্ববিদ ও ভাষাতত্ববিদ - 
পত্তিতগণ অস্ট্রিক জাতির যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাতে, এই গোষ্ঠীর 
ভিতর খানিকটা একগুয়েমি থাকিলেও সাধারণ ভাবে তাহার] শাস্ত, নমনীয় ও নিক্ষিয় ; 
উহারা তেমন কলহ বা জাতিহিংসাপরায়ণও নহে । ফলত: এই গোষ্ঠী সহজেই ভ্রবিড়, 
আর্, এমন কি কিরাত জাতির নিকটও পরাভর স্বীকার করিয়াছে ।২৩ কিন্তু বাংলার 
ভোমজাতি বীর; তাহারা দুর্ধর্ষ, ‘রণে সিংহতুল্য' । নৃততত্ববিদ্‌ অধ্যাপক J, |. 
Hutton হ্বীকার করিয়াছেন, ‘Dom:...---possibly representing an. 
aboriginal tribe of some influence and power. — Caste in India, 


কাজেই মনে হয়, অধ্ট্রিক গোষ্ঠীর সহিত দ্রবিড়, আর্য ও কিরাত জাতির মিশ্রণে 
যে বলিষ্ঠ, অধ্যাত্ম ভাবনাময় শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল, বাংলার ডোম শ্রেণী তাহারই 
বংশধর। কালু নিজের মুখে ষে কুলপরিচয় দিয়াছে, তাহাতেই এই মিশ্রণের ইঙ্গিত লক্ষণীয়, 


" কালু কয় কিমর্থ কহিব মিথ্যা কহ। 
বিক্ৰমে বিশাল বীর সিংহ পিতামহ ॥".. 
বৃদ্ধ সিংহ পদবী সর্দার বংশ জেতে। 
রাজার চাকর হুই রাজ্য খণ্ড হতে 


উপরম্ধ ভোঁমজ্জীবনের ধর্মচেতনাও এই মিশ্রণের শ্বাক্ষর বহন করে। চর্ষাগীতির 
সহজ সাধনায় যোগ ৪ তন্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কমল-কুলিশ যোগে পবন 
জয় করা ও উত্তরসাধিকা! গ্রহণ করা অপরিহার্য । ডোম্বীপাদের গানে ও কাহ্পাদের 
চর্ধায় ডোস্বী (ভোমনী) সেই সাধনসঙ্গিনী। ধর্মঠাকুরের পৃজাবিধানেও কামিন্তা 
সহিত ধর্মের পরিকল্পনায় এবং মন্তমাংস দ্বারা ধর্মপুজায় তম্ত্রাচারের প্রভাব গণনীয়। 
পত্তিত গবেষকদের মতে ভারতীয় ধর্মচর্যায় যোগের প্রবর্তক ভ্রব্ড় জাতি এবং বামাচার 
তাস্ত্রিক সাধনার সহিত যুক্ত মোঙলয়েড্‌ কিরাত ৷ 


‘২৩. “They are passive rather aggressive It was the malleability of the 
Austric temper that possibly gave to the more energetic and nggressive 
Dravidians, Aryane and the mixed Dravido-Aryans, as well as the Kiratas, 
their chance.” Cultural Heritage of ‘India, vol. Il. [‘The Contributions from 
Different Language-culture Groups Dr. S. K. Chattarjee. ] রি 


প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে জনজীবন ৭৯ 


তাহা ছাড়া অষ্নিক গোষ্ঠীর হিন্দুসমাজে অন্তভূক্তির ইতিহাদ ও উহাদের ভাষা 
ও সংস্কৃতির বিবর্তন ইতিহাসও এই মিশ্রণের সাক্ষ্য প্রদান করে।২৪ কাজেই বাংলা- 
সাহিত্যে চিত্রিত ভোমশ্রেণীর মুল পরিচয় বিচারে অস্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে দ্রবিড়-আর্য- 
মোঙ্গল গোষ্ঠীর মিশ্রণ অবশ্ত বিচার্য। 





28, “Nisada or Sabara-Pulinda or Bhilla-Kolla tribes gradually became 
Atryanised in the speech in the Ganges Valley and elsewhere, and were fused 
arith the Aryans and also with Dravidianns .. .In this way, with the change 
of spesch and with racial admixture with Dravidian and Aryan speakers, 
these ‘Austrice became transformed into the masses of the Hindu or Indian 
- people of North India." Kirata-Jana-Kritl: Dr. Suniti Kumar Chatterli. 


সাহিত্যরসিক অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ 
আশুতোষ ভট্টাচাৰ্য 


কোলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের পরলোকগত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সতীশচন্র ঘোষ 
' অশ্বশাস্ত্রে কোলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে 
১৯১২ সনে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্ত তাঁর এমন একটি অসাধারণ প্রতিভা 
ছিল, যার শক্তিতে তিনি বিশ্ববিষ্তালয়ের যে-কোন বিষয়েই সমান কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ 
হ'তে পারতেন-__সেটি তার অসাধারণ শ্বৃতিশক্তি। এ কথাও সত্য ষে স্ৃতিশক্তি থাকলেই 
যে সকল বিষন্ন বিশেষতঃ সাহিত্যর মত বিষয়েও অধিকার জন্মাতে পারে, তা নয় । তবে 
সতীশচন্দ্রের এই অসাধারণ স্ৃতিশক্তির উপরও তীর একটি সরস সাহিত্যসচেতন মন 
ছিল। অন্ধশাস্ত্রে সাধারণতঃ ধার! কৃতিত্ব দেখিয়ে থাকেন, তাদের মধ্যে সাহিত্য- 
রসবোধের অস্তিত্ব খুব সুলভ নয়, একমাত্র জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্ত্রনাথ বন্থ তার 
একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম । তিনি পদার্থ বৈজ্ঞানিক হওয়ার সুত্রেই অন্কশাস্ত্রেরও অদাধারণ 
পণ্ডিত এবং সেই সঙ্গেই পরম সাহিত্যরসিক, বিজ্ঞানকেও তিনি সাহিত্যের ভাষায় 
প্রচার করেছেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে এই বিষয়ে তার এক্য ছিল। 
আজীবন দুজন পরম বন্ধু ছিলেন এবং দীর্ঘকাল প্রতিবেশিরূপে বাস করে পরম্পরের 
প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করে রেখেছিলেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র খোষের মধ্যে অস্কশান্ের 
সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের মিলন যে কিভাবে সম্ভব হয়েছিল, তা’ সহজে বুঝে উঠ তে পারা 
যায় না। সাধারণ মানুষের স্থৃতিশক্তিতে একটি বিষয় দেখা যায় যে, বয়োবৃত্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে তা হাস পায়। কিন্ত যাদের স্থৃতিশক্তি সাধারণ স্তরের নয় এবং ধার! সর্বদা স্মৃতির 
অনুশীলন করেন, তাঁদের স্ত্বতিশক্তি জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অটুট থাকতে পারে। 
অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি শেষোক্ত শ্রেণীর ছিল। তাঁর যতদিন পর্যন্ত জ্ঞান ছিল, 
“ ততদিন পৰ্যন্ত তার স্বতিশক্তি প্রথর ছিল-_-রোগ, জরা, বার্ধক্য কোন দিক থেকেই তাঁর 
স্বৃতিশক্তিকে শিথিল করে দিতে পারে নি। 

আগে আমাদের দেশে বাল্যকাল থেকেই শ্বতিশক্তির চর্চা হোত। আমাদের 
দেশের পণ্ডিতের বল্তেন, “আবৃত্তি সর্বশাত্বাণাং বোধাদপি গরীয়সী। সেই জন্তই 
সবকিছুই তাঁরা ছাত্রদের মুখস্থ করাতেন। সাধারণ শ্রেণীর ছাদের মধ্যে মুখস্থের 
অভ্যাস করতে করতেই স্থতিশক্তি বুদ্ধি পেত। কিন্ত একশ্রেণীর ছাত্র অসাধারণ 
স্বৃতিশক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করতেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্রও এক অসাধারণ স্বৃতিশক্তি 
নিয়েই জন্মগ্রহণ ক'রেছিজেন। একবার তীর স্মৃতিতে গিয়ে যা যখনই আশ্রয় গ্রহণ 
করত, কোনরকম চর্চা ব্যতীত এ জীবনে কোনদিন তা তিনি আর স্ুলতেন না । তিনি 
তার ৭৬ বৎসর বয়সে একদিন ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল কাব্য? থেকে দীর্ঘ অংশ আবৃত্তি 
ক'রে আমাদেরে শোনালেন। এই অংশ তিনি ছেলেবেলায় পড়েছিলেন, ব’লে বল্লেন, 


সাহিত্যরসিক অধ্যাপক সতীশচন্দ ঘোষ ৮১ 


তারপর আর কোনদিন পড়েন নি। অবশ্য এই বিষয়ে তাঁকে অবিশ্বাস করবারও 
কোর কারণ ছিল না, কারণ, তিনি যে ধরণের কর্মে সর্বদা ব্যাপৃত ছিলেন অর্থাৎ 
কোলকাতা মহানগরীর পৌরপাল থেকে আরম্ভ করে কোলকাতা! বিশ্ববিস্ভালয়ের 
কোধাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন, তাদের কোনটির মাধ্যেই ভারতচন্দ্রের "অম্পদাষক্ল কাব্য” 
শ্ররণ করে রাখবার কোন প্রয়োজন হ'তোনা। সুতরাং তার সুদীর্ঘ অংশ তার কাছ 
থেকে আবৃত্তি শুনে আমি বিস্মিত হয়ে গেলুষ, তারপর খন শুনলুম যে, প্রায় যাট 
বছরেরও আগে একদিন বিষ্ভালয়ে পড়বার সময় তিনি তা পড়েছিলেন, তখন মানুষের 
স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে আমার নৃতন ধারণার স্থষ্টি হ’লো । মানের স্বরণ ক'রে রাখবার 
বস্তর এতখানি ভার সেকি করে সইতে পারে? সাহিত্যের মেজাজে খন তিনি 
থাকতেন তখন ভারতচন্ত্র থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তিনি 
অনর্গল মুখস্থ বলে যেতেন। অথচ সাহিত্যের অধ্যাপনা তিনি কোনদিন করেন নি। 

কোলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের কোন দিক থেকে অপচয় না হয়, সে বিষয় 
সর্বদা সতর্ক থাকা সত্বেও একটি বিষয়ে তার দুর্বলতা তিনি কখনও গোপন করতে 
পারতেন না--তা’ বাংলা বিভাগের ব্যয় সম্পর্কে তার উদারতা । এইখানেই তার 
সবচাইতে দুর্বলতা প্রকাশ পেত। বাংলা বিভাগের পরলোকগত রামতন্থ লাহিড়ী 
অধ্যাপক শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত যখন এই বিভাগের ভার নিলেন তখন,বহ অর্থব্য়ে প্রাচীন 
পুঁথি মুদ্রপের পরিকল্পনায় অধ্যাপক ঘোষ মুক্ত হস্তে অর্থ মঞ্জুর করলেন। তার ফলে 
কতকগুলো অপ্রকাশিত প্রাচীনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের একটি অন্ধকার 
যুগে আলোক সম্পাত করল। একদিন স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
নিদারুণ অর্থকৃচ্ছুতার দিনেও সাতকোত্তর বাংল! বিভাগের প্রতিষ্ঠা করে সেই বিভাগের 
পাঠোপযোগী গ্রন্থ রচনার জন্ত বাংলার পল্লী অঞ্চল থেকে প্রাচীন পুঁথি ও লোকসাহিত্য 
সংগ্রহের কার্ধে বনু অর্থ ব্যয় করেছিলেন । অধ্যাপক সভীশচন্দ্র সেই আদর্শে উদ্দ্ধ 
ছিলেন। কোলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে বাংলাভাষাকে তার নিজন্ব মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করাই তার লক্ষ্য ছিল। এই বিষয়ে স্তর আত্ততোষের কাজ তিনি বহুদূর অগ্রসর 
কারে দিয়েছেন। বাংলা বিভাগের জম্য নৃতন নৃতন পরিকল্পনা গ্রহণ করবার কাজে 
তিনি কোনদিন বিশ্বাবিষ্ভালয়ের অর্থাভাবের প্রসঙ্গ তুলতেন না। এই বিষয়ে বহু 
গব্ষেককে তিনি নানাভাবে সাহায্য ক'রেছেন। একটি দৃষ্টান্ত দেবার লোভ এখানে 
সংবরণ করতে পাঁরছিনে। 

ডুদান্‌ জাঁবিতেল নামক একজন চেকোক্পৌোভাকিয়ার পণ্ডিত কোলকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে প্রকাশিত “মৈমনসিংহ গীতিকা* নিয়ে গবেষণা ক রেছিলেন। 
তিনি Bengali Folk Ballads from Mymensing and ihe Problem of 
ihettr 45//27/22 নামে একখানি মাঝারি আকারের বই লিখে কোলকাতা 
বিশ্ববিসতালয়কে তা” ছাপাবার জন্য অনুরোধ জানালেন। বই ছাপানোর আর কোন 

১৯ 
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বাধা নেই, কেবল অর্থের বাধা বিশ্ববিস্তালয়ের কোষাধ্যক্ষ যদি অর্থব্যয় করতে 
স্বীকৃত হ'ন, তবেই তা' প্রকাশ করা সম্ভব হতে পারে। নতুবা তা সহজে সম্ভব 
হয় না। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র যখন দেখতে পেলেন, একজন বিদেশী পণ্ডিত বাংলা 
ভাষা নিয়ে বই লিখেছেন, বিশেষতঃ কোলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে প্রকাশিত এই 
বই সম্পর্কে বহু সংশয় দূর ক*রেছেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বইখানি ছাপাবার 
ব্যবস্থা করলেন। তাঁর নির্দেশে অত্যন্ত অল্প দিনের মধ্যে কোলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 
মুদ্রাষস্ত্র থেকে তা পরিচ্ছন্ন ভাবে মুক্রিত.হ'য়ে প্রকাশিত হ'ল। তারপর গ্রন্থের লেখক 
ডঃ ডুসান জাবিতেল একবার এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষে দিলীতে এলেন। 
তার কোলকাতা আসবার খুব ইচ্ছা সত্বেও বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার অভাবে তিনি 
আসতে পারছেন না, সেঞজন্ত জানালেন কোলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে ২৩টি বক্তৃতা দিয়ে 
তার পারিশ্রমিক শ্বন্ষপ যদি তিনি নগদ কিছু দক্ষিণা পান, তবে তিনি দেবার 
কোলকাতায় আপতে পাবেন, নতুবা দিল্লী থেকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে তাকে দেশে 
ফিরে ধেতে হয়। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সতীশচন্দ্রকে এ কথা জানানো মাত্রই তিনি 
তাঁর ইচ্ছামত যে কোন বিষয়ে তিনটি বক্তৃতা দেবার প্রস্তাব অন্থমোদন করলেন 
এবং তারজন্ত তাকে এক হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে তাঁকে বৈদেশিক মৃদ্রা 
সঞ্চট থেকে পরিত্রাণ করবার আশ্বাস দিলেন। ভক্টর ডুসান জাবিতেল ‘মৈমনসিংহ 
গীতিকা” সম্পর্কেই দ্বারভাঙ্গা হলে তিনদিন তিনটি বক্তৃতা দিলেন, শেষদিন বক্তৃতার 
শেষে বিশ্ববিষ্ভালয় নগদ এক হাজার টাকা তাঁর হাতে তুলে দিলেন। বিদেশ পণ্ডিত 
কোলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এই উদারতা মুগ্ধ হ'লেন। 

বাংলা সাহিত্য কিংবা বিধবিগালরের বাংলা বিভাগের বিষয়ে কোন কাজ 
করবার সময় বিশ্ববিস্ভালয়ের বীধাধরা নিয়মের পথে তিনি অনেক সময় চলতেন না, 
তারজন্ত অনেক সময় বিশেষ ব্যবস্থা, করতেন। একটির বিষয় আমি উল্লেখ 
করতে পারি। ও | 

চাকার অধিবাদী আজীবন জ্ঞান-তপত্থী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব 
অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের পরম বন্ধু ছিলেন। এ রকম অকৃত্রিম সৌহার্দ বড় দেখা 
যায় না। ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেব দীর্ঘকাল যাবৎই পরীক্ষক, প্রশ্নকর্তা ইত্যাদি কূপে 
কোলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান হয়ে যাবার পর 
যখন উভয়-বঙ্গে টাকা আদান-প্রদানের অসুবিধা দেখা দিল, তখন ডঃ শহীদুল্লাহ 
সাহেবের পরীক্ষা কার্ধের জন্তু পারিশ্রমিক পেতে বিদ্ন হষ্টি হ'লো। কোষাধ্যক্ষ 
সতীশচন্্র নিজে থেকেই এক নৃতন ব্যবস্থার সহায়তা গ্রহণ ক'রে তা*র পারিশ্রমিক 
তীকে যথারীতি দিতে লাগলেন । আইনের বাধা ও প্রথার বিরুদ্ধতা সত্বেও ডক্টর 
শহীদুল্লাহ যাতে কোলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংলা বিভাগের সঙ্গে কোন-না-কোন 
ভাবে যুক্ত থাকতে পারেন তার সকল উপায় তিনি সন্ধান করে দেখেছিলেন। 


সাহিভারসিক অধ্যাপক সর্ভীশচন্দ্র ঘোষ ৯৩ 


ভঃ শহীছুজ্লাহ যখনই কোলকাতা আসতেন তখনই অধ্যাপক ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করবার জন্য দ্বারতাঙ্গা হলে তার আপিসে এসে বসে দীর্ঘকাল তীর সঙ্গে নান! বিষয়ে 
আলোচনা কর্তেন। উভয়েরই উদার-আত্মা পরস্পরকে পরম আত্মীয় করে নিয়েছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের বিশেষ 
- অঙ্গরাগ থাকলেও রবীন্দ্রনাথেরও তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বেও 
রুগ্নদেহে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাট্যকার ও নট গিরিশচন্দ্রেরও তিনি একজন পরম 
অনুরাগী ছিলেন। নাটকের কেবলমাত্র পদ্য সংলাপ নয়, গপ্ভ সংলাপও তিনি মুখস্থ 
বলতে পারতেন। শিশিরকুমার ভাছুড়ীও তাঁর আজীবন বন্ধু ছিলেন, তার নাট্যানছরাগ 
স্ত্রেই এই বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়েছিল। 

সতীশচন্দ্র জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, মৈমনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল 
মহকুমায় তার জন্ম। পিতা উমেশচন্দ্র ঘোষ হাইকোর্টের উকিল ছিলেন, সেই সুত্রে 
স্তর আশুতোষের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল। স্বৰ্গত শ্তামাপ্রসাদের সঙ্গে সতীশচন্দ্ের 
বন্ধুত্বের সুত্র সেখানেই নিহিত ছিল। 

অঙ্ক শান্তর অধ্যাপক হওয়া সত্বেও বাংল! বিভাগের গবেষণা কর্মে তিনি সর্বদা 
উৎসাহ দিতেন। তাঁরই উৎসাহের ফলে আজ আমাদের বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাংলা 
বিভাগ থেকে বন্ধ সার্থক গবেষণা গ্রন্থ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা গবেষণার 
নূতন নূতন ক্ষেত্র সম্পর্কে তার কৌতূহল ছিল। 

ডঃ শশিভুষণ দাশগুপ্ত যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন, তখন 
বাংলা বিভাগে লোকসাহিত্য বিষয়টি এম-এর পাঠ্যকূপে প্রবর্তিত হ'লো। কিন্ত 
লৌকসাহিত্যের অন্ুশীলন কেবলমাত্র বিশ্ববিজ্ভালয়ের ক্লাসে বসে সম্ভব হয় না, পল্লী 
অঞ্চল গিয়ে যেখানে লোকসাহিত্যের প্রয়োগক্ষেত্র সেখানে তার ব্যবহার লক্ষ্য 
করতে হয়, তারপর সেখান থেকে তার উপকরণ সংগ্রহ করবারও প্রয়োজন হয়। 
কিন্তু বিশ্ববিষ্ালয়ের লোকসাহিত্যের অনুশীলনকারী ছাত্ম-ছাত্রীদ্বের নিয়ে বাংলার 
পল্লী অঞ্চলে যাতায়াত এবং সেখানে বাস করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার । একটি 
নৃতন বিষয়ের জন্য এই ব্যয় স্বীকার করতে কেউ রাজী হবে? ডক্টর দাশগুধ 
নিরাশ হলেন না; তিনি বল্লেন, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষের দুর্বলতার সুযোগ নিতে 
হবে, তিনি বাংলার কোন বিষয় হ’লেই অর্থ সাহায্যে কার্পপ্য করেন না। ইতিমধ্যেই 
এই বিশ্বাস তার মনে দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল। তাবে তিনি একা তীর কাছে যেতে 
রাজি হলেন না, আমাকেও সঙ্গে ক'রে নিতে চাইলেন । | 

আমর! ছু/জন বিশ্ববিদ্তালয়ে অধ্যাপক ঘোষের বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকেই দেখতে 
পেলুম, তিনি তাঁর একজন প্রবীণ বয়স্ক সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে কাব্যালোচনা! কচ্ছেন। 
নিঘ্ন্থরে একটি কি কবিতা আবৃতি ক'রে তাঁকে শুনাচ্ছেন £ ডক্টর দাশগুপ্ত আমার 


৮৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


গা টিপে নিয়স্বরে বল্লেন, ঠিক সময়ে এসেছি, আমাদের আবেদন ব্যর্থ হবে না", 
ব'লে সাহসে ভর ক'রে একেবারে তীর টেবিলের সামনে গিয়ে দু'জনেই দাড়িয়ে 
তাঁর কবিতা আবৃত্তি শুনতে লাগলুম। তিনি আমাদের দেখে বিরক্ত হ*লেন না। 
বরং কবিতার অবশিষ্ট অংশ আবৃত্তি করে গেলেন। তারপর মুখ তুলে জিজ্ঞাস দৃষ্টিতে 
আমাদের দিকে তাকালেন । 

আমর! আমাদের আবেদন উপস্থিত কল্লুম। চুপ ক'রে একটু শুনে তৎক্ষণাৎ 
আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থ তিনি মঞ্জুর করে দ্রিলেন। তারপর থেকে আজ প্রায় 
দশ বছর ধরে বাংলা লোকসাহিত্যের বিপুল উপকরণ সংগ্রহ করে তা বিলুপ্তির 
হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়ে আসছে। 


তন্ত্ৰ বিভূতি - 
আশুতোষ দাস 

তন্ত্রবিভূতি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জল অধ্যায়ের হারাণো কবি। 
এর রচনার একটি ছিন্নপত্রও সাহিত্যের ইতিহাসের উপকরণরূপে বহুকাল ধরে অনাবিষ্কৃত 
ছিল। আমার একান্ত মৌভাগ্য আমার বিনত পুখিসংগ্রহপ্রয়াসে ১৯৫৪ সনে এ কবির 
কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। কাব্যের নাম মনসাপুরণি। কাব্যকার তন্ত্রবিভূতি। 
কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অন্ত্রবিভূতি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যনিবহে হূর্যবন্দনা তন্ত্রপ্রভাবের 
ফ্রুব পরিচয়। ছিজ মাধব, দ্বিজ রামদেব ও ভারতচন্দ্রের কবিকর্মে চৌতিশাস্তব 
তত্ত্রপ্রভাবের নিঃদংশয়িত প্রমাণ । এমনকি দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গলে কারাগারে 
কালবেতুর শ্বরচতুর্দশ স্ততিতে ব্যাধের অনাহত পদ্ম অতিক্রম করে বিশুদ্ধ চক্র থেকে 
চণ্ডীর উপাসনা এবং ধনপতিনন্দন শ্রীমন্তের মণিপুরচক্কে নিবদ্ধ অবস্থায় মহামায়ার স্তব 
তন্ত্রের প্রভাব-পরিস্লিষ্ট। এটা খুবই চিত্তাকর্ষক যে সধুদশ শতকের কবি দ্বিজ রামদেবের 
অভয়ামঙ্গলে ব্যাধ কালকেতুর চণ্ডীর আরাধনার সঙ্গে নবযুগের মহাখধি অরবিন্দ-প্রোক্ত 
মাতৃ-উপাসনার এক অত্যাশ্চার্য ও আকম্মিক সাদৃশ্য রয়েছে। তাই বলে মনসামঙ্গলে 
অ্ত্রপ্রভাব_তঅন্ত্রবিভূতি ? শুনতে আজগবি মনে হয়। তন্ত্রবিভূতি নামটি কোন 
সাঙ্কেতিক দৃরার্থবহ কিনা এ প্রশ্ন মনে জাগ! অস্বাভাবিক নয় । এঁর কাব্য আবিষ্কৃত 
না হলে মনসামঙ্গলে অন্ত্রবিভ্তূতি মস্তিষ্কের বিলাস বলে পরিহাস্ত মনে হত। অন্ত্রবিভূতির 
কাব্যে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর সমাজ-জীবনে আঁচার-আঁচরণে, ধর্মীয়" মননে অন্র- 
প্রভাবের এক অবিসংবাদিত পরিচয় রয়েছে। মনসামঙ্গলের লোকায়ত কাহিনীর মধ্যে 
ওঝা ধন্বন্তরির সর্পদংশনে মৃতকে বাচানোর .করায়ত্ত সিদ্ধি, নেতার ঘাটে কাজে বিশ্ব 
করার জন্ত ছুরস্ত শিশুপুত্রকে মেরে রেখে নেতার নিশ্চিন্ত মনে কাপড় কাচা ও কাপড় 
ধোয়া শেষ হলে মৃত পুত্রকে জীহয়ে  স্তন্তপান করানো এবং বহু রুচ্ছুসাধ্য সাধনায় 
বেলার ছয় ঘাট অতিক্রম করে সহন্রারে শিবলোকে পৌঁছে মনসার দাক্ষিণ্যে মৃত 
লক্ষ্মীন্দরের প্রীণসম্ীবন তন্তরবিভূতির কাব্যে তন্ত্রসাধনার এক অচিস্তিতপূর্ব সন্ধানস্থত্র। 

এই গ্রন্থ আবিষ্কারের কাহিনী খুব চিত্তাকর্যক । ১৯৫০ সনের শ্রাবণ মাস। 
তখন সরকারী চাকুরী জীবিকা । কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন প্রসঙ্গে ভরা বর্ষায় পথের দুর্গমতা 
অগ্রাহ করে পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত এককালের নির্বাসনভূমি ইটাহার থানার 
অধীন গুলন্দর গ্রামে পৌছৈছি। সেখানে হঠাৎ এক ভিক্ষার্থী ব্ষিহরি-গায়ক সদলবলে 
সমাগত। চার্ব-মনসার কাহিনীর বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে সুন্দর কবিত্বকলিত গান 
গাইলেন। এ গান কার রচনা জানবার কৌতুহল হল। প্রশ্নের উত্তরে গায়কের কাছে 
জানলাম, মনসা স্বপ্ষোগে তাকে গান রচনার শক্তি দিয়েছেন। তারই ফলে গায়কের 


৮৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


বাণীকষ্ঠনিস্েত মনসার কথার লহরী। গানে বিষয়ের অভিনব্তা চমৎকার। তাই 
গায়কের রচনাশক্তি মনসার বিভূতি কিনা সনে সংশয় জাগল। আমার অজ্ঞাত কোন 
শক্তিধর কবির রচনাকে গায়ক নিজের নামে চালিয়ে আমাকে ছলনা করল বেশ বুঝতে 
পারলাম। কিন্তু এ পরিবেশে তা বলবার সাহস হল না। বিষহরি গায়ক 
তার অস্থকরদের নিয়ে চলে গেলে পর আমারই মত এক শ্রোতা! এ গ্রামবাসী 
বৈরাগীকে অস্তরঙ্গ জিজ্ঞাসায় জানলাম- ও গান আসলে অন্ত্রবিভূতির, কিছু 
অংশ জগজ্জীবনের, মনসার বিভূতি নয়। বৈরাগী কাছ থেকে অন্ত্রবিভূতির 
গ্রন্থের কৌন সঠিক সংবাদ-স্থত্র না পেয়ে নিরাশ হলাম। বুঝলাম, পুধির 
সন্ধান দিতে কার্পণ্য উদ্দেশ্যমূলক ও পুথিলুব্ধ ভিনদেশীকে ঘোরাবার কৌতুকনম্দিত। 
নীরবে সংকল্প করলাম_-তস্রবিভূতির বাগংবিভূতিরই পুথি আমি খুঁজে বের করব। 
আমার পুধিসন্ধান-পরিক্রম!র নিত্য অভিনন্দন হল লোকের পরিহাস-পরিধুত এক 
স্থবচন--খ্যাপ। খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাঁথর >» আমার পূর্ব কর্মস্থল ইটাহার থানার 
অন্তর্গত জয়হাট গ্রামের এক প্রাচীন ভন প্রায় মনসামন্দিরের পৃজারীঠাকুরের কাছে প্রাপ্ত 
সংৰাদমর্মে মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার অধীন জালালপুর গ্রামের শ্রীনৃত্যগোপাল 
শ্রগরাঙ্গমন্দিরে ভাছুড়ীর বাড়ীতে নিত্যপৃজিত ভন্ত্রবিভূতির পুথি আবিষ্কার করি। 
পুথির মালিক কিছুতেই পুথি হস্তান্তরিত করবেন না আমিও পুথি না পাওয়া পর্যস্ত 
যাক্তায় পরান্মুখ হব না। দু'বছরের বেশী যাক্রা-বিস্তর বিনতির পর কৃপণ দাতা ও 
লুন্ধ অর্থার কোলাহল স্তব্ধ হল। ভাছুড়ী মহাশয় একাস্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আমার 
পুনর্যাঙ্তা পূরণে জ্ল-ফল দানের পর পুথি দানে আমাকে আপ্যায়িত করলেন! 
মন্দির থেকে শীখ বাজান, বাড়ী থেকে উলুধ্বনি হল। তখন বুঝতে পারি নি-_ 
ডি. লিট্‌ খিসিস্‌ রচনার মাঞ্জলিক এভাবে পুণ্য পরিবেশে উচ্চারিত হয়েছে৷ মালদহ, 
পশ্চিম-দিনাজপুর, পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণাঞ্চল ও মুশিদাবাদ জেলার উত্তরাঞ্চল নিয়ে 
বিস্তৃত স্বাপদসন্ছুল, বনপরিবেশপূর্ণ গ্রামাঞ্চল ঘুরে ঘুরে দীর্ঘ দশ বছরে অন্্রবিভূতির 
ষে চারথানা পুথি খুঁজে বের করেছি তার মধ্যে ভাচুড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে 
প্রাপ্ত পুথিখানা সবচেয়ে পুরাপো। 

তত্্রবিডৃতি যালদহের কবি। জনশ্রুতি ও পুথির ভাষায় তা সমধিত। তিনি 
বিদগ্ধ কবি। উত্তরবঙ্গের কাব্যের কাহিনীবৃত্তে তিনি অগ্রগামী (71006: )। 
মানবীয় ভাবোদ্দীপন ও মর্তামুখী অভিলাষে তিনি কবি জগজ্দীবন ঘোষাল ও জীবন 
মৈত্রের আদর্শ । তত্্বিস্ৃতির কাব্যে মুকুন্দরামের কাব্যামুরূপ আত্মপরিচগ্র প্রকাশের 
প্রয়াস নেই । তত্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণের ষে কয়খানা পুথি পাওয়া গিয়েছে সেগুলির 
কোথাও কবির পিতামহ, পিতা, মাতা, সহোদর ভ্রাতা কিম্বা সমকালীন কোন নৃপতির 
উল্লেখ নেই। ছুটি পুষ্পিকাংশে কবি পদবীর পরিচয়ে আত্মপরিচয় দিয়েছেন-_-পন্সুখী 
প্রাপনাথ। অন্তজ কবি নিজেকে ‘দ্বিজ মহামতি”, ‘দ্বিজসুত’, “বুধ্যে বৃহস্পতি? এই 


ততন্ত্রবিভূতি ৮৭ 


শ্লাঘ্য পরিচয় দিয়েছেন। মনদার স্বপ্নপ্রত্যাদেশ পেয়ে কাব্যরচনার কথা কৰি উল্লেখ 
করেছেন। দ্বনাম-পরিচয়ে কৰি তন্ত্রবিভূতি বা বিভূতি তন্ত্র । তত্্বিভূতি নামটি 
বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত, কিন্তৃত ও বিশ্ময়বিজড়িত ।* ত্র হয়েছে বিভূতি যার 
এ অর্থে কবির নাম তত্রবিভূতি ধরে নেওয়া যায়। কবি তান্ত্রিক বা অস্ত্রধারী ত্রাক্ষণ 
এ গোৌঁরবগর্বিত পরিচয়ের অভিলাযে ত্র শব্দটি বিভূতি নামের অস্থসঙগী হয়েছে মনে 
হয়। তত্্রবিভৃতির গ্রস্থে বণিত ঘটনানিবহে কবির তত্রাভিলাধী মন অভিব্যক্ত। 
প্রথমতঃ পল্লার মায়ায় লক্ষ্মীন্দরের বিবাহসভায় হঠাৎ সর্পছত্রতলে তার যুচ্ছার পর 
কালিদ্হকুলে মনসাপুছার উপক্রমে সত বেহলার বলিষ্ঠ আত্মোৎদর্জন-আলিঙ্গিত 
সাধনার বর্ণনায় অন্ত্রামুসারিতা পরিস্ফুট । দ্বিতীয়ত: মহাপ্রভু চৈতন্তের পদ্দরজঃ- 
পরিস্থাত এবং রূপ-সনাতন জীব গোস্বামীর পুণ্য জন্মভূমি রাঁমকেলির অনতি তিন 
ক্রোশ দূরবর্তী অঞ্চলের কবি তন্ত্বিভূতির কাব্যে চৈতন্তবন্দনা বা চৈতন্তদেবের উল্লেখ 
নেই। কবির মনন ও ব্যক্তিপরিচয় তন্ত্রানুলিপ্ধ হবে এতে আর আশ্চর্য কি? 
তৃতীয়তঃ কবি বিভূতির তন্ত্র পদবী তাঁর তত্ত্রাভিলাষের দৃপ্ত ও অভিনব পরিচয়। 
সপ্তদশ শতাব্দীর কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে তন্তরবিভূতির রচনাকে অনেকাংশে 
আত্মসাৎ করার ও তার প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার প্রকটিত প্রযাণস্থত্র তন্ত্রবিভূতির 
কালনির্ণয়ের বিশিষ্ট সঙ্কেত। বাংলা সাহিত্যের ষশম্বী এতিহাসিক ডঃ সুকুমার সেন 
মহাশয় যোড়শ শতাব্দীর কবিদের পংক্তিতে তন্ত্রবিভূতির স্থান নির্দেশ করেছেন। 
তঅন্ত্রবিভূতির পুথি-প্রমাণের বলে এ সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। 

তস্ত্রবিভূতির কাব্যের ভাষা যোড়শ শতাব্দীর বাংলা ভাষার রূপলক্ষণ মণ্তিত। 
সুললিত তৎসম শব্দের সমাহৃতি, বিস্তাপতির ব্রজবুলি পদের প্রতিধ্বনি, ফারসী শব্দের 
অতি পরিমিত প্রয়োগ, তন্তব ও দেশী তথা আঞ্চলিক ভাষার প্রতি অধিক অনুরাগ এবং 
ভাষার প্রাচীনত্বের প্রমাণবহ ক্রিয়াপদের প্রতুলতা প্রভৃতি যুগব্যবধানের অসংশয়িত সুত্র 
তত্ত্রবিভূতির কাব্যে দ্বীপ্যমান। সপ্তদশ শতাব্দীর অভয়ামঙ্লের কবি ছ্বিজ রামদেব এবং 
মনসামঙগলের - কবি জগজ্জীবনের ন্তায় তত্ত্রবিভূতি বিলক্ষণ শাব্দিক সম্ভারের অধিকারী | 
শাব্দিক সামর্থ্যে শক্তিমান কবিকক্ষণ মুকুন্দরীম, দ্বিজ রামদেব. জগজ্জীবন এবং ভাঁরতন্ত্রের 
মত তন্ত্রবিসভূতিও বাংলা ভাষার বিশাল শাব্দিক সম্ভাবনা ও জীবনরসঙ্সিষ্ধ কাব্য প্রকাশের 
মনোরম হর্ম্যূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যুগপৎ নৃতন শব্দ নির্মাণ ও অগণিত আঞ্চলিক 
-{ উত্তরবঙ্গীয় ) শব্দকে কাব্যাবয়বে সন্নিবেশ তাঁর অসামান্ধ শাব্দিক কবিত্বও বাঙালীর 
মননমধুর অভিনব সুঙ্গন-প্রতিভায় সবলে ভাষাপথ খননের অপুর্ব প্রতীতি ও আত্ম- 
শ্লাঘা খ্যাপন করে। বঙ্গের মহাকবি প্রীমধুস্থদন নামক্রিয়াপদবাহিনী রচনা করে 
বাংলা ভাষার রাজকীয় বাণীপথ পত্তনে মহাকাব্যসিদ্ধু-সৈকতে উত্তরণ ত্বরাহ্বিত 


ক্ষ ইতিমধ্যে আমার আবিকারের সন্ধানহুত্রে এক অজ্ঞাতনামা লেখক কোন এক সামগ্রিক 
পত্রে লেখক তত্তবিভূতি নাম দিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করে তার-প্রদ্ন মনের পরিচন্প দিয়েছেন। 





৮৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


করেছিলেন এবং এক অলোকসামান্য প্রতিভার প্রাণতরঙ্গলমন্বিত মহাকাব্যসিন্ধুর 
তরছগর্জন শরবণস্কভগ :করেহেন। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রনিমিতির গোপন 
হুষ্টি-অভিলাষী করব পথপত্তনপ্রয়াস যে অনেক কাল পূর্ব থেকে চলছিল তত্ত্রবিসূতির 
মনসাপুরাণ কাব্যে তার নিঃসংশয়িত নিদর্শন আছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যে 
ও দ্বিজ রাষদেবের অভয়ামঙ্গলে পরমাজিত ভাষার অনুশীলনের যে আয়োজন যোড়শ- 
সধদশ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যের যুগলক্ষণশোভিত তন্ত্রবিভূতির বাগ বৈতববিন্তপ্ত 
রীতিতে এর ব্যত্যয় বিল্রয়াবহ। বাংলা ভাষার লোকায়ত রীতির প্রতি কবির 
প্রীতিপক্ষপাতের ফলে অগণিত আঞ্চলিক শব্দ কাব্যে স্থান পেয়েছে। ৈমনসিংহ 
গীতিকায় অহুস্থত জনপ্রিয় রীতি-অনুরূপ ভাষা অন্ত্রবিভূতির কাব্যে ব্যবন্ধৃত হওয়ার 
প্রমাণ আমরা লক্ষ্য করি। 


তন্ত্রবিভূতি-বিরচিত মনসাপুরাণ বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারায় এক বৈশিষ্ট্যবহ গ্রন্থ 
এবং উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীবৃত্তের উৎস। কি ভাবে, কি রূপকল্পে 
এই কাব্য গতান্গগতিকতার অন্ুবর্তন-আঙ্লিষ্ট সংযোজনমাত্র নয়, মঙ্গলকাব্যস্ত্রে গ্রধিত 
নবতর তথ্যের কুস্থমসম্তার । পুরুষরেবতার নিক্ষিয়তা ও শক্তিকলৈব্যে হতাশামধিত 
মঙ্গলকবিকূল বলবিপুলা নারীদেবতার কৃপা যাজ্ঞার এঁকাস্তিকতায় মনসা ও চণ্ডীর 
মাহাত্ম্যমূপক কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন বলে মঙ্গলকাব্যে উৎস-সংজ্ঞক ও বহুপ্রবক্ত 
মতটি তন্্রবিভূতির গ্রস্থালৌকিত কাব্যজিজ্ঞাসায় বিচার করলে সর্বাংশে গ্রহ্ণীয় মনে 
হয় না। তাছাড়া আর্য এবং আর্েতর ধর্ম ও সংস্কৃতির অবশ্স্তাবী মিলনে যে 
নবভাবুকতা৷ রূপকল্পে ধরা পড়ে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রসঞ্চদ্ধিসমুন্তাসিত বাণীরূপ 
পরিগ্রহ করেছে তার অবিসংবাদিত পরিচয় অন্তরভূতির কাব্যে রয়েছে। বিপ্রদাসের 
মনসাবিজ্য় কাব্যান্তরূপ ধর্মপুজাপ্রসঙ্গ তত্্রবিভূতির কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্মঠাকুর 
বাংলার বহুপূজ্য প্রাচীন জনপ্রিয় দেবতা । তিনি সর্বসাধারণের দেবতা _ ধর্মরাজ। 
চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যেমন শিবদুর্গার কাহিনী তেমনি মনসামদ্দল কাব্যেও হরপার্বতীর 
কাহিনীর অতিরিক্ত ধর্মঠাকুরের আবির্ভাব মঙ্গলকাব্যধারার বিশেষ আকর্ষণ। যার! 
মনে করেন কাব্যে ধর্মঠাকুরের আগমন সমাজের খিড়কী পথ দিয়ে হয়েছে তীবা 
মনসাপুরাণের আলোকে নিজেদের পূর্বচিস্ত্য মত পুনবিবেচনার পথনির্দেশ পাবেন মনে 
হয়। শিবের ধর্মপূজ্জা, ব্রহ্মার ধর্মের আরাধনা, বিশ্বকর্ার ধর্মম্্রণে বহিত্র-নির্যাণ, 
ধর্মকে স্মরণ করে বেহলার ভাবী শ্বশুর চাদসদ্বাগরের কাছ থেকে লোহার কলাই 
সিহ্ককরণ-সঙ্কট উত্তরণ, মৃত লক্ষ্মীন্দরের অন্য ভেলা রচনা ও ভেলার পায়ে আলেখ্য 
নির্মাণের প্রারস্তপর্বে বিশ্ব কর্মীর ধর্মঠীকুরকে স্মরণ প্রসঙ্গ উত্তরকালে জগজ্জীবন ঘোষালের 
কাব্যে ধর্মের পল্পবিত কাহিনী-স্জনের প্রেরণাসন্তূত তথা আদর্শকর হয়েছিল 
চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত শিবদুর্গীর কাহিনী অবলম্বনে শিবায়ন কাব্য রচনার যে 
প্রয়োজন পরবর্তাকালে কবিরা অনুভূত করেছিলেন, অনুরূপভাবে তগ্ত্বিভূতির মনসা 


তন্ত্রবিভূৃতি ৮৯ 
পুরাণের অঙ্গীভূত শিবব্রহ্ধা প্রভৃতির ধর্মপৃজার প্রসঙ্গ উত্তরকালে ধর্মবঙ্গল কাব্যধার! 
উদ্ভাবনে সহায়ক হয়েছিল কিনা _ এ প্রশ্ন স্বত:ঃই মনে আসে। 

মঙ্গলকাব্যের মূল সুর কি? তা আলোচনী প্রসঙ্গে ছিজ্ রামদেবের অভয়ামঙ্গলে 
অবিশ্বাসের উপর বিশ্বাসের বৈজয়ন্তী ঘোষণা ও জীবনবোধ বা মানবতাবৌধকে আমি 
প্রাধান্য দিয়েছিলাম । এর সমর্থনাছকুল তথ্য অন্তরবিভূতির কাব্যেও প্রকীর্ণ রয়েছে। চাদ 
সদাগর কিছুতেই নতি স্বীকার করবেন না, মনসার পৃজ্ঞায় তাঁর প্রবল অনিচ্ছা ও অনীহা । 
চাদের অন্তঃপুরে সনকার প্রশ্রয়ে মনসা পূজার কোন গোপন প্রয়াস চাদ সহ 
করবে না। এমন কি পৃথিবীতে মনসা পূজার বিরোধিতা করার সন্ধল্পে চাদ কঠোর ও 
অনমনীয়। 
চাদ বোলে কানী সহায় শূলপাণি 
ডর নাহি তোর অহঙ্কারে। 
প্রতিজ্ঞা শুনহ মোর সংসারের ভিতর 
নাহি দিব পুজা করিবারে ॥ 
তবুও এই অমুচিত দৃস্তে ক্ষিপ্ত ও প্রোহপরায়ণ চাদসদাগর শেষে মনদার পুজা করেছিল। 
কিন্তু তার পৌরুষপ্রতুল স্রোহ্‌প্রবণ অবিশ্বাশী মানসকে বিশ্বাসশিদ্ধুর পুণ্যদলিলে সিঞ্চিত 
তথা স্থমতিশোভন করতে একদিকে মান্য অন্যদিকে দেবতার চেষ্টার অস্ত ছিল না। 
মনসার পূজা করবার জন্য শ্বশুরের প্রতি তেজোময়ী বেহুলার প্রশাস্তপ্রজ্ঞাপ্রবহ উক্তি 
ও চাদ স্দাগর মনসার পূজা না করলে লক্ষীন্দরের ফিরে চলে যাওয়ার সঙ্কল্পের 
প্রকাশ চাদের অন্তরে দন্ব সুষটি করল। 
স্থনিঞএাত সদাগর মনে মনে ভাবে। 
বিষম দায়েতে শিব ফেলাইব এবে ॥ 
চাদের পাষাপোপম চিত্ত যেন কিছুটা ভ্রব হল। 
চান্দো বোলে সুন বাছা দুল ভ লখাই। 
আগে পাছে বুঝা যাবে চল ঘরে যাই ॥ 
মনসার পূজা করতে বসে চাদ সদাগর-_“পূজি কি না পূজি পদ্মা বরে ছুই মন।’ এমন 
সময় পূজা করবার আদেশজ্ঞাপক দৈববাণী শুনে চাদ দ্রোহ ও মোহ হতে মুক্ত হল। 
বিশ্বাসভাগীরথীর পুণ্য উদ্বকে অভিন্নাত হয়ে চাদ হাতে পুষ্প তুলল। বাম হাতে পূজা 
করবে মনে করে ডান হাতে পুজাভ্যাসবশে মনসার পায়ে পুষ্পাঞ্চলি দিল। 
hl * চি 
বাম হস্ত বলিএশ দক্ষিণ হস্তে তোলে ফুল | 
নমো নমো বলিএগ পুষ্প দিল তিলাগ্তলি। 
উঠিঞা সভার জোক জয় জয় বোলি ! 
শক্তিকে বাদ দিয়ে শিবকে পূজা করবার যে আত্মধসী ভ্রাস্তির পরিচর্ীতৎপরতায় চাদ 


১২ 


৯৩ | বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


অবিদ্যা, অশ্মিতা, রাগ প্রভৃতিতে পঞ্চতাপক্রিষ্ট হয়েছিল তার সারার! অবিশ্বাসের 
উপর বিশ্বাসের বৈজয়ন্তী এভাবে জুপ্রোধিত হল। 

দেবদেবীর মহ্মাকীর্তন- মঙ্গলকবিদের নিঃসংশয় কাব্যাচরণ হলেও মঙ্গলকাব্যের 
প্রীণম্পন্দন মানবতা সমাশ্রয়ী জীবনরস পরিবেশনের মধ্যে সু-অনুভূত। মাঁনবতাবোধ- 
সমুদ্রে সানের সুক্কৃতি বাঙালী কবিমাননে যে মর্ত্যমুখী বৈচিত্র্যের সঞ্চার করেছিল 
তা জয়দেবের কাব্যে মানবী তথা প্রেমময়ী রাধার স্থাষ্টীতে, চণ্তীঘাের প্রাণম্পর্শী বাণী 
কর্মে বলিষ্ঠ মানবমহিমার সোচ্চার গীতমন্ত্রণে এবং মঙ্গপকবিদের রচনায় রূপনির্দিষ্ 
দৈবত পথ পর্দচারপার স্থনন্দ প্রকাশে জীবনরস কম্পোলিত। দেবদেবীর কাহিনীর 
পটভূমিকায় সৃষ্ট মঙ্গলকাব্য মানুষেরই জীবনপ্রকাশ-প্রোজ্জল এক অপূর্ব বাণীগ্রস্থন। 
ফলে মানবচরিত্রের পাশে দেবচরিত্র স্তিমিত । দৈবশক্তির অশোভন বলম্ফীতি, 
স্বৈরাচারকল্প ক্রুরতা, অতিলৌকিক তথ! অমোঘ শক্তির চিত্চমৎকারী অনাকন্মিক 
প্রকাশ একদিকে এপিক তথা পুরাণের লক্ষণাক্রাস্ত বাংলা মঙ্গলকাব্য স্যষ্টির অভিলাষ, 
অন্যদিকে মঙ্গলকবি মানদের রোমান্টিক 'ভাবৈক রস'_-গ্রীতির পরিচয় খ্যাঁপন করে 
বলে মনে হয়। চাদ্রসদাগরের দৃপ্ত পৌরুষ, বেছুলার সতীত্ব-সমুজ্জল জীবনাচরণ 
মান্ষেরই আদর্শনিষ্ঠ জীবন-্বর্ূপ । ফুলবনে শিবের ‘মোহবাত’, ফৌবনচঞ্চল লক্ষ্মীন্নরের 
মাতুলানী-অভিগমন, তেজ্রবগ হাজরা ও খণ্ডাতি ভাস্করের রণধাত্রায় অতীত বাংলার 
শৌর্চেতনা, গোয়ালিনীরূপে মনসার ধন্বস্তরির শিল্তদের মায়ালাস্তে ছলনা, নারায়ণ 
দানীর কামাতি, দুশ্চরিত্র গোদার বেহুলাকে কামনিবেদনের ধৃষ্টতা, বেুলাকে স্বীয় অঙ্কে 
লাভের জন্ত জুয়ারুর বাঞ্ছিত প্রত্যাশা, শঙ্খ সদাগরের প্রলোভন-হুর্জয় রপাশক্তিপ্রমত্ততা 
ও কামকতুঁতিপ্রতব্তায় বেহছুলাকে আপন তুজবন্ধনে পাওয়ার নির্লজ্জ প্রয়াস প্রভৃতি 
মানুষ্রেই কামনাবাসনা, সৃখছুঃখ ও আশা-আকাক্ষা-_নিবিড় জীবনের ‘রূপং রূপং 
প্রতিরূপং-প্রকাশ ' তন্্বিভূতির মনসাপুরাণ কাব্য জীবনরসোক্জিত আলেখ্যব্সপতায় ও 
মনোহর কবিত্বে রসধদ্ধ। 

কৰি তন্ত্িভূতি বিচক্ষণ কবিত্বের কাব্যকার। মৌঁলিকতা, বাস্তবনিপুণ বর্ণনা- 
কুশলতা, চরিকরস্থট্টি, নাটকীয় ভাবশ্জ্রন তথা! কাব্যসিদ্ধিতে উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের 
কবিদের মধ্যে তন্দ্রবিভূতির অগ্রাধিকার। বর্ণনার কারুপ্য ও বূপবর্ণনার সামর্থ্য 
মুকুদ্দরামের বাণীক$ যেন তীর কাব্যবীপীয় কল্পোলিত। কি কাহিনী বয়নে, কি চরিত্র 
চিত্রণে, কি নাটকীয়তা স্ফুরপে, কি জীবনরস পরিবেশনে তাঁর সমনৈপুপ্য। কবিত্ব- 
শক্তিতে তিনি মুকুন্দরামের সমগোত্রীয় এবং প্রথম শ্রেণীর কবি। মুকুন্দরামের মত 
তত্বিভূতিও দুঃখ বর্ণনায় বড়। মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে তীর অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব 
তাঁর কবিকর্ণের উদ্ঘাটনে লোকলোচনগোচর হবে। প্রতিভার ব্বকীয়তায় তন্তরবিভূতি 
স্থকবি এবং মঙ্গলকবিদের প্রতি আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের পুচ্ছগ্রাহিতার অপবাদ তাঁর 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কবি মানকর ও ছুর্গাবরের রচনায়-ষদি উত্তরবঙ্গের মনমামঙগল 


তত্ত্রবিভূতি ৯১ 
কাব্যের সুত্রপাত হয়ে থাকে তবে অন্রবিভূতির বাণীকর্মে তার অপূর্ব বিস্তার এবং 
জগজ্দীবন ও জীবন মৈত্রে তার পরিসমান্তি। উত্তরবঙ্গের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি 
জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যের কুপরূপ ও রসক্সপের মধ্যে অন্ত্রবিভূতির কাব্যের প্রভাব 
থমূর্ত। মুকুদ্দরাম-প্রবতিত বাস্তব জীবনমুখিতা অবলম্বনে স্থকাব্য রচনায়, করুণ-হাস্ত- 
রসোচ্ছল মধ্যযুগীয় মানবীয় জীবনরস পরিবেশনোপযোগী কাব্যকুশলতায়, পাণ্ডিত্য, 
সঙ্গীতসিদ্ধ শান্তরজ্ঞান ও জনপ্রিয় বাণীভঙ্গিতে নিখিলবঙ্গের কবিকুলের মধ্যে তত্ত্রবিভূতির 
বিশিষ্ট কবিকৌলীন্য স্থ প্রতিভাত । 

মঙ্গলকবিদের চিরাচরিত প্রথার অন্বর্তনে দেব বন্দনায় কাব্যের আরস্ত। 
দেবী মনসাকে আবাহন, ধর্মকে স্ররণ-বন্দন, পদ্মার বন্দনা, সবাহন দেবদেবীদের স্তুতি 
প্রভৃতিতে তন্ত্রবিভূভির গতান্থগতিকতামুক্ত কবি-কল্পনার শক্তি, অভিনবত্ধ ও শব্দ চয়নের 
সামর্থ্য চিত্তাকর্ষক । তত্ত্রবিভূতি ছিলেন দক্ষ বাণীশিল্পী। দেবী মনসার বন্দনায়_ 
নাটনাটেশ্বরী বন্দ সর্বমঙ্গলা। 
নপুরের ধ্বনি জেন বাজএ রসালা ॥ 
-_এ অংশে রসাল! শব্দটির প্রয়োগ বাংলা মধ্যযুগের কবিকর্মে মধুর শব্দচয়নের 
বৈশিষ্ট্য-অনুরূপ ও শ্রবণস্থভগ । তুলনীয় 
নাচত মোহন নন্দ দুলাল 
রঙ্গিম চরণে মন্ত্রীর ঘন 
বাজত তাহি রসাল! 


খানিক তেজহ মাতা অবিরত কোল। 
মোর কণ্ঠে আসি করহ কল্পোল | 
-_পংক্তি ছুটি কবিত্বপূর্ণ শব্দপ্রয়োগে তন্ত্রবিভূতির নিপুণতার নিদর্শন । সবাহন 
দেবতাদের বর্ণনা কবির হিন্দুধর্ম ও প্রভূত শান্তজ্ঞানের পরিচয় প্রবহ। 

চতুম্মুথ বরদ্ধা বন্দ হংসের উপর । 
গড়ুরবাহনে বন্দ দেব ঘামোদর ॥ 
বসয়াবাহনে বন্দ জ্িদস অধিকারী ৷ 
হংসবাহনে বন্দ মনসাকুমারী ॥ 

. মগরবাহনে বন্দ গঙ্গাভাগীরথী । 
স্বেতকাগবাহনে বন্দ দেবী সরস্বতী ॥ 


hd bd bd 
এরাবতবাহনে বন্দিব পুরন্দর । 
মহিষবাহনে বন্দ যম ভয়ঙ্কর ] 
. ছাঁগলবাহনে বন্দ অগ্নি অবতার 
হুরিণবাহনে বন্দ এরাবতকুমার ॥ 
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কুর্মবাহনে বন্দ দেবী বসুমতী । 
সিংহবাহনে বন্দিব অভয়! পার্বতী ॥ 
ধর্মের পৃজাব জন্য শিবের পুষ্পচয়ন প্রসঙ্গে জলাশয়ের পাখীর সুন্দর বর্ণন। ও 
পুষ্পসৌন্দর্ষের অনু ভূতিজ্ঞাপক অগণিত ফুলের নাম উল্লেখে বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির 
ছায়া অন্তরবিভূতির কাব্যে পড়েছে। চতুভূ্জ মৃ্তি সুন্দরী পদ্মার অষ্টনাগ-সজ্জায় অষ্ট 
অন্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা একাস্ত অভিনব । 


চতুভূর্জ মতি পদ্মা দেখিতে হুন্দর। 

নানা আভরণ সর্প অঙ্গের উপর ॥ 

ই কালনাগিনী দেবীর শিরে কেশভার । 
সেতিতে নাগিন দেবীর আগ্তণ্যা চিঞার ॥ 
সিন্বুরিঞা নাগ দেবীর সি্দুর উজল। 
পুঞানিঞা নাগ দেবীর নয়ানে কাজল! 
যুঞা নাগে দেবীর যুগল হৈইল ওষ্ঠ । 
পাঁতওা! নাগে দেবীর হৈইল জিহ্বা গোট ॥ 
দশনিঞা নাগ দেবীর দশন হৈইল। 
দস্তমধ্যে ভ্রমর জেন গুপতরিতে নাগিল। 
গোয়ানি মুগুলিঞা করিঞা সাজনি। 
মাথাএ ধরিল ছত্র অহিরাজ ফণি ॥ 


.... মনসার প্রচণ্ড মনোহর রূপ-চিত্রণ কবির উদ্দিষ্ট মনে হয়। শিবের ধর্মপুজ! 
ধর্মমঙ্গলে বণিত ধর্ম ঠাকুরের পূজা বিবরণের অতীত ইতিহাসের প্রমাণ-্ত্র মনে হয়। 
দুর্গার নির্যাতনে সন্ভষ্ট মনসার ম্মরণে অষ্টনাগের আগমনের বর্ণনা মন্সামঙ্গল কাব্যে 
অভিনব। মনসা প্রতি বিমাতার অভিলধিত বনবাসের আদেশের পর ভীতা, বিচলিতা, 
বিনতা পন্মা ও রোষপরায়ণ! দুর্গার উ্ভি-প্রত্যুক্তিতে তন্ত্রবিভূতির নাটকীয়তা স্বজনের 
সামর্থ্য পরিস্ফুট । 
বিশ্বকর্মাকে দিয়ে নির্বাসিতা মনসার আবাসনির্মাণের বর্ণনা তত্্রবিভূতির সৌন্দর্য- 
চেতনার পরিচয় বহন করে। | 


পদ্মার আদেশ বিশাই মত্তকে বন্দিএা ! 
ভাই ভাতিজা নঞা -বিশাই চলেন ধাইঞা ॥ 
কান্দে কুঢ়ালি করিঞা বিশাই জায় বন। 
বাছিঞা বাছিঞা কাটে আগর চন্দন ॥ 
নানা জাতি কাষ্ঠ বিশাই আনেন কাটিঞ । 
ভোগে কুন্দিল কাষ্ঠ মাণিক্য খিচিঞা ॥ 


তন্ত্রবিভূতি Ee ৪৩ 
স্বর্ণের বান্ধিল বিশাই চারিখানি চাল। 
মধ্যে মধ্যে দিল ভাতে হেঙ্গুল হরিতাল ॥ 
চোতুদিগে শোভা করে স্কটিকের থুনি। 
শ্বেত চামরে চাল করিল ছায়নি | 
শয়নের ঘর কৈল ধবল আকার । ' 
সুতার সঞ্চার কৈল এ চারি দুয়ার ॥ 
শয়নের ঘর কৈল ধবল আকার । 
স্থতার সঞ্চার কৈল এ চারি দুয়ার ॥ 
সোনার খাট সোনার পাট সোনার সিংহাসন 
হীরামণিমুক্তা তাতে করিল খিচন ॥ 
পালক্ক বিছাই বিশাই না করে আলিস। 
সিথানে পৈথানে দিল কুন্তরি বালিস॥ 
শ্ষীরোদ্ব সাগরের উদ্ভব-বর্ণনা পুরাপান্থদারী হলেও কবির নিজস্ব স্যার 
শক্তিতে ভাম্বর। মালাবতী কাহিনী কবির নিজস্ব স্যার ও উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল 
কাব্যে অভিনবতা সঞ্চারের পরিচয়দীপ্চ। কাহিনী সজনে কবির দক্ষতা উল্লেখযোগ্য । 
সমূত্রমস্থনের পৌরাণিক কাহিনীতে মানবীয় ভাবের স্পর্শ নৃতনত্ব সঞ্চারের 
অভিলাষগ্রীত। রবীন্দ্রনাথের সমর্থ লেখনীতে দেবতাকে মানবীয় রূপ দেওয়ার 
যে করব আয়োজন ও পরিণতপ্রকাশ তা আকস্মিক নয়। মঙ্গলকবিরাও 
যে বাঙালী মনের মর্্যমুখী অভিলাষের স্বাধর্ম্যে দেবতাকে মানবীয় রূপ দেওয়ার 
অল্লাধিক প্রয়াস নিয়েছেন তা অন্ত্রবিভূতির কাব্যসাক্ষ্যে প্রমাণিত। তত্ববিভূতি 
চিরশ্রুত সমুত্র-মন্থনের কাহিনীতে পুরাণের তক্তিরস ও বিস্ময়রসের সঙ্গে করুণরসের 
সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন । কাহিনীকে অভ্ভুতরসে সীমাবদ্ধ না রেখে মানবিকতার স্পর্শে 
ও কারুণ্য-সঞ্চারে ভন্ত্রবিভূতি কবিপ্রাণতার দাবী প্রতিষ্ঠিত করেছেন । - কাহিনীতে 
মানবিকতা পরিসিঞ্চনে এ কবির কৃতিত্ব সমধিক। মধ্যযুগের কাব্যান্ক্ূপ দেবচরিত্র 
পরিকল্পনার আনুগত্য স্বীকার করে তিনি চরিত্রগুলিকে মানবীয় মৃতিতে চিত্রিত করেছেন। 
তাদের উদ্ভট মনে হয় না। দেবতাদের জীবনেও কর্মফলের অমোঘতা দেখিয়ে কবি 
বন্থবিশ্রত সমুদ্রমস্থনের কাহিনীতে নূতন জীবনরস সঞ্চার করেছেন। ' অথচ স্বষ্টিকাহিনীর 
সঙ্গেও সঙ্গতি রয়েছে । তপস্তারত জরৎকারকে স্বয়ন্বর বরণে মনসার ভয় ও ফিরে 
যাওয়ার বিনত অভিব্যক্তিতে কবি যেন অতফিতে পঞ্চতপা জগন্মাতার উৎকর্ষ রক্ষা 
করেছেন। পদ্মার বিবাহে ভ্রঙ্কার হংস ও রাজমণি, বিষ্ণুর শখ, শিবের রাজ্য, 
বাস্থকীর সাঁতলহরী হার, সাগরের অষ্ট অলঙ্কার উপহারের বর্ণনা মার্কপডেয় চণ্ডীর 
প্রভাবের প্ররিচায়ক। বিবাহে উপচৌকনাদি দানের বর্ণনায় সমাজজীবনের যে 
প্রতিবিষ্বন অশ্রবিভূতি দেখিয়েছেন তা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিরল। 


28 বাংলা সাহিত্য পত্তিক! 


উচ্চতর সমাজের ছবি কবি এঁকেছেন-কন্যা ধনীর দুলালী, জামাতা মুনি, 
দৃরিত্র । 

মনলার মাহাত্ম্য প্রকাশোদ্দিষ্ট আসনবাসনের কাহিনী কবির মৌলিক সৃষ্টি । 
পদ্মার অভীক্সিত পুজা পাওয়ার উপলক্ষ কবে কাহিনী নির্মাণে কবি যে মানবিকতার 
স্পর্শ দিয়েছেন তাতে পূজা চাওয়ার আত্মস্তরিতা কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। পুত্রবতী 
পদ্না স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে পুজা চেয়েছেন, আত্মপ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা দেবীর উদ্দিষ্ট নয়। 
মানবিকতার ভাবম্পর্শে পূজা যাক্ষার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে কাহিনী বয়নে যে 
নৃতনত্ব ও কাহিনীর মধো, ষে জীবনরসসঞ্চার ও সঙ্গীবত| কবি দেখিয়েছেন তাতে 
একদিকে পুচ্ছগ্রাহিতার অপবাদ স্থালন অন্যদিকে কবি তন্ত্রবিভূতির কথাশিক্পী-মনের 
উদঘাটন হয়েছে । জালু ও তার পত্নী হীরা কৈবতিনী মনসার ভক্ত । চাদ সদাগরের 
রোষে পড়ে হীরা হাটে প্রহৃত ও নির্ধাতিত হয়েছে । চাদ সদাগর নারী-নির্যাতনকারী 
ও মনসার প্রতি তেষপরায়ণ। চাদের প্রতি পদ্মার নিষ্ঠুর আচরণের নৈতিক সমর্থন 
( moral justice) তন্ত্রাবিভূতির কবিকল্পনায় মঞ্চুরিত নবতর বাণীবিন্যাস। চাদের 
অন্তরে সমহয়বুদ্ধি জাগানের জন্ত নিষ্ুরতার অভিনয় মনসার ক্রুব্রতানন্দিত নয়। 
অত্যাচারী হিন্দু দেবশক্তিকে স্বৈরাচারী রাজশক্কির প্রতীকমর্মে যে চিত্রণ এতদিন 
আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছে এবং পদ্মার নিষ্ঠুরতা সত্বেও চাদের অনমনীয় পৌরুষের 
জন্য প্রশস্তিবিস্তর অর্ধ্য অর্পণ করিয়েছে । তন্ত্রবিভূতির গ্রন্থ আবিষ্কারের পর নারী- 
নির্যাতনকারী, মনসাবিত্বেষী ও জ্রোহপরায়ণ চাদ সাগরের চরিত্র পুনরায় বিচারের 
সুত্র আমাদের নিরপেক্ষ মননের অপেক্ষাধীন। চাদের হীরানির্ধাতনে দনকার বিরক্তিও 
ভাবী বিপদের আশঙ্কায় উদ্বেল মন, পন্লাপ্রসঙ্গে সনকার আগ্রহীকুল ও ভক্তি-পরিশীলিত 
অন্তর, জালুমালুর গৃহ থেকে সনকার পদ্মার ঘটবারি স্বগৃহে আনয়ন এবং আরোপণ 
প্রভৃতি তন্ত্রবিভূতির কাহিনী রচনার দক্ষতায় অপূর্ব গল্পরূপ পেয়েছে । কবি আপন 
মৌলিকতা দেখিয়ে মঙ্গল-কবিদের উদ্দেশ্যে বধিত পুচ্ছগ্রাহিতার অপবাদ থেকে 
মুক্ত হয়েছেন। 

পৃথিবীতে মুনসার পুজা হতে দেবে না বলে চাদ সদাগরের উন্মত্ত আম্কালনের 
উত্তরে মনসার উক্তি 

ওহে সাধু ধনপতি তোমাকে নাগিল বিধি 
. কোন গুণে গন্ধেশ্বরী পূজে। 
বাপার পাইয়া বর ধনমত্ত সদাগর 
| আমা সঙ্গে বাদ নাহি সাজে। 

পল্মার আত্মপ্রতিষ্ঠা-কামনার পরিবর্তে চাদের আত্মিক উন্নতি, অপরের প্রতি বিদ্বেষ নাশ, 
প্রোহভাব থেকে মুক্তি তথা মানুষকে মানুষ গড়ে তোলার জন্ত দেবতার একাধিক প্রয়াস 
ভঙ্্বিভূতির লেখনী প্রকাশে প্রমূর্ত। কাহিনীবিন্তাসে.দেখা যাবে চাদের কাছে পূজা চেয়ে 


তন্ত্রবিভূতি ৯৫ 
পল্মা বা পদ্মাকে পৃজ্জা করে চাদ__কেউই অবনমিত হয় নি। অন্ত্রবিভূতির কাব্যে চাদ 
সদাগরের বাদ নাহি সাজ্ে'_কবির এই মনন মনসাচরিত্র সম্পর্কে নূতন আলোক বর্ষণ । 
মনে হয় মধ্যযুগের দেবতাদের সম্পর্কে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা দেখানোর কার্পপ্যে চাদ সাগরের 
চরিত্র মহিমাদ্বিত, আর মনসা মহাক্রুরারূপে প্রতিপন্ন । তন্বিভূতির কাব্যের আলোকে 
মনসার মন মমতানিষ্ণাত, আচরণ নিুর-_-“চিত্তে কৃপা সমর নিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা |” 

ব্াজ্যধণ্ড'ছাড়ি আসি চান্দেরে হৈল আগুসার। 

দক্ষিণেতে ছত্র নঞা জোগায় ছত্রধর | 

ই জয়হাট বিজয়হাট করঞ্জাহাট দিয়া । 

সৈন্যেতে লক্ষের বাড়ি বেহ্বিল আসিয়া ॥ 

মার মার, করি ডাকে হাজরা তেজবল। 

তথাএ সাবান হৈলা ব্ৰাহ্মণী তোতল 

এক 

পলাও পলাও জালু জিও প্রাণ নৈয়া। 

ঘৃণাতে না-মারে। তোকে কৈবর্ত বলিয়া ॥ 

তোর মাও আছিল যমিয়! কৈবত্তিণী। 

তাহার হাতে মোরা না খাইএ পানি ॥ 

কৈবর্ত জাতি তোরা কড়ার না দেয় দণ্ড। 

চেড়ী হয়া দাসীকে কেন বোল নন্দ ॥ 
ইত্যাদি অংশে কবি অতীত বাংলার শৌরচেতনার পটভূমি বর্ণনা করেছেন, লমাজ- 
জীবনের ছবিও একেছেন। কবিকস্কণের কৃতিত্ব তারও প্রাপ্য । . 

দেবী বোলে মেঘ তান্থুল ধর খাও। 

চন্দোর কটকে জাঞা| বিষ বরিষাঁও ॥ 

দেবীর আজ্ঞা পাঞা মেঘ অস্তরীক্ষে জায় ।. 

ঘোর শব্দ করি মেঘ ই গাও তোলয় ॥ 

গগনমগ্ডলে মেঘ গক্ছেন আসিঞা। 

অহিরাজ সর্পের বিষ দিলেন ছাড়িঞা ॥ 
ইত্যাদি বিষবর্ষণের কাহিনী বাংলা মঙ্গলকাব্যে অত্নিব, যেন এ যুগের বিষবাম্প 
বিচ্ছুরণ। কল্পনাও মানবীয় সহাহ্থভূতির শক্তিতে . তন্ত্রবিভূতি উচ্চস্তরের কবি ও 
মুকুন্দরামের সমগোত্রীয় । 

সুন স্থন মহাদেব করি জোড় হাত। 

আর না জাইবে তুমি চান্দোর পূজাত . - 4 

আর বর নাহি দিবে চান্দো! সাগরে ।. 

পদ্মার পূজা হয় জেন সর্ত্যের ভিতরে । 


৯৬ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


--এই অংশে পদ্মার প্রতি বিমাঁতা দুর্গার প্রসন্নতার কাহিনী কবির নৃতনত্ব সঞ্চারের 
প্রয়াস। কবি সমন্বয়ের ভাবদৃষ্টিতে দুর্গার মাতৃস্নেহের সুন্দর ছবি এঁকেছেন । 
ডাক দিয়া বোলে চান্দো সুন তোর! কথা । 
কানীর উচিষ্ পুত্র না আনিহ এথা ॥ 
ক be ক 
নেঙ্গা নফরে চান্দো বোলে ডাক দিয়া । 
কানীর উচিষ্ট জলে দেহ ভাসাঞা ॥ 
এখানে চাদের মনসাবিদ্বেষ পরিস্ফুট। বিছিষ্ট ভাব অন্তরে পোষণ করে চাদ নিজেকে - 
আচরণে নিঃক্সেযে ও নির্মম করে তুলেছে । অমান্ষকে মাম্য করবার শুভন্দূর 
কামনাবশে মঙ্গলকবিরা ছুঃখের অভিঘাতে চাদের মনের পরিবর্তন সাধনে প্রয়াসী 
হয়েছেন - অন্ত্রবিভূতির কাব্যের কাহিনীতে তা সব্যঞ্তিত। 
ওঝা ধন্বস্তরির মৃত্যাকাহিনী বর্ণনা মন্দোদরীর কাছ থেকে রাবণের মৃত্যু-অন্ুবন্ধ 
তথা মৃত্যুগ্প্তি জ্ঞাত হওয়ার অমুবূপ গতানুগতিক গল্পহ্ছজন প্রয়াস নয়। কবি 
কাহিনীতে রস-সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন। মুহূর্ব ওঝা ধরন্বম্তরির প্রাণরক্ষার জন্য 
শালি বিশালিগাছ সংগ্রহ প্রসঙ্গে কুকুড়ার কাহিনী অভিনব। মৃত্যুকালে শিল্দের প্রতি 
ধ্যন্তরির অন্তিম উপদেশ তন্তরা্ছশীলনের বিস্ময়কর পরিচয়লিপ্ত এবং মনসামঙ্গল কাব্যে 
অশ্রুত শূর্ব। 
কান্দে সোনা বানীয়ানী ৃ বা 
মুষ্টি হানি চূর্ণ করে হিয়া । 
শোকে রাণী 'অচেতন দূরে গেল পরিধান 
- মন্তক ঠাকুড়ে শিলা দিয়া ॥ 
ইত্যাদিতে পুত্রশোকাতুরা সনকার দুঃখের কারুণ্য সুন্দর ভাষায় বণিত। 
তত্ত্রবিভূতির কাব্যে মনসার চাদের পাঁচপুত্র চুরির কাহিনী অভিনব ও চিন্তাকর্ষক। 
কাহিনীকে সাজিয়ে বাস্তব রূপ দিয়ে এমনভাবে জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আস! একালের 
উপ্ন্তাস-প্রতিভার মধ্যযুগীয় রপমাত্র । .তত্ত্রবিভূতির. লেখনীতে উপন্তাসিকস্থলভ মননময় 
জীবনচিত্র বিম্ময়কর | | | 
এই নারিকেলে আমি কি করিব রঙ্গ। 
এই নংরিকেগে নিব দশ দশ শঙ্খ |. 
সুবর্ণের কুমড়া নিব কাঠাল বদল ॥ 
আম্বের বালে নিব অমৃতের ফল ! 
মেখলি বদলে নিব কাচা পাটের সাচ়ি। 
যতন করিয়া নিব কাপড়েতে বেড়ি ৷ 
ইত্যাদি পংক্তিসমূহে বদল্বাণিজ্যের বন মুকুন্দরামের কনার সুন্দর । বাস্তব বর্ণনায় 
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৯৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
কৰি তস্ত্রবিভূতি বাঙালী জরনোচিত বুদ্ধিমত্তার চিত্র এঁকেছেন অতীত নৌবানিজ্য 
সম্পর্কে বাস্তব স্থৃতি বাঙালী তখনও হারায় নি কবি এ পরিচয় দিয়েছেন। 
গঙ্গার উত্তর ও মাহাস্য বর্ণনায় উপলক্ষ হুজনে কবির ম্হাকাব্যগত এরক্য 
(Epic Unit) রক্ষার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। মঙ্গলকাব্যকে কেউ কেউ আধা- 
এপিক বলেছেন। এইগমত একেবারে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। স্বল্প পরিসরে 
ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্তব্ণনা গতাম্গগতিক নয়, কবির মৌলিক 
জীবনরসের প্রবাহ কাহিনীতে চালবার ইচ্ছায় হুন্দর। নদীয়ার . বর্ণনা 
প্রসঙ্গে চৈততন্তদের রা চৈরন্যপরিকর্দের কারো উল্লেখ নেই) গ্রন্থে চৈতত্ত- 
বন্দনা! বা চৈতন্তভাবুকতার প্রকাঁশও নেই। গঞ্জার বন্দনায় কবি রামচন্ত্রকে 
স্বরণ করেছেন, কিন্ত চৈতন্তদেব সম্পর্কে নীরব । তবে প্রেমধর্ম-প্রচারক মহাপ্রভু 
চৈতত্ত কবি তন্ত্রবিভূতির তন্্াভিলফিত অন্তরকে কি স্পর্শ করেন নি? না তিনি 
চৈতন্তপূর্বযুগে আবিভূতি হয়েছিলেন? এরূপ সংশয় হওয়া স্বাভাবিক । শুধু 
অমুল্লেখের রালে চৈতন্তপূর্বসুগে আবির্ভাব সুচিত হয় না। এমন কোন প্রমাণস্থত্র 
আমাদের করল নয় যাতে ন্ত্রবিভূতির চৈতন্তপূর্ব অস্তিত্ব প্রমাণিত হতে পারে। 
নারিকেলের জন্ত আকুল রাজার উক্তি 
. ছাড়িলাঙ রাজ্য আমি আর যুবতীর কাছ। 
SUN dle tls a গড 
এবং চাঁদের উক্তি 
- চান্দো বোলে সুন মিতা রাজা! লঙ্কেশ্বর। 
পর্বতের মধ্যে গাছ প্রহরী বিস্তর | 
মাত কোটি নরে রাখে উনকোটি নাগ 
ফল তুলিতে সঙ্কট বড় ঘাড়ে ধরে বাঘ। 
উচ্চাঙ্গের পরিহামর্সিকতা | জাতে রিনি হবি নহি 
প্রাণতরঙ্গ বর্ণনায় উছলিত। 
লক্ষায় চাদসদাগরের যষ্ঠপুত্র কুলপাঁপির মৃত্যুবর্ণনা তত্্বিভূতির কাব্যের 
কাহিনী-নির্মাণে নৃতনত্ব। চাদের একমাত্র নয়নের নিধি পুত্রের লঙ্কায় সর্পদংশনে 
মৃত্যু ঘটিয়ে মনসাবিদ্বেষী দর্গা সদাগরের দুঃখের কারুণ্য সজনে অন্ত কোন মনলা- . 
মঙ্গলের কবির কল্পনা উৎসারিত হয় নি। -মৃত্যুকাহিনীর অর্গীভূত বিশ্বকর্মাকে ' 
ডেকে সমুদ্রে মনসার মেড় নির্মানের কাহিনী মনসামঙগল কাব্যে নৃতনত্বের সঞ্চার 
কবির নৱ নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় গল্পপ্রয়াসে প্রদীপ্ত। তন্ত্রবিভূতি 
সত্যিকারের কবিপ্রাপতার অধিকারী 
_... চাদসদাগরের মলসাদলনে জিবেণী অভিযান, ভয়ে মনসার পলায়নোভোগ, 
নেতার পরামর্শে মনসার আবর্ড, সন্বর্ত, ক্রোধ প্রভৃতি মেঘকে আহ্বান, মেঘবৃন্দের 


তন্ত্রবিভূতি aa 
বহি .নিষজ্জন-প্রয়াস, শিলাবৃটটি ও ঝড় বর্ষণের বর্ণনা কবির রসসঞ্চার দক্ষতায় 
বিভাসিত। কবি যা কিছু বলেছেন কবিত্ব মণ্তিত করে বলেছেন। মুকুন্দরাম 
ও' ভারতচন্দ্রের সমবৈদধ্য তার না থাকলেও অন্রবিভূতির কবিত্বের শক্তি উন্নত, ও 
প্রশংসনীয় ॥ ট 
অনসার রোষে চাদের বহু ছুর্গতির বর্ধন! কবির কাহিনী হুজনের ভাবপ্রভব। 
নিরাশ্রয়, নিঃসহায় চাদের বন্ধুগৃহে আশ্রয় লাভ, মনসাবিদ্বেষের জন্য বন্ধুর হাতে 
লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হওয়ার কাহিনী এবং কুস্তকারের ভূৃত্যক্ূপে নিয়োজিত চাদকে 
ব্যাত্রক্ূপে পদ্মা ভয় দেখিয়ে হাড়ি ভাঙ্গানো, কুদ্ধ কুস্তকারের পাছিকাপ্রহারে চাদের 
দুর্ভোগ ইত্যাদি বর্ণনা কবির অনুরূপ কাহিনীর আকর্ষণ জনের পরিচয়-সমস্থিত। 
মুকুন্দরামের ম্যায় তত্তরবিভূতিও যত বড় কবি, তত বড় কাহিনীকার। মধ্যযুগের 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তন্ত্রবিভূতির প্রশস্ত বাণীকর্ম উল্লেখযোগ্য ৷ 
ভালভঙ্গ অপরাধে মঙ্গলকাব্যাছ্রূপ অভিশাপের বর্ণনা অন্ত্রবিভূতির 
রোচিফুং মন তথা বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি স্তভশোভন রুচির্মীদতা ও কবিকর্মে উৎকর্ষের 
পরিচয়ে ক্ষর্ত। সাবিজীর বয়ানে উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী স্বল্প পরিসরে বর্ণনে 
কবির অনন্তসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া মনসামঙ্গলের কাহিনীকে 
মহাভারতের তথা পুরাণের মহিমায় (9010 ৪7৪৫U1) অভিষিক্ত করবার ইচ্ছা 
উপাধ্যানে সুচিত হয়েছে। আখ্যায়িকা কাব্য রচনার সামর্ধ্যে তথা সাফল্যে 
তত্্রবিভূতি মুকুন্দরামের সমপ্রতিভার অধিকারী । 
লক্ষের জাদ পঢ়ে কন্তা খোপার উপর । 
নঞানে কজ্জবল পড়ে দিতেত সিনদুর 1 
লাসিকায় পড়ে কন্তা লক্ষের বেসর ৷ 
গলাএ পড়িল কন্তা গজমোতি হার ॥ 
অধর স্ুরঙ্গ জেন দেখি বিষুফুল। 
খোপার পুষ্পেত উড়ি পড়ে অলিকুল। 
ইত্যাদি পংক্তিনিবহে কবির রূপ ও সৌন্দর্য বর্ণনার অপূর্ব শক্তি পরিস্ফুট । 
বাহ মৃণাল জেন দ্বেখিতে সৃছান্দ। 
মুখপর দেখি জেন ছুতিয়ার চান্দ | 
নঞান কটাক্ষ জেন দেখিতে হ্ঠান । 
নাসা দীঘল জেন গড়ুর সমান ॥ 
চাপার পাখুরি জেন কন্তার সর্বগাঁও। 
বিশ্বকশ্দার নিশ্মিত জেন কন্তার হাতপাও ॥ 
ইত্যাদি কপ বর্ণনা সুন্দর কবিত্বপূর্ণ। 
লক্ষ্মীন্দরের বাঁসরঘরের গায়ে আলেখ্যরচনার বর্ণনা ভন্্বিভূতির রূপ ও সোন্দর্ধ- 
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প্রয়াপী মনের পরিচয়গ্রীত এবং মঙ্গলকাব্যে নৃতনত্ব সঞ্চারোন্দি্উ। ঘরের গায়ে 
চিত্রচিন্্রণে পাখী, ফুলফল, বৃক্ষ, পশু, অরণ্যগ্রভৃতির সমাবেশে তাদের নামবর্ণন 
একদিকে বাংলার মঙ্গলকবিদ্বের সর্বতঃ জ্ঞান, অন্তদ্দিকে নিস্গপ্রীতির পরিচয়দীথ। 


প্রাচীন বাংল! কাব্যের নিসর্গগ্রীতি প্রথাপ্দ্ধ বর্ণনাবৈশিষ্ট্য (tradition of objectivity) 
তন্্রবিভূতির কাব্যে সমপ্রসন্গাশয়ে উদ্ভাদিত। আৰেব্য নির্মাণের পল্পবিত বর্ণনার 
অপূর্ব শক্তিতে অন্্বিভূতি মৃকুন্নরামের সঙ্গে তুলনীয় । - 
লক্ষ্মীন্দরের বিবাহযাত্রা প্রসঙ্গে Rl 
সাজে বালা মহারজ্দে অলঙ্কার পঢ়ি অঙ্গে 
জোড় পাগড়ি শিরে বান্ধে। 
সোনারূপা ঝলমল জেন সাজে দিবাকর 
বিচিত্র মুকুট শোভে মাথে॥ 
কস্তরি চন্দন অঙ্গে নেপিল পরম রঙ্গে 


কপালে কৈশর ফোটা শোভে। 
নানা পুণ্পে গাথি মালা গলাতে পোরিল বাল! 
ভ্রমর! ভ্রমএ মধুলোভে ॥ 
ইত্যাদি বৰ্ণন! সুন্দর কবিত্বের নিদর্শন। বেহুলার বিবাহবেশ প্রসঙ্গে 
দর্পণ ধরিয়া বালী করে দিব্য বেশ। 
রচিল বিচিত্র খোপা আচরিঞা কেশ | 
চাকি কটি মকরকুগুল কর্ণমূলে। 
নাসিকার বেসর পঢ়ে মুকুতার ফুলে ॥ 
কপালে সিন্দুর বেড়ি চন্দনের বিন্দু 
অরুণ বেঢ়িয়া জেন শত শত ইন্দু 
বিচিত্র কাঞ্চন কি উপমা দিব তারু। 
| গলাএ প্রবাল শোভে মুকুতার হার ॥ 
ইত্যাদি বর্ণনা কবিত্বমণ্ডিত রপসৌন্দর্য হৃষ্টর প্রয়াস ।. 
কেশরীর মধ্য জিনি মনোহর মাঞ্ধাখানি 
বাহযুগ জিনিয়া! মৃণাল। 
জিনিয়া চম্পক বর ক্ষীণ তম পয়োধর 
দুতিয়ার চন্দ্র জে কপাল! 
তিল ফুল জিনি নাসা কোকিল জিনিয়া ভাষা 
চামর জিনিয়া জার চুল। 
তুর ভঙ্গিমা কামধন্ধ সুন্দর রতন তোশ্ 
সুন্দর অধর বিষ্বুফুল ॥ 


তন্তরবিভূতি ১১ 
ইত্যাদি বেহুলার রূপবর্ণনা সুন্দর । রূপ: লৌনদর্বনায় তত্্রবিভূতি কবিকঙ্কণের 
সমকবিত্বশক্তিসম্পন্ন । 

_. বেলার করুণ! অংশে - 
হাহাকার ক্রন্দন করি কান্দে বেহুলা হন্দরী 
বিষ উঠে কাল কেশ বাঞা। 
বেহুলা অক্ষেম! করি চান্দোকে পাড়এ গালি 
58 
টি চন্দ্র হেন বি অস্ত গেল 
জাব আমি প্রতৃর পাছুত নাগিঞা ॥ 
কক্ষন কেযূর হার মিছা সব অলঙ্কার 
স্বামী বিনে সব অকারণ । 
বীজ রূপিলাম খেতে অঙ্কুর হইল তাতে 
হেন সমে করিল দাহন ॥ 
ইজি কা! গতি করণ! ছুঃখবর্নায় তত্্রবিভূতি মূকুন্দরামের সমগোত্রীয় । 
পুত্ৰশোকে সোনকা কান্দে মাথে দিঞা হাত। 
সোনকার ক্ৰন্দনে খসে কাচা বৃক্ষের পাত ॥ 
সাতপুজ মৈল সম্বরিব কত শোঁক। 
সোনকার ক্রন্দন সুনে চান্দোর সর্বলোক ॥ 
লোটাঞা লোটাঞা কান্দে সোনকা সাধুয়ানী । 
শ্রাবণের ধার! জেন চৈক্ষে পড়ে পানি ॥ 
রি 
স্বামীর শবদেহ নিয়ে ভেলায় ভাসবার আগে বেছলার শাশুড়ীকে অষ্টনিশান 
দেওয়ার বর্ণনা উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যে অভিনব। বিদায়ের মুহুর্তে শোকার্ত 
শ্বগ্ুরের প্রতি সাস্তণাপূর্ণ উক্তিতে বেহুলাচরিক্রের অত্যুজ্জল রূপ ফুটে উঠেছে। বেহুলা 
বাংলার নারীমনের বিকশিত শতাদল। বেহুলার চরিত্র চিপে তন্ত্রবিভূতির 
কৃতিত্ব অনন্তপূর্ব। 
দেবসভায় পদ্মার বিরুদ্ধে বেলার অভিযোগ, বেহুলা, পদ্মা ও গোঁরীর উক্তি- 
প্রত্যুক্ষির মধ্যে কবি নাটকীয়তা সজ্জন করেছেন। কবি তন্ত্রবিভূতির বাস্তবনিপুণ বর্ণনা 
জীবনরম পরিবেশনের শক্তিতে দেবপুরী মর্ত্যধামে রূপান্তরিত হয়েছে। 
বালাকে মারিঞা মোর মনে বড় দুঃখ । 
লজ্জায় দেবের আগে না দেখাই মুখ] 
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ছয়মাস ভাসিম্ব ভেলার চারি পাঁশে। 
চক্ষে নিন্রা নাহি মোরি উপবাসে ॥ 


ET OT CEE 
ইত্যাদি মনসার উক্তি মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে অভিনব। পদ্মার চরিত্র দেহে 
প্রোজ্জল, মমতায় মধুর - শুভস্থন্দর । অন্ত কোন' কবির কল্পনায় 'মনসার এই মনঃস্বরূপ 
ধরা পড়ে নি। মনসার মমতামধূর মনের এরূপ পরিচয় মনসামলল কাব্যধারায় 
অপূৰ্ব । | 
পুত্র-পুত্রবধূদের সঙ্গে চাদ ও সনকার নাটকীয় মিলনের পটভূমিকা রচনা প্রসঙ্গে 

ডোমনী বেশে বেছলার চাদের অস্তঃপুরে সনকার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের 
বর্ণনা-_ ই 

ডুমনী বোলে আমি বধূ তোমার নই। 

মেড়ে আছে অন্ন মাও তার কথা কই॥ 

বালার বিবাহ দিনে আইলা দেখিতে। 

ভোমভালা! নঞা! আইলাঙ ভোমনা সহিতে ॥ 
ইত্যাদি পংক্তি কতিপয়ে ছলনাময়ী বেহুলার রূপ অন্দর ফুটেছে। মঙ্গলকবিদের 
তথাকথিত পুচ্ছগ্রাহিতার পথে এ বর্ণনা বিশ্তস্ত হয় নি।' কাহিনীতে সরসতা সঞ্চারে 
ও কবির মৌলিক মনোভঙ্গিতে তন্্বিভূতির কবিকর্ম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 
অভিনবত্বের সুচনা করেছে! 

কাব্যে শিবভক্ত চাদসদীগরের উক্কিতে সে মনসার অগ্রজগ্রতিম। তাই 

তাকে পুজা না করলে সে মনসার পুজা করবে না চাদ এই জেদ ধরল । এই 
সঙ্কটের অবসান ঘটাতে মনসা নেতার পরামর্শমত বিশ্বকর্মাকে দিয়ে চাদোয়ায় 
চন্দ্রমগ্ডল রচনা করে চাদের কাছে পাঠানো ও তার প্রসন্নতা সুজনের কাহিনী 
মনসামক্গল কাব্যে অশ্রতপূর্ব। চাদের চরিত্র চিত্রণেও কবির সমদক্ষতা প্রকাশ 
পেয়েছে। অশেষ অন্তর্ঘন্বের পর মনসাকে পূজা করবার অমুকুল মনঃপ্রবণতায়-- 

চান্দো বোলে জেবা জন গঙ্গাজল থায়। 

অন্ত জল খাইলে কি তার পুণ্য জায় ॥ 
ইত্যাদি চাদের উক্তি তাঁর স্রোহমুক্তির পরিচয়-সম্বলিত। অন্ত মনসামঙ্গলে চাদের 
আত্মপ্রত্যয়নিষ্ঠ দ্রোহমুক্তি তথা. মোহমুক্তির, এক্স অভিব্যক্তি নেই। পদ্মাকে বাম 
হাতে পুজা করতে বসে ভূল করে পূর্ব অভ্যাসবশে ডান হাতে চাদ পুম্পাঞ্জজি দিল। 
কাহিনীর নৃতনত্বে কবির যৌলিকত্ব, লক্ষণীয়। মনসামজলের অন্য কোন কবির 
চিন্তায় এই ভাবকল্পনা উত্ভিক্ন হয়, নি। কি কাহিনীগ্রস্থনে কি, চরিত্রচিজ্রণে 
তম্ত্রবিভূতির কবিকর্ম প্রশশ্ত ও কবিকক্কন মূকুন্দরামের সমদক্ষতায় উদ্ভাসিত । 


তত্্াবিভূতি ১৪৩ 
মনসার বয়ানে কলিকালের ধর্ম বা লোকব্যবহার বর্ণনা 
কপিলা হরিবে ক্ষীর মেঘে অল্পজল। 
পৃথিবী হরিবে শশ্ত লোকে মিথ্যা বোল ॥ 
রাজ! হঞা না করিবে প্রজার পালন। 
মিথ্যা হস্তী ঘোড়া আর সিংহাসন ॥ 
যোগী হঞা না জানিবে যোগের বিচার । 
মিথ্যা কার্ধে কলহ করিবে অনিবার ॥ 
স্ত্রী হঞ। না জানিবে স্বামীগ্রীতি যোগ। 
জন্মে জন্মে ছুঃখী হবে পিত্তে বাঢ়ে রোগ ॥ 
ব্রাহ্মণ তুলসী বেদ কিছু না মানিবে। 
কলির আচরণে নদী গ্। ছাড়িবে ৷ 
হেন সব শুনহে কলির ব্যবহার। 
শিষ্য জাবে আগে আগে গুরুর কান্ধে ভার ॥ 
ডিঙ্করেত কোড়ি হবে টিকরেত ধান। 


ইত্যাদি পংক্তি নিচয়ে লোকধর্ষে বিপরীত ব্যবহারের প্রকাশ কবি তন্্রবিতূতির 
জীবনরসিকতান্থনম্দ অপূর্ব বাণীবৈভব। 


স্পা পিসি 


কীট্‌স ও রবীক্দ্রকাব্য 
উজ্জল মজুমদার 


১. 

ইন্দরিয়নির্ডর রূপলাবণ্যময় জগৎ এবং ‘সজীব উজ্জ্বল কলামৈপুণ্য’মড় কাব্য- 
কৌশল্‌ কীট্‌সের এই ছুটি বিশিষ্ট গুণ বাংলাকাব্যে মাইকেলের মধ্যেই আমরা 
প্রথম দেখেছি১ এবং তারপরে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কিন্ত মাইকেল মহাকাব্যের 
পাঠ, চর্চা ও রচনাতেই বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। রোম্যার্টিকদের ভক্ত 
ইংরেজি ভাষার কবি মাইকেলকে আমরা বাংলা ভাষার কবি হিসাবে সম্পূর্ণ 
পাই নি। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই ব্যক্তির ঢ:05675658 যেখানে স্বীকৃত সেই 
রোম্যান্টিক কাব্যর্ূপকে যুগোপযোগী জেনেছিলেন এবং এই পথে ধারা তার পূর্বস্থরী 
তাদের গুণ-দোষ সম্পর্কে অতি অল্পবয়সেই সচেতন হয়ে পড়েছিলেন। তার ফলেই 
অতি অল্পদিনের মধ্যে তার হাতেই বাংলা কাব্য আশ্চর্য রকমের সুগঠিত কলারূপ 
পেয়ে গিয়েছিল। ইংরেজি কাব্যদাহিত্যের অত্যুচ্ছাস রোম্যার্টিক বাঙালী কবিদের 
মৃধধ করেছিল এবং সেইজন্তই আতিশয্যদোষে তাদের অস্থভব সংহত রূপ নিতে পারে 
নি। সেই জন্যই বিশ শতকের প্রথম দশকের শেষে রবীন্দ্রনাথ তার ‘জীবনস্থৃতি’তে 
উনিশ শতকের কাব্য-আন্দোলনের এই ক্রাটির কথা স্বরণ করে লিখছেন £ 

"্ুরোপের যে সকল প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে সাহিত্যকলার মর্ধাদা সংষমের 

সাধনায় পরিস্কুট হইয়া উঠিয়াছে সে সাহিত্যগুলি আমাদের. শিক্ষার অঙ্গ 

নহে। এইজন্তই সাহিত্যরচনার রীতি ও বক্ষ্যটি এখনো আমরা ভালো 
করিয়া ধরিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না ॥* 
এই প্রসঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন ঃ 

"ইংরেজি সাহিত্যে সাহিত্যকলার সংযম এখনো আসে নাই, এখনো সেখানে 

বেশি করিয়া বলা ও তীব্র করিয়া প্রকাশ করার প্রাহর্ডাব সর্বত্রই । 

হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণমাত্র, তাহা যে লক্ষ্য নহে-_সাহিত্যের 
লক্ষ্যই পরিপূর্ণভার সৌন্দর্য, সুতরাং সংযম ও সরলতা একথাটা এখনে! 
ইংরেজি সাহিত্যে সম্পূ্ণ্পে শ্বীকৃত হয় নাই ।* 

১ মাইকেলের 'তিলোত্তমাসম্তব' কাঁবো দৌন্দর্ধকপিণী ইন্দ্া্ীর আবির্ভাব, ভার যাত্রাপথের 
বিচিত্র সৌন্দর্য এবং তিলোত্বমার গ্রতিগীল দৌন্দর্য বর্ণন| নিঃসন্দেহে কাঁট্‌সের ইন্্রিয়-নির্ভর রূপলাবগ্যময় 
জগংকে ম্পর্শ করেছে, যদিও কীটসীয় গাঢ়তা মাইকেলে নেই। হেসচন্ত্রের বৃত্রনংহারে হর্সচযত 
দেবভাদের বানাব [75৩7০-এর স্পর্শ থাকলেও কীট সীয় জগৎ অনুপস্থিত । মবীনচন্দ্র ‘অবকাশ 
০5370558854 

২ জীবনস্বতি : ‘ভগুহাদয়’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


কীটুস ও রবীন্দ্রকাবা - 4 
ইংরেজি সাহিত্যের এই অভাব পূরণের জন্তই রবীন্দ্রনাথ উগো, গোতিয়ে 
প্রভৃতি ফরাসী কবিদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ধারা শুধু কবি নন, শিল্পী হিসাবেও 
ধাদের ক্ষমতা দুর্লভ বলে স্বীকৃত। জার্মান সাহিত্যের গ্যেটের রচনাবলী, গ্রীক 
সাহিত্যের হোমার ও ইতালিয়ান সাহিত্যের দাস্তে-র রচনাবলী তাকে ওই সংযম 
সাধনার দীক্ষাই দিয়েছি ।৩ সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কাব্য এবং বিশেষ 
ক'রে কালিদাসের রচনা সাহিত্যরচনার প্রথম যুগ থেকেই তাকে আকৃ্ করেছিল। 
ইংরেজি রোম্যান্টিক, প্রিরাফেলাইট ও ভিক্টোরিয়ান কবিদের দৌষক্রটি সম্পর্কে 
সচেতন থেকেই তাঁদের গুণাবলীকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। 
শেলির মধ্যেকার মহৎ ও বিরাট সত্য উপলব্ধির চেষ্টা, সৌন্দর্যময় আত্মিক শক্তির 
উপলব্ধি (শেলি-শতবাধিক স্বরণোৎসবে রবীন্দ্রনাথের মস্তব্য প্ররণীয় ), ওয়ার্ডস্‌- 
ওয়ার্থের মধ্যেকার সৌন্দর্যের আধ্যাত্মিক বিকাশ (লোকেন পালিতকে লেখ! 
রবীন্দ্রনাথের চিঠি £ ‘সাহিত্য’-পত্রোত্তর স্মরণীয় ), পরেকার যুগের টেনিসন স্থইনবার্ণের 
শিল্পদক্ষতা ( যদিও তাদের কৃত্রিমতা সম্পর্কে তিনি সচেতন £ ছিন্নপত্রাবলী ) এবং 
কীট্সের সুক্ম ইন্দিয়চেতনা ও অকৃত্রিম উজ্জল কলানৈপুণ্য ( ছিন্নপত্জাবলী : পরে 
উদ্ধৃত করেছি ) তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, মিসেস ব্রাউনিঙের সনেটগুলির মধ্যেও এই 
স্বাভাবিক নৈপুণ্য দেখেছিলেন ভিনি। 


২. 

বুবীন্দ্রকাব্য রচনার প্রথম পর্বে কীট্‌সের সঙ্গে তার পরিচয় থাকলেও তার 
প্রভাবের ( ইন্দরিয়নচেতন জগৎ বা কলানৈপুণ্য_কোনোদিক থেকেই ) কোনো 
আভাস পাই না। ১২৮৭-৮৮- সনের “ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ যে সব কাব্যবিষয়ক 
প্রবন্ধ লিখছিলেন তাতে অনেক কবিদের কবিতা উদ্ধার ও অনুবাদ করে রোম্যা্টিক 
মনের স্বর্ষপকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাতে রোম্যান্টিক ও ভিক্টোরিয়ান 
খ্যাত-অধ্যাত অনেক কবির কবিতা আছে। কাঁটসের কবিতা নেই। কিন্ত 
ফরাসীদের মধ্যে উগো আর অব্রে স্ত ভের আছেন। মনে হয় ফরাসী কাব্যের 
কলাসাধনাই তাঁকে পরিপূর্ণ সৌন্দ্ধর সংযম ও সরলতা আনতে সহায়তা করেছিল। 
তাছাড়া অম্ুবাদ্-কর্ম ব্যাপারটাও কবির সংষম-সাধনার পক্ষে যে বিশেষ সহায়ক 
হয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। “দন্ধ্যাসদ্দীত'-প্রভাতসঙ্গীত”-এর যুগ কাটিয়ে যখন 
রবীন্দ্রনাথ ‘ছবি ও গান+এর কবিতাগুলি লিখছেন তখন থেকেই (১৮৮৩ £ 
১২৮৯-৯০) কীট.সের প্রভাব অনুভব করা যায়। কাজেই প্রবন্ধে বা চিন্তার 
ক্ষেত্রে কবি পূর্বস্থরীদের কাব্যের দোষক্রটি সম্পর্কে সচেতনতার প্রমাণ দিলেও 
কাব্যের ক্ষেত্রে ক্রটিমুক্ত হতে তিনি আরও সময় নিয়েছেন । 


৩ বর্তমান লেখকের ‘বাঙল! কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব" £ পৃ ২৩৭, ২৬২, ২৭১ দ্রষ্টব্য । 
১৪ 


১০৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


যাই হোক, ছবি ও গান’-এ কীট্‌সের যে প্রভাবের কথা বলছি তা কলা- 
সাধনার নয়, কীট্‌সের ্বপ্রজগতের প্রভাব । কীট্‌সের কপপিপাদা কবিকে নেশাচ্ছন্ 
করেছে। রূপপিপাসা রোম্যার্টিক কবিদের একটি সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু সেই রূপ- 
পিপাদায় প্রাণশক্তি, বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য, তীব্র ইন্জরিয়গম্য প্রত্যক্ষতা কীট্‌স ছাড়া! আর 
কেউই তেমন ভাবে সঞ্চার করতে পারেন নি। - এই গুণগুলি কিছুটা শিথিলভাবে 
‘ছবি ও গান’-এর মধ্যেই প্রথম পাওয়া গেল। পরে এই সময়কার কথা স্বরণ ক'রে 
রবীন্দ্রনাথ লিখছেন £ ‘এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, কূপ - 
খুঁজতে বেরিয়েছে । কিন্তু আলো গ্বাধারে কূপের আভাস পায়, স্পষ্ট ক'রে কিছু 
পায় না। ছবি একে যেন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা! জেগেছে মনে, কিন্ত 
ছবি আকবার হাত তৈরি হয় নি তো।, এই প্রত্যক্ষতার তীব্র স্বাদ আনতে 
কীট সের জুড়ি নেই। কীট.সের ৫2০95 13012088৯-এর মৃতো এখানেও 
কবির নেশাচ্ছন্ন ভাব এবং সেই ভাবের ঘোরে রূপকথার চাদের আলো, পাখির 
কাকলি, সোনার মেঘ, দক্ষিণে হাওয়া আর ফুটন্ত ফুলের কু ড়ির জগৎ প্রত্যক্ষতায় 
হাজির হয়েছেঃ “বিভোর হৃদয়ে বুঝিতে পারিনে / কে গায়, কিসের গান | 
অজানা ফুলের স্থরভি মাখানো | ব্বরস্থধা করি পান!” কিংবা ‘আমার প্রাণের 
তিকাবাধন / চরণে তাহার জড়াবে না? / আমার প্রাণের কুস্থম গাঁথিয়া / কেহ 
পরিবে ন! গলে? (জাগ্রত স্বপ্ন )- এই সব পংক্তির স্বপ্নাহৃুভব কীট সের 1০ 
to entangle, trammel up and snare | Your soul in mine, and’ 
labyrinth you there | Like the hid scent in an unbudded rose’ 
(Lamia) মনে করিয়ে দেয়। বিশেষ করে কীট.সের কাব্যজগতের ‘feathery!- 
কিংবা 19605 clouds tinged with sunlight (The fall of Hyperion, 
1. 454: midday fleece of clouds\, ‘golden west’ (সনেট ), ‘the 
clouds of even ৪00 of morn / float in voluptuous fleeces o’er the 
hills (Hyperion), ‘bed of flowers’ (522) ইত্যাদি প্রিয় চিত্রকল্পগুলি 
“ছবি ও পান’-এর কবিকেও ঘিরে রেখেছে: 'গাছের ছায়া কাপে জলে / সোনার 
কিরণ করে খেলা” (দোল1), পশ্চিমে সোনায় সোনাময় / এত সোনা কে কোথা 
দেখেছে, ( একাকিনী ), ‘সাঝের সোনা আকাশে / হাসির সোন! ছড়ায়’ ( খেলা ), 
‘ছোটো ছোটো মেঘগুলি / সাদা সাদা পাখা তুলি | চলে যায় চাদের চুমো নিয়ে 
(বিদায়), “কুহ্ছম শয়নে আধেক মগনা" (জাগ্রত স্বপ্ন )। এছাড়াও কীট.সের 
এন্ভাইমিওনের অধিকাংশ দৃশ্য যেমন তার অভিপ্রিয় bower setting বাঁ 
কুপ্তকাঁননের পরিবেশে রচিত তেমনি ‘ছবি ও গান’-এও । এন্ডভাইমিওনের কয়েকটি 
পংক্তি উদ্ধার করছি £ Above his head | four lily stalks did their 


white honours wed / To make a coronal, and round him grewl/ 


কীটুল ও রবীন্দ্কাব্য ১০৭ 


All tendrils green, of every bloom and hues / Together inter- 
twin’d and 05900006170 fresh: / The vine of glossy sprout »..... 
Another flew /in through the woven roof, and fluttering-wise | 
Rained violets upon his sleeping eyes (Book 11)। এইরকম অসংখ্য 
ছবি আছে। এন্ভাইমিওনের সঙ্গে সিন্খিয়ার প্রথম আলিঙ্গন ঘটেছে কুঞ্জে, কীট স 
ভাষায় ‘greenest nook’, Jasmine bower’ | দোলা’ কবিতাটির প্রেমালিঙ্গন 
হুবছ এইরকম কুণ্পরিবেশেই ঘটেছেঃ 'গাছের ছায়া চারিদিকে খ্বাধার ক’ঃরে 
রেখেছে, / লতাগুলি আচল দিয়ে ঢেকেছে। | ফুল ধীরে ধীরে মাথায় পড়ে / পায়ে 
পড়ে, গায়ে পড়ে, / থেকে থেকে বাতাসেতে ঝুরু ঝুরু পাতা নড়ে । 

“ছবি ও গান’-এর রূপের জগৎ কীট-সীয় নেশার জগৎ, মধুর আলস মধুর 
আবেশ (স্ধস্বপ্ন )-ভরা জগৎ, এন্‌ডাইমিওন যে দেশে যেতে চেয়েছে? Let me 
then by some sweet dreaming flee / to her entrancements : hither 
sleep, awhile ! hither most gently ৪1661, কীট সের এই শ্বপ্রময় জগতে 
৪০৫৮ শব্দটি যেমন প্রায় 'ক্লিশে হয়ে গেছে (‘softly the breezes... ...came’, 
‘softly they blew’, ‘soft closer of our eyes ;’ ‘soft embalmer of 
the still midnight) তেমনি এখানেও কৰি সেই রকম অনুভবের মুছুতাক় 
কোমলতায় শিহরিত (“মৃতু মৃতু বহে শ্বাস", ‘মৃতু মৃদু লাগে গায়” সুকোমল শিথিল 
আচল” শ্বছু মৃতু হাসিত’)। রূপের নেশার আচ্ছন্নতা ফুটেছে 'পুরণিমাস্ম ; ‘যাই 
যাই ডুবে যাই / আরো! আরো! ডুবে যাই, / বিহ্বল বিবশ অচেতন । / কোন্‌ 
খানে কোন্‌ দূরে, / নিশীথের কোন মাঝে, / কোথা হয়ে যাই নিমগন ।-..**অনস্ত 
রজনী শুধু | ডুবে যাই নিবে যাই / মরে যাই অসীম মধুরে | বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে / 
মিশায়ে মিলায়ে যাই / অনস্তের সুদূর সুদূরে’ ইত্যাদি অস্কুভব কীট.সের নাইটিঙ্গেল 


স্ততির কিছু কিছু অস্থভবের (‘drowsy numbness,’ ‘fade far away, dissolve 
and quite forget’, ‘Away |! Away! for Ifly to thee’) অব্যর্থ স্বারক | 


রূপকথা ও শিশুত্বতাবের জগৎকে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যে ‘অভিমানিনী’, দ্বুম» 
_ ‘খেল!’ 'আদরিণী’ ইত্যাদি কবিতায় ধরবার চেষ্টা করেছেন। কবিতাগুলি 
একেবারেই দেশীয় পরিবেশে, সজীব বর্ণে গন্ধে হলেও অনেক স্থির চিত্র রচনায় 
কীট সের সঙ্গ অনুভব করেছেন মনে হয় ঃ “ঝাউগাছে পাতাটি নড়ে না, / কামিনীর 
পাপড়িটি পড়ে না ।./...কে কোথায় মিশায়ে যায়_-/ আকাশেতে পাখিটি ওড়ে না / 
সাড়া শব্দ কোথায় গেল, | নিঝুম হয়ে এল এল / গাছপালা! বন গ্রামের আশে পাশে 
(খেলা )-_ইত্যাদি পংক্তিগুলি কীট সের 1০ leaf doth tremble, no ripple is 
there | On the river —all’s still, and the night's sleepy eye | closes 
0...055%) ইত্যাদি আসন্ন সন্ধ্যার স্থির নিস্তব্ধ চিত্রের কথাই প্ররণ করিয়ে দেয়। 
কিন্তু কীট সের সঙ্গ পেলেও রবীন্দ্রকাব্যে তখনো কীট্সের ইন্দিয়ময়তা আসে 


১০৮ বাংলা সাহিত্য পঞ্জিকা 


নি। অর্থাৎ তার নিজের ভাষায় ছবি আকার 'হাত পাকেনি’। ভাষা যতটা 
সঙ্দীতাশ্রয়ী, ততটা ইনঞ্জিয়ভারাতুর চিদ্রূপময় নয়। “কড়ি ও কোমল? কাব্যের মধ্যে 
যখন কলানৈপুণ্য এলো সনেটের গ্রায়-কঠিন-হয়ে-আসা বন্ধনে, তখন ফরাসী কবিদের 
সঙ্গে সঙ্গে কীট সের ইন্জিয়াতুরতা এসেছে ম্পষ্টতঃই। 'যৌবন স্বপ্ন কবিতায় যখন 
পড়ি : “ফুলগুলি গায়ে এসে গড়ে ঝ্ূপসীর পরশের মতো। | পরানে পুলক বিকশিয়া 
বহে কেন দক্ষিণা বাতাস / যেধা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিংস্বাস। 
বসস্তের কুস্থমকাননে গোলাপের আখি কেন নত?/ জগতের যত লাজময়ী . 
যেন মোর আখির সকাশ./ কাপিছে গোলাপ হয়ে এসে, মরমের শরমে বিত্ত 
তখন ধ্বনি-গ্র্ছনে এবং উপমায় কীট্সীয় দৃষ্টিত্ুথ-স্পর্শস্থখই ফুটে উঠেছে। 
ফীট্‌সের প্রিয় উপমান গোলাপ এখানে লজ্জার রক্তিম আভা হয়ে ফুটেছে। 
সৌন্দর্যের আভাস উ্বী হয়ে ফুটেছে আকাশের মাঝে: ‘যেন কোন্‌ উর্বশীর আখি 
চেয়ে আছে আকাশের মাঝে । এনডাইমিওন সিনথিয়ার দৃষ্টিকে আকাশের মাঝে 
বিস্তৃত দেখেছে অনেকটা এই ভাবেই £ And I never look on a midnight 
sky, / But I behold thine eye’s well memoried light? ‘ন’ 
নামক সনেটে নারীবক্ষের কোমল উচ্চতার লাবপ্যকে যুক্ত ও তরল ধ্বনির তরঙ্গে 
প্রকাশ করা হয়েছে £ ‘মরমের কোমলতা তরঙ্গ তরল / উথলি উঠেছে যেন হৃদয়ের 
তীরে, কীট্‌সের কবিতায় সদৃশ বর্ণনায় উচ্চাবচতার কোমল লাবণ্য এই কোমল 
এবং তরল ধ্ৰনিবিস্তাসেই শ্পর্শন্খ এনেছে আরও প্রত্যক্ষভাবে : Pillowed 
upon my fait 10568 ripening breast, | To 561 for ever 
its soft fall and swell’ 1 (Bright 57ar.) উগো এবং উগো-পরবর্তী 
কবিদের সুস্থ ইন্জিয়াসুভবের সঙ্গে কীট্‌সের খুবই সাদৃশ্ত আছে। মনে হয় ‘কড়ি ও 
কোমল’ কাব্যে আর্টসর্বস্বতার ঝৌকে ফরাসী কবিদের সঙ্গে সম্ধর্মী পূর্বহ্থরী 
কীট্‌সের প্রভাবও কাজ করেছে রীতিমতো । তবু বলা যায়, কীট্সীয় ইন্ডরিয়- 
চেতনার স্থঙ্ম অনুভবের ভাষা, সুস্থ পর্যবেক্ষণ “কড়ি ও কোমল'-এর কবির আয়ত্বের 
বাইরে রয়েছে তখনো। কাট্সীয় "জগৎ বিশেষ ভাবেই মাটি-পৃথিবীর জগৎ । 
রবীন্দ্রনাথ মাটির ঘনিষ্ঠতা লোভনীয় বোধ করলেও সহজেই ইন্দিয়াতীত হয়ে ওঠেন। 
সেদিক থেকে ভিনি শেলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর মনে হয়। কিন্তু অসীম যদি “সীমা 
হ্র্গের ইন্দ্রাণীকে না পায় তাহলে সবটাই বাম্পাচ্ছন্ন ও সাঙ্গীতিক হয়ে যায়। 
কোনো মহৎ কবিই কেবল সঙ্গীতপ্তণকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন না।- জীবন- 
চিত্রব্রপের সঙ্গে সঙ্গীত মিশ্রিত না হলে জীবনের মহাশিল্প রচনা করা যায় না। 
এই বোধ আসার সঙ্গে সঙ্গেই কীট্সের ঘনিষ্ঠতা আরও নিবিড় ক'রে পেয়েছেন 
তিনি। তাই ক্রমশঃ “হনস্ত আকাশ আর ধরণী বিশালে'র ব্যাপ্ত ছবির 
পরিপ্রেক্ষিতে মানসী প্রতিমা ইন্দরিয়ময়তায় অবয়বী হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে - 


কীট্‌স ও রবীন্দ্রকাব্য ১০৯ 


“মানসী'র 'মেষদূত” ও 'অহল্যার প্রতি? কবিতায় সেই মানসী প্রতিমার পরিপূর্ণ, 
বিস্তৃত ও সুস্থ প্রকাশ । কাঁট্সীয় জগতের যেটি প্রধান গুণ- ইন্জরিয়াকুল বিলানিতা 
(luxuriant and sensual) সেটি রবীন্দ্র কাব্যে ফুটে উঠলো সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈষ্ণব 
সাহিত্য অবলম্বনে । ‘মানসী’র প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন £ ‘কবির সঙ্গে যেন 
একজন শিল্পী এসে যোগ দিল’ । শুধু ছন্দ নয়, কবির সমস্ত অস্ত্রগুলি নিখুঁত কাঁরুকর্মের 
উপযোগী স্থক্রতা অর্জন করেছে এই সময়েই । লক্ষণীয় যে কীট সের সমিল প্রবহমান 
ছন্দের আদর্শে ই রবীন্দ্রনাথের সমিশ প্রবহমান পয়ার এই সময় থেকেই দেখা গেল। 
লে-হাণ্ট প্রবর্তিত এই ছন্দ কীটস ও অন্তান্ত রোম্যার্টিকদের হাতেই পরিণতি 
পেয়েছিল ।৪ যাই হোক, কীট্‌স যেমন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রীক গল্পপুরাণকে 
অবলম্বন করেছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্-সম্ভোগের আকাঙ্া ফুটে উঠলো 
মেঘদুতের অলকার বিরহিণী প্রিয়তমাকে কেন্দ্র করেঃ 


অনন্ত বসস্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে 
স্বর্ণ সরোজ ফুল্প সরোবর কুলে 
মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা 
কাদিতেছে একাকিনী বিরহ বেদনা । 
পৃথিবীর সমস্ত অস্থায়ী সীমাবদ্ধ সম্পদের উধ্বে রোম্যান্টিক কবির এই স্থায়িত্ব কামনাই 
কীট.সের ওভ অন্‌ ইনভোলেন্স্‌-এ প্রকাশ পেয়েছে £ 
For Poesy [8136 bas not a 105, 
At least for me—s0 sweet as drowsy noons 
And evenings steep’d in honied indolence ; 
O, for an age so sheltered from annoy, 
That I may never know how change the moons, 
Or hear the voice of busy common sense. 
. রবীন্দ্রনাথ যেমন নিত্যচন্দালোকে অসীম সম্পদে বিলাসী প্রিয়াকে আয়ত্ত করতে 
চেয়েছেন, কীট্‌_স তেমনি কবি-কল্পনার দেবীকে এই রকমই এক চন্দ্ক্ষয়হীন “মধুর 
আলস মধুর আবেশে’র (‘honied indolence’) চিরস্থায়িত্বের মধ্যে অক্ষুণ্ন দেখতে 
চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রেম আর মনোবাসনাকে দিশাহীন অবরুদ্ধ ক্ূপে 
অনুভব করেছেন (‘কেন উধ্বে চেয়ে কাদে রুদ্ধ মনোরথ ? কেন প্রেম আপনার 
৪, “বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব’ 3 পৃঃ ৩২০-৩২২ 


১১৩ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


নাহি চায় পথ?) তেমনি কীট সও প্রেম আর মনোবাসনার নারীন্ষপকে সম্বোধন 
করে বলেছেন: | 
O folly ! what is love! and where is it ? 
And for that poor Ambition { it springs 
From.a man’s little heart’s short fever-fit. 
কিন্তু শুধু পরিবেশে আর বক্তব্যে নয়, ‘মেঘদৃত’-এর শব্দ বিলাস-স্থখ-অনেকটাই 
‘কীসের মতো ইন্দিয়ময় এবং মহণ। এই রকম মাহণ্য ও ইন্জরিয়ময়তা ফুটেছে অহল্যার 
জাগরণেও ঃ | 
দিলে আজি দেখা 
ধরিত্রীর সন্ভোজাত কুমারীর মতো. 
সুন্দর, সরল, শুভ্র; হয়ে বাক্যহত 
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে। 
যে শিশির পড়েছিল তোমার পাষাপে 
রাত্রিবেলা, এখন সে কাপিছে উল্লাসে 
আজাম্চুগিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশ পাশে। 
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাঁকিয়া তোমায় 
ধরণীর শ্তামশোভা অঞ্চলের প্রায় 
বহু বর্ষ হতে, পেয়ে বহু বর্ধাধারা 
সতেজ সরস ঘন, এখনো তাহারা 
লয় হয়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে 
সা্দঘত্ত বস্তখানি সুকোমল স্নেহে ।--* 
কলা-কৈবল্যবাদীদের অন্থসরণে এই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য বন্দনায় যুক্ত হয়েছে কীট্‌সের 
‘[6afy luxUryY'র ভগৎ, যে জগৎ শিশিরে ('dewy r03e,! 'dewy wine’, 
‘steep’d in dew rich to intoxication), শৈবালে (‘mossy bed’, 
‘enmossed realms’, ‘mossy rocks and stones’) এবং পূর্ণক্ষুট ফলে ফুলে 
(‘like airy flowers, / Budded and swell’J, and full-bloom, shed full 
showers,’ ‘full-bloom rose’ ) জীবন্ত শ্ামলতায় (living vegetal forms ) 
পরিপূর্ণ । | 
লক্ষণীয় যে কবিকল্পনায় উর্বশীর আসন্ন আভাম এখানে পাওয়া যাচ্ছে। উর্বশীর 
বর্ণনায় যে দুর্লভ ইন্সিয়-চেতনার পরিচয় কবি দিয়েছেন তার প্রস্ততি চলেছে। কলা- 
কৈবল্যবাদী কবিগোষ্ঠী এবং তাঁদেরই সমধর্মী পূর্বস্থরী কীট্‌সের মধ্য দিয়ে পরিক্রুত 
হয়ে আসছে সেই চেতনা । ভাষার স্ক্্ম কলাকৌশল খুঁজে চলেছেন সংস্কৃত ও বৈফ্ণব- 
সাহিত্যের মধ্যে । 


কীটুস ও রবীন্দ্রকাব্য ১১১ 


‘সোনার তরী”৫-র মধ্যে কর্ম ও চিন্তার ছম্বে রোম্যান্টিক কবিস্থলভ “নিক্ষলতা 
ও ওুদাস্ত’' এসেছে-ইংরেজ কবিদের ভাষায় ০৪110) 06৭81 বা dejection | এখন 
আর নেশার ভাব ততটা নেই। ক্রমশঃ সৌন্দর্যমৃতিকে ইন্দিয়গ্রাহ অবয়বে আনতে 
চাইছেন। তৰু মাঝে মাঝে 'অবশ বিকল’ ভাবটি আমে ৷ “ভরা বাদবে’র নেশায় কবি 
আগের মতোই বলে ওঠেন: ‘আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল!’ কিন্তু এ 
বিকলতা যেন কিছুটা ইন্দিযভোগ প্রকাশের তৃপ্তির পরই এসেছে। পূর্বে ‘ছবি ও 
গান’-এ, কড়ি ও কোমল’-এ কবি ইন্দরিয়-চেতনাকে সঠিক শব্দে সমর্পণ করতে 
পারছিলেন না। তাই ‘সোনার তরী’তে শুভ্র খণ্ড মেঘ / মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত স্থখনিদ্রারত | 
সন্তোজাত সুকুমার গোবৎসের মতে! / নীলাম্বরে শুয়ে', 'রক্তিম অধর তার নিবিড় 
চুম্বনদানে / পাঞণ্ডু করি দিয়ো” "শুধু নীরবে ভূঙচন / এই সন্ধ্যা-কিরণের স্বর্ণমদিরা / 
যতক্ষণ অন্তরের শিরা-উপশির! / লাবণ্য প্রবাহভরে ভরি নাহি উঠে / যতক্ষণ মহানন্দে 
নাহি যায় টুটে / চেতনা বেদনাবন্ধ” কিংবা ‘উজ্জ্বল রক্তিম বর্ণ স্ুধাপূর্ণ সুখ / রেখো 
ওটাধর পুটে, ভক্ত ভৃঙ্গতরে | সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাঁসি স্তরে স্তরে / সরস নবস্কুট 
পুম্পনম / হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃস্ত নিরুপম / মুখখানি তুলে ধরো” অথবা “ছুটি 
রিক্তহস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি / কে জড়াইয়া দাও মৃণাল-পরশে / রোমাঞ্চ আকুলি 
উঠে মর্মান্ত হ্রযে’ ইত্যাদির মতো ইন্দ্রিয়ভারাতুর দৃষ্টিম্পর্শ শিহরণময় পংক্তি বেরিয়ে 
আপার পরই কবিকে বিকলতায় আচ্ছন্ন হতে দেখি। কিন্তু ‘সোনার তরী'র বহু 
কবিতাতেই অন্য ভাবনা এসেছে (বহ্থদ্বরা? কিংবা ঝুঁলন' ), বিশাল প্রাণের ব্যঞ্রনা, 
মৃত্যু-তুচ্ছ-কর! সর্বজয়ী প্রেমোল্লাস দেখ! গেছে, তবু ভাষাগত কীট সীয় সজীব লাবণ্য 





৫, কাব্যনাট্য এ আলোচনার বাইরে । তবু উল্লেখধোগা যে 'মানমী'ও “মোনার তরী’ কাবোৰ 
মাধধানে 'চিত্রাজদা রচিত হযেছিল । যদিও এ কাব্যে কূপের অদারচ1 প্রমাণিত তবু কপের প্রলোভন 
যে কতখানি ইন্দ্িয়মর় হতে পারে, তার প্রমাণ কবি এখানেও দিয়েছেন। যে সম্পূর্ণ স্বতংস্চর্ত 
মৌন্দৰ্যমূ্তির কন্পন। ধীরে ধীরে “কড়ি ও কোল", 'মানপী, 'লোনার তরী'-র স্তর অতিক্রম ক'রে ‘চিত্রা”র 
উর্বশী' কবিতার 'স্তব-এ পরিণত হয়েছে. “চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যকে 'মাননী” থেকে 'দোনার তগী'-র 
স্তরে পৌছোবার সেই রকম একটি ধাপ বল! যেতে পারে। ঘে “মনোহর রূপ'কে অরুন “পূর্ণকুল’ 
মনে করে অক্ষত রাখতে চেয়েছে, সেই ঝাপ মকল্যার প্রথম জাগরণের মতোই ইন্তরিয়ময়, বিস্ময- 
যোমাঞ্চে মাকীর্ণ £ ‘ধীরে ধীরে বাহিরিধা, কে আসি দীড়াল। সরোবর পোপানের শ্বেত শিলাঁপটে । | 
/ কী অপূর্ব বপ। কোমল চরণতলে / ধরাঁভল কেমনে নিশ্চল হরে ছিল 1 / :..সরোবরে / পা দুখানি 
'ভূবাইয়! দেখিল! আপন' / চরণের আভা । বিস্ময়ের নাই সীমা। £ সেই বেন প্রথম দেখিল আপনারে। 
1 স্থেত শতদল যেন কোরকবয়ন / যাঁপিল নয়ন মুদ্বি, যেদিন প্রভাতে | প্রধম লভিল পূর্ণ শোভা, 
সেইদিন | হেঙ্গাইব| শ্রীবা, নীল সরোবর-জলে | প্রথম হেরিলে আপনারে, সারাদিন { রহিল চাহিয়া 
সবিষ্ময়ে' পরে "বিজরিনী' কৰিতাতেই এই শিলাপটে পূর্ণ সৌন্দর্ষের আবির্ভাব দেখতে পেয়েছি। 
যাই হোক, এই পৌন্দর্স্তবে বে ইন্জিয়ামুভবের সুস্্র তৃপ্তি ছড়িয়ে আছে এবং যে কোরক-সুক্ত পূর্ণ পুষ্পের 
উপমাধ সেই আবির্ভাব বন্দিত হয়েছে তাতে কীসের কখ। অবন্থই মনে আসে । 


১১২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


ও সৌনদর্ধদৃ্টি , তত্বপ্পর্শশৃন্তভাবে মাটি-পৃথিবীর শৌন্দর্যোপভোগের প্রকাশ আছে। 
'সোনার তরী’র সনেটগুলিতে অবশ্ত বিশ্বব্যাপী প্রাণলীলার শ্রোতে অবগাহনের আকাঙ্ষা ' 
অন্ত নানাশ্হত্রে প্রাপ্ত । 

“চিত্রা'র ‘স্থখ’ ও “জ্যোত্আারাজে কবিতায় শান্ত সৌন্দর্ধোপভোগের কথা 
আছে: কাট্সীয় ভঙ্গিতে এখানেও রূপ-রস-শব্ব-পন্ধ-ম্পর্শ সুখের মোহপরিবেশ 
রচিত হুয়েছে। 'শব্দ’ মানে এক্ষেত্রে দূর-শ্রুত ধ্বনি যা নিস্তপ্নতাকেই জানিয়ে 
দেয়, স্বপ্নাচ্ছন্ন করে: চিকোর ডাকিয়া যাক দূর-শ্রুত তান; / সম্মুখে পড়িয়া 
থাক্‌ তটান্তপযান /স্ুপ্ত নটিনীর মতো, নিস্তব্ধ তটিনী | ম্বপ্লালসা ।' স্মরণীয় যে 
রবীন্দ্রনাথের মতো! কীট্সও নিম্তবতা এবং দুর-শ্রুত শব্দের পিয়াসী। কীট্‌সের 
বহ্ছকবিতায় এই রকম দূর-শ্রুত, প্রতিধ্বনিত, বিলীয়মান ধ্বনি শুনতে পাই। 4 
54994 2:-০'- তে ভায়ানের মন্দির থেকে গম্ভীর মধুর ক্ষীণ স্তোত্রধবনি শোনা গেছে, 
নাইটিঙ্গেলের গানও হুদূরে বিলীন হয়েছে, এনভাইমিওনের মধ্যেও নিজালস গীতধ্বনি 
(sleepy music’) ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে শুনেছি । অতীত পুরাণকে মুখর করে বাস্তবে 
ফিরে এসে কীট্‌স্‌ প্রায়ই অতীতকে স্ব হতে দেখেন (5110 9:0০), এনডাই- 
মিওনের পাভাল ভ্রমণে মৃত্যু ও বিভীষিকাকে কীট্স্‌ প্রায়ই নিস্তন্ততার মধ্য দিয়ে 
প্রকাশ করেছেন ৷ ‘The Eve 0/ $৫ 48%5'এ ম্যাডেলিনের ঘরের নিস্তব্তাকে 
কবি প্রায়ই ব্যাক্ষেট হলের ভয়ঙ্কর শব্বময়তার কন্ট্রাস্টে প্রকাশ করেছেন। 
রবীন্দ্রনাধও সহজ আনন্দকে, সৌন্দর্যলক্্ীকে ‘মৌন শান্ত অসীমতা'র মাঝখানে 
দেখতে চান £ ‘বাসনার তীরে এক! ব'সে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা? (‘জ্যোৎস্সা- 
রাত্রে’) । একা নইলে সেই একাকিনীকে পাওয়াও সস্তব নয়। তাই প্রেমের অভিষেক 
হয়েছে ‘হদ্নিশয্যাতল শুভ্রহ্ঞ্ধফেননিভ কোমল শীতল / তারি মাঝে বসায়েছ, সমস্ত 
জগৎ | বাহিরে দাড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ/ সে অন্তর-অস্তঃপুরে ” বলা 
বাহুল্য এই কোমলতা, শীতলতা ও নিভূতি তিনটিই কীট্‌সের লালিত অনুভব । 
“সন্ধ্যা” কবিতায় বিষ& লাবপ্যভর! সেই নিভৃতিরই বন্দনা । “বিজয়িনী,” “আবেদন, 
‘উর্বশী’ 'স্বর্গ হইতে বিদায়” কবিতায় নারীরূপলাবণ্য বর্ণনার পিছনে এমন এক 
ছুর্লভ ইন্দরিয়বাসনাময় কবিত্ব কাজ করেছে যার সুক্মতা, পেলবতা ও রোমাঞ্চ, কেবল 
কীট,স্‌ ও কলাকৈবল্যবাদী কবিদের মধ্যেই পাওষা যায়ঃ “জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষ 
কম্পন রাখিয়া / সজল চরণচিহু আ্বাকিয়া আকিয়া / সোপানে সোপানে, তীরে 
উঠিলা রূপসী / মন্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি | **.*পড়িল মধ্যাহ্ন রৌত্র 
ললাটে অধরে / উক্লপরে কটিতটে স্তনাগ্রচুড়ায় | বাহুযুগে, সিক্তদেহে রেখায় 
রেখায় / ঝলকে ঝলকে । | ---ছায়াখানি রক্তপদ্দ তলে / চ্যুতবসনের মতো রহিল 
পড়িয়া” (বিজয়িনী ) কিংবা 'বৃন্তহীন পুষ্পদম আপনাভে আপনি বিকশি,’ (উর্বশী) 
অথবা ‘জগতের অশ্রথারে ধৌত তব তনুর তনিমা, | ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আক! 


কীট্‌স ও রবীন্দ্কাব্য ১১৩ 
তব চরণ শোণিমা* (উর্বশী) নিঃসন্দেহে বিশ্বসৌন্দর্ষের পরিপূর্ণ সম্ভোগ, কবির 
ভাষায় “আত্মিক সম্ভোগ'-এর অব্যর্থ প্রমাণ। *চিত্রা'র এই সব কবিতাগুলি লেখার 
কিছুকাল আগে (“উর্বশী রচনার প্রায় নমাস আগে) কবি একটি চিঠিতে 
লিখছেন (৭ মার্চ, ১৮৯৫) £ 

" সৌন্দৰ্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা_-যখন মনটা বিক্ষিপ্ত না থাকে এবং 
যখন ভালে! ক'রে চেয়ে দেখি তখন এক প্লেট গোলাপফুল আমার কাছে 
সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছেঃ এতন্তৈবানন্দস্তান্তানি 
ভূতানি মাজ্রামুপজীবস্তি--এট| কেবল পুরুষেরা উপলব্ধি করতে পেরেছে। 
এইজন্ত পুরুষের কাছে মেয্নের সৌনর্ষের একটা বিশ্বব্যাপকতা আছে। 
সেদিন শশ্করাচার্ধের “আনন্দলহরী' নামে একটা কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলুম। তাতে 
" সে সমস্ত জগৎ সংসারকে স্ত্রীযৃতিতে দেখেছে- চন্ত্র, সূর্য, আকাশ, পৃথিবী 
সমস্তই স্ত্রীসৌন্দর্ষে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছে-_-অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত 
কবিতাকে একটা স্তবে একটা ধর্মোচ্ছবাসে পরিণত ক'রে তুলেছে। বিহারী 
চক্রবর্তীর সারদামঙগল সন্ধীতটাও ওঁ শ্রেণীর। শেলির এপিসিকিডিয়নেরও 
এ অর্থ। কীসের অধিকাংশ কবিতা পড়লে মনে এ ভাবটার উল্লেক হয়। 
কেবল চক্ষকে কিন্বা কল্পনাকে নয়_-সৌনার্য যখন একেবারে সাক্ষাথ্ভাবে 
আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে তখনই তার ঠিক মানেটি বোঝা যায়। আমি 
- যখন একলা! থাকি তখন প্রতিদিনই তার সুম্পষ্ট স্পর্শ অস্থভব করি, সে যে 
অনন্ত দেশকালে কতখানি জাগ্রত সত্য তা বেশ বুঝতে পারি-এবং যা 
বুঝতে পারি অর্ধেকের অর্ধেক বোঝাতে পারি নে। 
“চিত্র উল্লিখিত কবিভাগুলিও কবির ভাষায় বলতে পারি ‘স্তব’ বা! 'ধর্মোচ্ছান”। ‘উর্বশী’ 
রচনার ছ’দিন বাদে (যেদিন “দিনশেষ কবিতাটি লেখা সেইদিন ) কীট সের কাব্যের 
প্রতি তার আকর্ষণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন (১৪ ভিসেম্বর ১৮৯৫) ঃ 
আমি যত ইংরাজ কবি জানি সবচেয়ে কীট সের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা 
আমি বেশী করে অনুভব করি। তার চেয়ে অনেক বড় কবি থাকতে পারে 
অমন মনের মতো কবি আর নেই। ***»* কীট সের ভাষার মধ্যে যথার্থ 
' আনন্দসন্তোগের একটি আস্তরিকতা আছে। ওর আর্টের সঙ্গে আর হৃদয়ের 
সঙ্গে বেশ সমতানে মিশেছে-যেটি তৈরি করে তুলেছে সেটির সঙ্গে বরাবর 
তার হৃদয়ের একটি নাড়ীর যোগ আছে। টেনিসন স্থইন্বরুন্‌ প্রভৃতি 
অধিকাংশ আধুনিক কবির অধিকাংশ কবিতার মধ্যে একটা পাথরে-খোদা 
ভাব আছে--তারা কবিত্ব ক'রে লেখে: এবং সে লেখার প্রচুর সৌন্দর্য আছে। 
" কিন্তু কবির অন্তর্ধামী সে লেখার মধ্যে নিজের স্বাক্ষর করা সত্য পাঠ 
লিখে দেয় না। টেনিসনের ‘মড’ কবিতায় যে সমস্ত লিরিকের উচ্ছাস আছে 
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১১৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা ' 


সেগুলি বিচিত্র এবং স্থতীব্র হৃদয়বৃত্তির দ্বারা উচ্ছলরূপে পরিপূর্ণ বটে, কিন্ত 
তবু মিসেস ব্রাউনিঙের সনেটগুলি তার চেয়ে ঢের বেশি অস্তরঙ্গরূপে সত্য । 
টেনিসনের অচেতন কবি যে সমস্ত ছত্র লেখে টেনিসনের সচেতন আর্টিস্ট 
তার উপর নিজের রঙিন তুলি বুলিয়ে সেটাকে ক্রমাগতই আচ্ছন্ন ক'রে, 
ফেলতে থাকে। কীট.সের লেখায় কবিহ্বদয়ের স্বাভাবিক স্থগভীর আনন্দ 
তার রচনার কলা-নৈপুণ্যের ভিতর থেকে একটা সজীব উজ্ছলতার সঙ্গে 
বিচ্ছুরিত হতে থাকে । সেইটে আমাকে ভারী আকর্ষণ করে। কীট.সের 
লেখা সর্বাঙগ-সম্পূর্ণ নয় এবং তার প্রায় কোনো কবিতারই প্রথম ছত্র 
থেকে শেষ ছত্র পর্যন্ত চরমত! প্রা হয়নি, কিন্তু একটি অকৃত্রিম সুন্দর 
সজীবতার গুণে আমাদের সজীব হৃদয়কে এমন ঘনিষ্ঠ সঙ্গরান করতে পারে। 
এই উদ্ধৃতিতে রোম্যান্টিক সৌন্দর্ষোপাসনায় কীভাবে কবি এই পর্বে আত্মমম 
ছিলেন তা স্পষ্ট হয়েছে। স্পষ্ট হয়েছে সৌনর্ষের অধিক সম্ভোগকে সুগভীর 
আনন্দময় সজীব-উজ্জ্বল কলানৈপুণ্যে প্রকাশ করার দিকে কবির ঝৌকের কথাটাও। 
রোম্যার্টিকদের এই ক্লাসিক্যাল কলানৈপুণ্য, 'পাথরে-খোদা-ভাব-এটি আনতে 
গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ও বৈষ্ণব কবিদের ভাষাসম্পদের হারস্থ হয়েছিজেন। 
কঠিন বিশুফ যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে কীটসের স্বাভাবিক বিরূপতা ছিল। 
মানুষের সুক্ষ শিল্পচেতনা তাতে নষ্ট হয়ে যায় বলেই তার ধারণা ছিল। একটি 
চিঠিতে কীট ম্‌ লিখছেন (L. 1,154): Axioms in philosopy are not 
axioms until they are proved upon out Pulses আর একটি চিঠিতে 
লিখছেন (১. I. 103): We hate poetry that has a palpable design 
000. 0৪1 এই জন্তই ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ যেখানে অহ্থভবকে নিজের তত্বের সমর্থনে 
টেনে নিয়ে গেছেন সেইখানেই কীটস ক্ষু্ধ হয়ে উঠেছেন। কীটসের এই 
মনোভাবের সদৃশ রূপটি চিত্রা কাব্যের ‘পূর্ণিমা’ কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে। সঙ্গীহীন 
প্রবাসের সন্ধ্যাবেলা দীপ জেলে কবি জি মি কদর তা ব্যাখ্যা অর্থাৎ 
সমালোচনা-তত্ব £ 
পত্ডিতের লেখা 
সমালোচনার তত্ব ঃ পড়ে হয় শেখা 
সৌন্দর্য কাহারে বলে-_আছে কী কী বীজ 
কবিত্ব কলায়; শেলি, গেটে, কোলরীজ - 
কার কোন্‌ শ্রেণী। পড়ি পড়ি বহক্ষণ 
তাপিয়া উঠিল শির, শ্রাস্ত হল মন'*' 
আলে! নিভিয়ে দিতেই বিশ্বব্যাপিনী লক্ষী’ পচ EE 
৪5 সৌন্দর্যতত্বে আচ্ছন্ন কৰি অবাক্‌ হয়ে ভাবলেন £ 


কীট স ও রবান্দ্রকাব্য ১১৫ 


কী জানি কেমন ক'রে লুকায়ে দাঁড়ালে 

একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে 

হে বিশ্বব্যাপিনী লক্ষী। মুগ্ধ কর্ণপুটে 

্রস্থ হতে গুটিকত বৃথা বাক্য উঠে 

আচ্ছন্ন করিয়াছিল, কেমনে না জানি, 

লোকলোকান্তর পূর্ণ তব মৌন বাণী। 
সৌন্দর্যলস্্মীর সঙ্গে এই তত্ববন্নমুক্ প্রত্যক্ষ আত্মিক যোগ কীট.সেরও অভিপ্রেত 
-ছিল। তাই অভিজ্ঞতার বিষয় ইক্জিক়বাস্থভবের মাধ্যমে সরাসরি ‘আত্মিক’ হয়ে 
উঠলে তবেই তা প্রকাশের যোগ্য মনে করতেন কীটসঃ We read fine 
things, but never feel them to the full till we have gone the same 
steps as the auother (L.I.154)\ রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী-চিন্রা-পর্বের 
এই কবিতাগুলি ওইরকম প্রত্যক্ষ আনন্বসস্ভোগের সুক্ষ শিল্পচেতনা ও রসরুচিরই 
পরিচয় বহন করে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ “ফাইন রেষ্টরেন্টে'্র বদলে ‘ফাইন একসেস্ঃ 
দিয়েই কীট সীয় কৌশলে মুষ্ঠ করতে চেয়েছেন পাঠককে । 
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‘চৈতালি’ কাব্যে আমরা কীট.সের আর একটি বিশিষ্ট জগৎকে পেয়ে যাচ্ছি 
যেখানে কবি পরিপূর্ণ পরিপক্কতার (কীটসের Ripeness ৪ ৪1] কিংবা mel- 
lowed fruitfulness স্মরণীয় ) জন্তে লালায়িত। পরিপূর্ণ তার আকাঙ্ষা ইতিপূর্বে 
‘উর্বশী’ মধ্যে পেয়েছি দ্বতংসম্পূর্ণ পুম্পের উপমায় যে উপমা কীট সের প্রকাশভঙ্গিতে 
প্রায়ই দেখা যায়। এবার দেখা গেল ফলের উপমায় এবং এক্ষেত্রেও কীট সের 
জুড়ি মেলা ভার। সোনার তরী’-চিন্তা'র মধ্যে সৌন্দর্য লোকের প্রতি আকাঙ্ষা 
আবেঙগসচল। “চতালি'র মধ্যে সে আকাজ্জা গভীর মাধুর্যে দিষ, শাস্ত, পরিণত 
ও মবুর। এ কাব্যে এতিহ গ্রীতির সুত্রে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন কবি ও কাব্য- 
প্রভাবের সঙ্গে কীট সের প্রভাবও কাজ করেছে। চৈতালির বহু কবিতায় বিশেষ 
ক'রে সনেটগুপিতে কবি রোম্যান্টিক কবিঘৃ্টিতে কালিদাস ও বান্দীকির সৌন্দর্য 
জগৎ আবিষ্কার করেছেন। রোম্যান্টিক কবি শেলি যেমন ক্লাসিক্যাল স্কলার, 
প্লেটোর শিল্ত, ইসকাইলাসের বিষয় নিয়ে তিনি যেমন নতুন কাব্যস্থট করেন, 
কীটস্‌ যেমন গ্রীক পুরাণকে নতুন রূপ দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্যের ভাষ্যকার, কালিদাসের সৌন্দর্য লোকের অভিসারক | 'চিজ্রা'র 
'জীবনদেবতা, “চৈভালি'র প্রথম কবিতা “উৎসর্গ 'সার্থকসাধন'রূপে দেখা দিয়েছেন 
এবং আত্ম-সমর্সিত রসোদ্বেলিত কবির শিল্পগুলিকে নিয়ে যথেচ্ছ খেলা ক'রে 
চলেছেন ; আজি মোর ভ্রাক্ষাকুঞ্জবনে / গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল। | পরিপূর্ণ 


১১৬ | বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


বেদনার ভরে মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে, / বসন্তের ছুরস্ত বাতাসে / হয়ে বুঝি 
নামিবে ভূতল / রসভরে অসহ উচ্ছু,সে / থরে থরে ফলিয়াছে ফল। |."শুক্তিরক্ত 
নথরে বিক্ষত / ছিন্ন করি ফেলো বৃন্তগুলি। / স্থখাবেশে বসি লতামূলে / সারা- 
বেলা অলস অঙ্গুলে | বৃথা কাজ যেন অন্ত মনে / খেলাচ্ছলে লহে। তুনি তুলি | 
ভব ওষ্ঠে দশনদংশনে / টুটে যাক পূর্ণ ফলগুলি।' এই রসালে| অবনত ফলের 
উচ্ছাসের শিহরণ কীট_সে যেমন আছে, অন্ত রম্যার্টিক বা ভিক্টোরিয়ান কবিদের 
তেমন নেই। ভেনাস ও এডোনিসের গল্প শুনতে শুনতে এডনাইমিওনকে এই 
রকমই juicy pears এবং bunch of blooming plums / Ready to melt, 
between an infants 0০৫ উপহার দেওয়! হয়েছিল। To Autumn 
কবিতায় দেখি খতু আর সর্ষকিরণ ঘনিষ্ঠতায় একাত্ম হয়েছিল ‘to bend 
with apples the moss'd cottage trees, / And fill all fruit with 
ripeness to the core ; / To swell the gourd, and plump the hazel 
shells | With a sweet kernel; to set budding more, 1 And still 
more, Jater flower for the bees’ কিন্তু ল্রাহ্ষাকুধের এই অবনতপ্রায় 
ফলগুলির অসহ উচ্জবাসের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মনে হয় Ode on 712/7%%2%-র সেই 
বিখ্যাত পংক্কিগুলি 6114 melancholy has her sovran shrine / Though 
seen of none save him whose strenuous tongue | Can burst Joy’s 
grape against his 0819 fine" এই আম্বাদ শিহরণের অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ 
সার্থক ভাবে সঞ্চার করতে পেয়েছেন। পরবর্তাকালে এই আস্বাদন ক্ষমতা "লক্ষ 
আতা'র কবি. দেবেন্দ্রনাথ, “জিঠীমধু'র কবি সত্যেন্দনাথ, ‘ভূটিয়া যুবতী'র কবি 
যতীন্দরযোহন এবং জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেবের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। - যাই 
হোক, এই ইন্জরিয়সচেতন রবীন্দ্রনাথের পরিচয় রয়েছে চতালি'র “মধ্যাহ্ন, ‘প্রাচীন 
ভারত", গান’, ‘ভক্তের প্রতি’, মৃত্যু-মাধুরী’ ইত্যাদি কবিতায়। “তত্ব ও সৌন্দর্ঘ 
এবং “তন্বজ্জানহীন”, এই ছুটি কবিতায় “চিত্রা” ‘পুণিমা’ কবিতার বক্তব্য-_তত্বহীন 
সৌন্দর্যের প্রতি কীট.সীয় অভিরতির কথাই ঘুরে এসেছে। সৃত্যুচিস্তার ক্ষেত্রে 
কবি কাঁট সীয় পদ্থাক্স এগোন নি। সেক্ষেত্রে উপনিষদিক অমৃতময় মৃত্যুচেতনা 
এবং টেনিসনীয় ব্যাপ্ত বিরহবোধ তাঁকে সমৃদ্ধ বরেছে। কীট সের কাছে মৃত্যুস্থখ 
ক্ষণিকের রসে ডুবে থাকার একটি উপায় । রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে অনেক বেশি 
তাৎপর্যময় ডা মৃত্যু তার কাছে অনস্তজীবনের ধারাবাহিকতায় 
যতিপতন মাত্র । 

এর পরের ছুটি কাব্য “কথা ও কাহিনী? এবং ‘কণিকা'য় ব্যক্তিগত অঙমুভবের 
প্রকাশ নেই, তাই কবির ইন্জিযচেতনার পরিচয়ও বেশি নেই। “কল্পনা' কাব্যের 
মধ্যে আবার ইন্জরিয়চেতনাব প্রাধান্ত দেখি। ‘দুঃসময়’, ‘বর্ষাম্গল’, “মদনভম্মের পূর্বে, 


| কীট স ও রবীন্দ্রকাব্য ১১৭ 
“মদনভন্মের পর’, ‘পসারিণী’, ‘ভরষ্টলগ্ন', ‘বর্ষশেষ' ‘বসন্ত’, স্বপ্ন’, ইত্যাদি কবিতায় এবং 
কয়েকটি গানে কবিকে কীটসীয় ‘স্থখালসঘোর? জগৎ প্রচ্ছন্নভাবে প্রেরণা দিয়েছে 
বলে মনে হুয়। ‘এনেছিলে ষে কুসুম ডুবাইয়! তগ্তকিরপের / খ্রর্ণমদিরায় ( ‘বসন্ত’ ) 
কীটসের শ্রারক। কীট.সের জগতেও শুধু মদের রঙ নয়, মদের" চেতনাসঞ্চারকারী 

.আঁম্বাদ আছে। গোলাপের রঙের মধ্যেও মদের গুণ ক্রিয়াশীল £ ‘The coming 
musk-rose, full of dewy wine’ (Ode to Nightingale) কিংবা ‘sweeter far 
than Hybla’s honied roses / when steep’d in dew rich to into- 
xication (সনেট-) বিসস্ত' কবিতার “সত্ব সেচনসিক্ত নবোশ্মুক্ত এই গোলাপের 
রক্তপত্রপুটে’ পংক্তিটি কীট সের '£u!! 19000 £০৪০+-এর প্রতি আসক্তির কথাই 
মনে করিয়ে দেয়। শ্্বপন’ কবিতাটিতে সংস্কৃত সাহিত্যের নায়িকাকে ভারতীয় 
পরিবেশে রোম্যান্টিক ইন্জরিয়চেতনায় ধরবার চেষ্টা দেখি। এবং এই ইন্দ্িয়চেতনা 
যে কীটসের দ্বারা অনেকখানি সুক্্রতা লাভ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
কবিতাটিতে প্রিয়ার ভবনের রুচি-বিলাসিতা লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ 
প্রিয়ার ভবন । 
" বংকিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন 
দ্বারে আকা শঙ্খ চক্র, তারি ছুই ধারে 
ছুটি শিশু নীপতরু পুন্মস্মেহে বাড়ে। 
তোবণের শ্বেতল্তম্ভ 'পরে 
সিংহের গম্ভীর মৃত্তি বসি দস্ত ভরে। 
The Eve %5%. 448%25-এ ম্যাডেলিনের আবির্ভাব এইরকমই বিলাসী 
হর্ম্যের মাঝখানে £ 
A casement high and triple-arch’d there was, 
All garlanded with carven imag’ries 
- . Of fruits and flowers, and bunches of knot-grass, 

‘And diamonded with panes of quaint device,-.- 

" স্বপ্ন কবিতার প্রিয়া মালবিকার ছবিটিও লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ 
দেখা দিল দ্বার প্রান্তে সোপানের পরে 
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সম্ধ্যাতারা করে। 
অঙ্গের কুক্ধুমগন্ধ কেশধূপবাস 
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলানিঃশ্বাস। 
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন অস্তরে - 
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধবে । 

ঈাড়াইলা! প্রতিমার প্রায়". 


নদ 


১১৮ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 
ম্যাভেলিনের বর্ণনায় কীট স বলছেন 


Full on this casement shone the wintry moon, 
And threes worm gules on madeline’s fair breast, 
As down she knelt for heaven’s grace and boon ; 
Rose~-bloom fell on her hands, together prest, 
And on her silver cross soft amethyst, 

And on her hair a glory, like a saint $ 

She seem’d a splendid angel... 


মালবিকার একটি-মাত্র কুশল প্রশ্ন ছাড়া কবি ও মালবিকার মধ্যে আর কোনো 
ভাষা বিনিময় হয় নি। অবরুদ্ধ আবেগে শুধু উভয়কে ব্যাকুল উদাস নিঃশ্বাসে 
আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে দেখা গেছে । The Eve 07 5 418%5-এ ঘটনা অন্তরকম। 
কিন্ত তাতে সংলাপ থাকলেও সে সংলাপ যে গাঢ় নৈঃশব্দ্যের রিতা 
নানা উপমায় কবি ইঙ্গিত ক'রে গেছেন । 


৫ 


এরপর থেকে কীট.সের ইন্দ্রিয়চেতনা আর তার “সজীব উজ্জ্বল কলানৈপুণ্য’ 
রবীন্দ্রনাথের সম্পদ হয়ে রইল। পরবর্তী কাব্যধারায় “ক্ষণিকাস্র এলো জীবনোল্লাস, 
“নৈবেেঃ ধ্যান ও কর্মোদ্যমের ভারসাম্যচেতনা, ‘স্বরণে’ মৃত্যু-বিরহের মধ্য দিয়ে 
নবমিলনের সুচনা, “উৎসর্গ*-খেয়াস্ম মত্্য-অমর্ত্যরূপের সহাবস্থান, বিশ্বলীলার 
রসোপভোগ, প্রতীক্ষমানা কবি-সত্ব-প্রিয়া, 'শিশ্ত' ও পরবর্ত যুগের “শিশু ভোলানাথে' 
শিশু রোমাঞ্চ-রস, গীতাঞ্জজি-গীতিমাল্য-গীতালি'-তে বিশ্বজনীন ঈশ্বরচেতনা, 
‘বলাকা’য় অনন্তজীবন প্রবাহের অমত্যমুখীনতা, 'পূরবী'তে দেখা গেল মৃত্যু দুঃখ 
বেদনার মধ্য দিয়ে যুগাস্তর আগমনের ভাবনা এবং প্রেমের স্থৃতি, ব্যর্থতা ও বিরহ 
সম্পদ। বিরহ-চেতনায় প্রেমের বীর্ধবত্তা ও উল্লাস এবং তার থেকে সৌন্দর্যলোকে 
মর্ত্যজীবনের উন্নয়ন দেখেছি ‘মহুয়া’”তে এবং কীট.সের নাইটিদেলন্বতির মতোই 
সেখানে পাখিই হয়েছে অনির্দেশ্ত সৌন্দর্যযাত্রার প্রতীক £ 
গানের হাওয়ায় নিকট মিলায় দূরে 
দুর আসে সেই হাওয়ায় প্রাণের নিকট অস্তঃপুরে 
ওগো আমি বাধনছাড়া পাখি, 
তোমার গানের মরীচিকায় শৃন্ত ষে দাও ঢাকি। 
বাঁধনে তাই জাছ লাগে, 
বীণার তারে মৃত্তি জাগে, 
রাগিণীতে মুক্তি যে দেয় ওগো আমার দূর, 
তোমার দ্রেওয়া না শোনা গান বাধে যে তাঁর স্থর। ( বন্দিনী ) 


- কীট স ও রবীন্দ্রকাব্য ১১৯ 


কীট সের unheard melodies-এর মতো! না-শোন! গানের জ্বরে জীবন-বীণাকে 
বেঁধে কবি ছ্যলোকের চির-অভীগ্িত মৃতিকে জাগিয়ে তুলতে চাইলেন । 'বনবাণী'তে 
প্রকৃতির অস্তনিহিত প্রাণের স্পন্দন শুনতে চাইলেন । কীট সের ‘industrious 
৪৪৮-এর মতো! নিরন্তর--চচিত শ্রুতি-ক্ষমতায় কবি এ ক্ষেত্রেও ধরিত্রীর নিহিত 
প্রাণম্পন্দনকে ধ'রে রূপচেতনাকে শ্রাব্যসৌন্দর্ধে ও অর্থগৌরবে সাজিয়ে 
তুলেছেন। 

এই রকম নান! চিন্তা ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ কীট সের ইন্দিয়ময় জগৎ থেকে 
সরে এসে প্রক্ৃতি-জীবন-মৃত্যুর ভাবনায় ব্যাপ্ত হয়ে গেছেন। 42//72%-এ কীট স 
যেভাবে কৰি আর ধর্মান্ধ মানুষের পার্থক্য টেনেছেন, Ode on a Grecian 
U7৫-এ যে ভাবে জীবন-শিল্পের হন্বের মধ্য দিয়ে কবি শিল্পকে জয়ী ক'রে তুলেছেন, 
Sleep and Poetry-র মধ্যে যেভাবে কীট realm of Flora and Pan’ এর 
মধুর রসের জগৎ ছেড়ে মানবিক যন্ত্রণা ও ঘন্বের রাজ্যে প্রবেশ করেছেন, মহৎ 
জীবনের কবি হবার আকুলতা দেখিয়েছেন (‘And can I ever bid the joys 
farewell? | Yes, I must pass them for a nobler life / Where I: 
may find the agonies, the strife | of human hearts LL 122) তাতে 
মনে হয় কীট স শেষ পর্যস্ত শিল্পকে জীবনের তীক্ষু গবেযকর্ূপে দেখতে চাইছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংসারের যন্ত্রণা, দারিন্্য, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন-সৃত্যকে 
পাবার চেষ্টা দেখা গিয়েছিল প্রথম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ‘এবার ফিরাও মোরে’ 
(“চিত্রা”) কবিতায়। সেখানে জীবনের ‘উৎপীড়ন’, কুশাঙ্কুর’, “অবিশ্বাস আর 
'পরিহাস'কে উপলব্ধির ব্যগ্রতা আছে অনেকটা কীট.সেব negative capabilityর 
ধাচে। কিন্ত কীট সের নিজের রোম্যান্টিক কবি-ব্যক্কিত্ব যেমন সেই ঈপ্সিত 
negative capability-র বিরোধিতা করেছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের ওই ব্যগ্রতাও 
তার মহাপ্রেম-চেতনায় স্দর্থক বিশ্বাসে উধের্ব উঠে গেছে। সেখানে 'নিক্ষপমা 
সৌন্দর্য প্রতিমা, আর ঞুবতারকার সত্য এক হয়ে গেছে, Ode ০% 2 Grecian 
07%-এর শেষ ত্ভবকে যে মর্গাভবকে সংহত ক'রে কীট স্‌ বলেছেন Beauty 1৪ 
truth, truth beauty | কীট.সের ব্যর্থ প্রেম এবং ছুরারোগ্য ব্যাধি “সৌন্দর্চ- 
'সভ্য”-সম্পর্কের রহশ্য আবিষ্কারের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 
সেদিক থেকে সৌভাগ্যবান। তার জীবনে শতাব্দীর বদল হয়েছে। পরিবেশের 
বদল হয়েছে । জীবনচেতনা প্রথরতর হয়েছে । শেষপর্বে রবীন্দ্রনাথ তার কাব্োর 
পরিধি বাড়িয়েছেন। ইন্দিয়ময়তা ও সজীব কলানৈপুণ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
নতুনতর বোধ-বুদ্ধি, বিষয়-মুক্তি, নতুন মানবিক বোধ, বিশ্ব সভ্যতা ও ইতিহাসের 
উত্তপ্ত ধারা-চেতনা, নতুনতর বৈজ্ঞানিক বোধ এবং মৃত্যুর মুখে দাড়িয়ে মৌল জীবন- 
জিজ্ঞাসা । তবু অভিজ্ঞতার ব্যাপকতব পরিধির সঙ্গে ‘সত্য আত্মীয়তা” যে হয় নি সে 
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আপশোঁষ কবির থেকে গিয়েছিল। 'মহাপ্রেম' আর “বিরাট মানব’কে তিনি অস্থভব 
করেছিলেন মাত্র, হয়তো কীট সের চেয়ে একটু বেশি ব্যাপকতাবেই। কিন্তু ষে 
জীবন কীট সের ভাষায় ‘full of Misery and Heartbreak, Pain, sickness 
and ০pPression’ সে জীবনবোধের গভীরতায় কীট স্‌ যেমন পৌঁছোতে পারেন 
নি, কীটসের তুলনায় ব্যা্ততর গভীরতর হয়েও রবীন্দ্রনাথের সেই 'সর্বপ্রেমতৃষা*ও 
মেটে নি। | 


আঞ্চলিক উপন্যাস 


অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 
উপন্তাসে আমরা মানুষকে, ভার জীবনের বহু বিচিত্র রূপকে, সংগ্রাম ও তৃষ্ণাকে, 
ব্যর্থতা ও সাফল্যকে দেখি। উপন্যাস মানবজীবনের দর্পণ। উপন্তাসের প্রথম ও 
শেষ অন্বি্ট মানুষ, তার জীবন । সুতরাং উপন্যাস জীবন-সংলগ্ন আলেখ্য । 

কিন্তু একথা বলেই আমাদের দাক্গিত্ব শেষ হয না। উপন্তাসের রকমফের 
ও বৈচিজ্রয আছে, যেমন আছে জীবনের ও মানুষের । মানবজীবনের বৈচিত্র্য 
যেমন অন্তহীন তার জীবনচিত্রণও তেমনি অন্তহীন। তাই উপন্তাসেরও বন্ুধা 
রূপ। রোম্যান্টিক এঁতিহাসিক, গার্হস্থ্য, পারিবারিক, সামাজিক, বাস্তবধর্মা, 
রোম্যান্সধর্মী, চেতনাপ্রবাহধর্যী, মনস্তাত্বিক--নানারূপের উপন্তাস। তেমনি একটি 
রূপ আঞ্চলিক উপন্াস। নামেই প্রকাশ, একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ এই 
উপন্তাস। কিন্তু উপন্তান মাত্রেই ত তা*ই। কোনো একটি বিশেষ ভূখণ্ড, বিশেষ 
দেশ-কালে সীমাবদ্ধ থাকে উপন্তাসের ক্ষেত্র । তবে ‘আঞ্চলিক উপন্যাস” বলে আবার 
আলাদা করে দেখা কেন? 

পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রা আচার ব্যবহার বৃত্তি বাস্তু সংস্কার 
প্রভৃতি বিষয়ে বিচিত্র গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এর একটি মতবাদের নাম 
চ:০০1০৫%, বাস্তসংস্থান মতবাদ । এই মতের অন্করণে বলা ষায়, মানুষের কথার 
ভঙ্গি বা আদল বদলে যাষ দু চার মাইলের ব্যবধানে, কথ্যভাষা বদলে যায় শ- 
বিশ মাইলের ব্যবধানে, পোষাক আচার ব্যবহার বদলে যায় পঞ্চাশ মাইলের 
ব্যবধানে, লৌকিক সংস্কার বদলে যেতে পারে এক শ মাইলের ব্যবধানে আর 
মানসিক ধ্যানধারণা বদলে যেতে পারে হাজার মাইলের ব্যবধানে । এই মৃতবাদকে 
অস্বীকার করতে পারি না। হাওড়ার বাগনানের লোক যে ঢঙে কথা বলে, হুগলীর 
আরামবাগের লোক ঠিক সে ঢঙে কথা বলে না। ঢাকা বিক্রমপুরের লোক 
যেভাবে কথা বলে, খুলনা বাগেরহাটের লোক সে রীতি মানে না। তেমনি রংপুরের 
‘বাহে’ ও কোচবিহারের ‘বাহে’ একই রীতিতে শব্দ উচ্চারণ করে না, তমলুকের 
অবিবাসীর উচ্চারণ ও ভাষারীতির সঙ্গে কাধির মানুষের উচ্চারণ ও ভাষারীতির 
কিছু-না-কিছু পার্থক্য থাকেই । অশন-বসন-বেশবাঁস চলাফেরা-লৌকিক সংস্কার ও 
রীতিতে যে পার্থক্য ঘটে তা মামরা সহজেই উপলব্ধি করি। স্থতরাং অঞ্চলভেদে 
মান্থষের জীবনযাত্রা ও ধ্যান্ধারণাষ পার্থক্য ঘটেই, তা অস্বীকার করা যাষ না। 

পশ্চিমী ভূ-বিজ্ঞান একটি মতবাদে বিশ্বাসী, তাকে বলা হয় Geo-political 
বা ভূ-বাজনীতিক মতবাদ | এই মতবাদ বলে, নদী, মরু, পর্বত, সজল বা কক্ষ 
ভূমি ভেদে মানুষের জীবনযাত্রা ধ্যানধারণী বিশ্বাস সংস্কারে ভেদ ঘটে । বীরভূমের 
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বৈরাগী সন্যাসী ভূ-প্রকৃতির কোলে যে মান্য লালিত পালিত, তার ধ্যানধারণা 
বিশ্বাস অবিশ্বাসের সঙ্গে পদ্মালালিত শ্তামলাভূমি পাবনা-রাজসাহীর মাস্থষের জীবনে 
ও বিশ্বাসে পার্থক্য ঘটবেই। কোচবিহারের তীব্র শীত ও প্রবল বর্ষা যে মাহুষকে 
গড়ে তুলেছে সে মাছয হুগলীর নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় বর্ধিত মানুষের সঙ্গে খুব 
একটা আত্মীয়তাবদ্ধন অন্ুভব করে না। 

স্বতরাং মাহুষ মাত্রেই মান, তার জীবনালেখ্য উপন্তাস মাত্রেই এক 
চরিত্রের-_এই হঠকারী মত অগ্রাহা। জীবনে যদি ভেদ স্বীকার করি, তষে জীবনান্থগ 
উপন্তাসেও ভেদ্কে মানতে হয়। . আর  সেকারণেই আঞ্চলিক উপন্তাসকে 
(Regional Novel) মানতে হয় । | f 

কিন্তু বিশেষ অঞ্চল উপন্তাসের রঙ্গভূমি, এই-ই যথেষ্ট নয়। - আঞ্চলিক 
সাহিত্যের কয়েকটি শর্ত আছে। ভৌগোলিক সীমা-সংহতি প্রথম শর্ত, তাতে 
সন্দেহ নেই । ভুপ্রক্ৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার সীমা-সংহতির মধ্যেই ধরা পড়ে। 
সারা দেশ জুড়ে যার রঙ্গভূমি, তা আঞ্চলিক সাহিত্য নয়। টমাস হাডির ওয়েসেক্স 
উপন্তামাবলীতে ইংলাগ্ডের ওয়েসেক্স অঞ্চলের বিশেষ ভৌগোলিক রূপটি ধরা পড়েছে, 
যেমন তারাশংকবের উপন্যাসে বীরভূমের বিশেষ ভূ-প্রকৃতি রূপ লাভ করেছে। 
দ্বিতীয় শর্ত, এ ভূ-প্রকৃতি মানবমনের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করবে। 
তা যদি না করে তবে তার আঞ্চলিকতার দাবী খারিজ। বীরভূমের ভূ-গ্ররুতির 
- বা ওয়েসেক্সের এগভন হীথ প্রান্তরের যে রক্ষতা, যে ভয়ালতা, যে নির্জন ওঁদাস্ত 
তা মানবমনের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে বলেই তারাশংকরের 
তাস্থুলি বাকের উপকথা” ও হাডির '্য রিটার্ন অভ, স্ত নেটিভ? হয়ে উঠেছে 
আঞ্চলিক উপন্তাস। ইংরেজী উপস্তাসে এর স্থচনা এমিলি ক্রন্টির 'উদারিং হাইটস্‌, 
(১৮ ৭:1 উপন্যাসে এখানে ইংলাণ্ডের বন্ধ নির্জন, জলাভূমির অশরীরী সত্তা তার 
বন্ততা, ভয়ালতা ও আবেগের তীব্রতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। উপন্তাসের প্রধান 
চরিত্রগুলি এই বিশেষ ভূ-প্রকৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই দেখা দিয়েছে । চরিত্র- 
গুলির আবেগের তীব্রতার মূলে রয়েছে অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির তীব্রতা। বর্ণনার 
অলঙ্জ বাস্তবতা, মানবিক আবেগ ও বাসনার তীব্রতা ই ছুয়ে মিশে এমন এক 
পরিবেশ স্ত্টি করেছে যা এ ভয়াল জলাভূমির সার্থক প্রতিনিধি । এই উপন্তাসের্‌ 
নায়িকা নায়কের প্রতি তার ভালবাসা যে অকুষ্ঠ তীব্রতা ও প্রচণ্ড আবেগের 
সঙ্গে প্রকাশন করেছে তার সঙ্গে এ জলাভূমির অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির সংযোগ 
খুজে পাওয়া যায় £ 

My great miseries in this world have been. Heathcliff’s 

miseries, and I. watched and felt each from the beginning ; 


my great thought in living is himself, If all else perished, 
and -he remained, I should continne to be, and if all else 
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12100811760, and he were annihilated, the universe would 
turn to a mighty stranger: I should not seem a part 
of it. My love for Linton is like the foliage in the 
‘Woods £ time will change it. [0 well aware, as winter 
changes the trees. My love for Heathcliff resembles the 
eternal rocks boneath:a source of little visible delighr, 
১ but necessary. Nelly, I am Heathcliff He's always, 
always in my mind : not as a pleasures any more than I 
am always a pleasure to myself, but as my own being. 


তীব্র বাসনার বেগ এই প্রেম-প্রকাশকে করে তুলেছে স্পন্দিত, মধিত। 
বাসনার রঙে রাঙা হয়েছে নায়িকা। নায়কের প্রতি তার প্রেমকে পদতলের 
চিরস্তন পাথরের সঙ্গে ভুলনা করেছে। মানবপ্রেমের সঙ্গে প্রাকৃতিক উপাদানের 
এই তুলনায় মানবচরিত্র ও প্রকৃতির সঙ্গে এক এস্তরঙ্গ যোগ সাধিত হয়েছে। 

মানুষে প্রকৃতিতে এই অন্তরঙ্গ যোগসাধন আঞ্চলিক উপন্তাসের তৃতীয় 
ও অন্যতম প্রধান শর্ত, তাতে সন্দেহ নেই। টমাস হাির ওয়েসেজ্স উপন্তাসসমূহে-_ 
Under the Greenwood Tree (১৮৭২) Far from the Madding Crowd 
(১৮৭৪), The Return of the Native (১৮১৮ ), The Mayor of Caster- 
bridge (১৮০৬ ), The woodianders ( ১৮৮৭ )- প্রকৃতির সঙ্গে মাহযের অস্তরঙ্জ 
যোগ সাধিত হয়েছে। মানবমনের উপর প্রকৃতির -এখানে ওয়েসেক্স অঞ্চলের 
প্রকৃতির--সর্বাত্মক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওয়েসেম্মের ভৌগোলিক প্ররুতি 
শরীরী- সত্তা নিয়ে দেখা দিয়েছে। Far from the Madding Crowd এ 
প্রাকৃতিক পটভূমি উপন্তাসের অত্যাবশ্যক অঙ্গ । গ্রাম্য জীবনের অন্তরালে 
আবেগের যে তীব্রতা ও গভীরতা আছে তা এই ট্রাজি-কমেডি উপন্তাসের প্রাকৃতিক 
পটতৃমিতেই প্রকাশিত হতে পারে, অন্যত্র নয় । গেব্রিয়েদ এই প্রকৃতি ভূমির 
সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত, এ জীবন নিয়েই সে তুষ্ট । The Return of the 27202 
অমজলকারী নিয়তির কাছে মানুষের অসহায়তা পরিস্ফুট হয়েছে ওয়েসেক্সের 
প্রাকৃতিক - পটভূমিতে । 0500 6০18৮ আর Eustacia Vye চরিত্র ছুটিতে 
তা, দেখা গেছে। ওয়েসেক্পের এগভন হাথ প্রান্তরের নির্জন ভয়ালতা, হেদারের 
দীর্ঘশ্বাস, খতৃচক্ষের অনিবার্য আবর্তনে ধরণীর রঙ বদল, মানুষের উপর প্রকৃতির 
কঠোর নিয়ন্ত্রণ ইউসটাপিয়া-চরিত্রে চমৎকার ভাবে প্রাতিফলিত। এই ভূ-প্রকাতির 
সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারল না বলেই জীবনে সে ব্যর্থ হয়েছে। The Wood- 
Ianders-4 Giles Winterbourne আর Marty South চরিত্রহুটি জীবনের 
ট্রাজিক পরিণতির সঙ্গে ওয়েসেক্সের প্রকৃতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ । বস্তত এই ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক ও গ্ররৃতি-পটভূমির বাইরে হাঙির এইসব চরিত্রগুলিকে ভাবাই 
যায়না। রর এ 
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আঞ্চলিক উপন্তাসের চতুর্থ শর্ত, জীবন-স্বাদের অনন্ত একমুখীনতা ও 
সার্বভৌমতা। হাঁড়ির উপন্যাসে এই শর্ত পালিত হয়েছে। নিয়তির কাছে 
মানুষের অসহায়তা এবং সুখের ছু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া যানবজীবন দুঃখের নিরবচ্ছিন্ন 
প্রবাহ--এই জীবনসত্যের উদ্ঘাটনে ওয়েসেক্স উপন্তাসাবলীতে প্রকৃতি কেবল 
পটভূমি মাত্র নয়, একটি স্বতন্ত্র সত্তা রুপে দেখা দিয়েছে । অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য 
ডেস্টিনির কাছে যান্ুষের পরাজয় £ হাডির এই প্রিয় বিষয়টি উপস্থাপনে 
ওয়েসেক্স-প্রকতি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। হাভির উপন্তাসে জীবনতত্বের 
পরই প্রাকৃতিক পটভূমির স্থান। প্রকৃতিই তার উপন্তাসগুলিকে দিয়েছে সামগ্রি- 
কতা, জীবন-শ্বাদের অনন্ত একমুখীনতা ও সার্বভৌমতা। প্রক্কাতি পশ্চাৎপট রূপে 
নয়, তত্বের প্রচারক, পাত্রপাব্রীর জীবনে এক প্রবল নিষস্তা-শক্তি ; তার উপাদান 
সঞ্চারিত হয়েছে মানবচরিত্রে। ত্য উডল্যাগ্ডাস+, যে রিটার্ন অভ, ছা নেটিভ? 
তার পরিচয়স্থল। চরিত্রগুলি উঠে এসেছে ওষেসেক্সের মাটি থেকে, তারা সাধারণ 
মান্য, তাদের চরিত্রে আছে প্রাকৃতিক আবেগ, তারা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রকৃতির দ্বারা । 
গ্যাব্রিয়েল ওক (ফার ফ্রম ছ্য ম্যাডিং ক্রাউড ), ডিগোরি ভেন ও ইউসটাসিয়া 
(দ্ক রিটান অভ, দ্ নেটিভ ), জীলস উইণ্টারবোর্ন ও মার্টি সাউথ (দ্য উডগ্যাপ্ডার্স) 
চরিত্রগুলিকে পৃথিবীর সন্তান বলে আমরা জানি, আর সেকারণেই - তাদের 
তুলতে পারি না। 

আঞ্চলিক গল্প উপন্তাসের পটভূমি রূপে কেবল গ্রামপ্রককতিকেই চাই, একথা 
মনে করা ঠিক হবে না। নোতুন গড়ে-ওঠা শিল্পাঞ্চল, বন্দর, শহর পটভূমিরূপে 
ব্যবহৃত হতে পারে। চাই ভৌগোলিক সীমা-সংহতি, চাই সেই অঞ্চলের মানবমনের 
উপর প্রকৃতির সর্বাত্মক প্রভাব, চাই জীবনস্বাদের অনন্ত একমুখীনতা, সর্বোপরি ' 
সার্বভৌমতা। শহ্রভিত্তিক আঞ্চলিক গল্প উপন্তাসের প্রকট উদাহরণ আন্ডি 
বেনেটের গল্প উপন্তাস। হাঁন্ডি ওয়েসেক্স অঞ্চলের রূপকার, বেনেট পটারীজ অঞ্চলের 
রূপকার। পটারীজ অঞ্চলের মাষের জীবনযাত্রা, ধ্যানধারণা, বিশ্বান সংস্কারের 
উপর এই ক্ুষ্াঞ্চলের সর্বাত্মক প্রভাব লক্ষ্য কর! যায় বেনেটের “ছু ওল্ড ওয়াইভ.স 
টেল্‌’ (১৯০৮) ও ক্লেহ্যাঙ্গার গোষঠ্ীভূক্ত তিনটি উপন্যাসে (১৯২৫) (Clayhanger 
১৯১০) Hilda Leéessways ১৯১১১ These 22227 ১৯১৬) । আবার ক্লার্কেন্ওয়েল 
অঞ্চলের পটে চিত্রিত Ri৫?79% 5/৫65 (১৯২৩ )-এ এ সীমাবদ্ধ এলাকার 
মানবগোষ্ঠীর জীবন নিপুণভাবে চিত্রিত । পটারীজ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা 
ভিক্টোরীয় যুগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত কীভাবে অব্যাহত গতিতে 
চলে এসেছে, কীভাবে এই অঞ্চলের ধ্যানধারণা মানসিকতা ভৌগোলিক সীমায় 
সংহত শিল্পকূপ পেয়েছে, কীভাবে জীবনশ্বাঘের অনন্য একমুখীনতা মানুষকে চালন! 
করেছে, তা ‘দন্ত ওজ্ড ওয়াইভ্স টেল” উপন্যাসে চিত্রায়িত হয়েছে। সামাজিক 
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দলিল রূপে এ উপন্যাদ মূল্যবান, জীবনায়নের সার্থক প্রয়াস রূপেও মৃল্যবান। 
“কেহ্যাঙ্গার' গোঠীতৃক্ত উপস্কাস্চলিতে পাচ শহরের মানুষের কাহিনী নিপুণ 
ভাবে ব্বপাঁয়িত। 

আসল কথা, আঞ্চলিক উপন্তাসের লক্ষ্য জীবনবেধের বিস্তার, জীবনবোধের 
বিস্তার । এর জন্ত চাই অঞ্চলটি সম্পর্কে ওপন্তাসিকের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, 
সহানুভূতি ও নিলিপ্রি। এমিলি ব্রন্টির ছিল ইঅর্কশীয়ার অঞ্চল সম্পর্কে দ্বীর্ঘকালীন 
অভিজ্ঞতা ও সহামুভুতি, তার ফল 'উদারিং হাইট্‌স্‌', হাডির ছিল ওয়েসেক্স অঞ্চল 
সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ অভিজতা ও জীরনবোধ, তার ফল ওয়েসেক্স উপন্াসাবলী, আর্নন্ড 
বেনেটের ছিল পটারীজ অঞ্চল সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা! ও সহাহতূতি, তার ফল 
সভ্য ওল্ড ওয়াইভ স্‌ টেল্‌’। ইংলগ্ডের মফঃস্বল অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা 
সম্পর্কে বেনেটের বাস্তব ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা, খুঁটিনাটি জ্ঞান ও গভীর সহাঙ্ভূতি তাকে 
আঞ্চলিক উপস্কাস রচনায় সাহায্য করেছে। লগ্ুনের শহরুতলী ক্লার্কে,ওয়েল 
অঞ্চলের নীচুতলার বাসিন্দাদের সম্পর্কে বেনেটের অভিজ্ঞতার ফল Riceyman 
5251 সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনধাত্রায় আঞ্চলিক পরিবেশ প্রভাব নির্ণযে 
ও তার সৌন্দর্য আবিষ্কারে বেনেটের যে শিল্পদক্ষতাঁ ছিল, তাই তাঁকে সার্থকতার 
পথে এগিয়ে দিয়েছে। 

এইসব আঞ্চলিক উপন্যাসে পটভূমির অতিব্যাপ্তি নেই। স্বতন্ত্র অগভীর 
অভিজ্ঞতা সম্বল করে এইসব লেখক এমন সমাঁজ-পটভূমি ব্যবহার করেন নি যেখানে 
তা চরিত্রের গভীরে অম্থপ্রবিই্ নয় বা জীবনের ছন্দ নিরূপণে অক্ষম। সমাজ প্রভাবে 
বা প্র্কতিপ্রভাবে যদি বিশিষ্ট কেন্দ্রিকতা না থাকে ও সংযোগ-নিবিড়তার অভাব 
থাকে, তবে সার্থক আঞ্চলিক উপন্তাস গড়ে উঠতে পারে না। এই সত্যটি এরা 
বিশ্বত হন নি। যেখানে এইসব ক্রটি ঘটেছে সেখানে আঞ্চলিক উপন্যাস 
গড়ে ওঠে নি, নৃতনত্ের চমক ও উত্তেজনা-প্রস্থত অগভীর জীবন-চিত্র দেখা 
নিয়েছে । 

অনেক সময়ই এই ধরণের অস্তঃসারশৃন্ত, অগভীর, উত্তেজক, নৃতনত্বের 
যোহ্যুক্ত জীবনচিত্র আঞ্চলিক উপন্তাসের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্ত 
শিল্পবিচারে তা বর্জনীয়। আঞ্চলিক উপন্যাসে প্রকৃতি একটি প্রবল শক্তি, একটি 
স্বতন্ত্র সত্তা, একটি জীবস্ত চরিত্র । এখানে প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়, স্বতন্ত্র 
বলিষ্ট চরিত্র । এখানে লোক ও লোকালয়ে নিবিড় সংহতি, প্রকৃতি ও প্রাক্ৃতজনে 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ, গ্রাকৃতজনের উপর প্রকৃতির সর্বাত্মক প্রভাবের বিস্তার । 

আঞ্চলিক সাহিত্য আখ্যা় কোন্‌ রচনাকে ভূষিত করব, আর কোন, 
রচনাকে করব নাঃ এই বিচার আমাদের কাছে এতক্ষণে স্বচ্ছতর হয়ে এসেছে বলে 
আমার বিশ্বাস । তবু বিষয়টিকে স্পষ্টতর করা যাক । 


২২৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


ইংলাণ্ডের রোম্যান্টিক কাব্য আন্দোলনের অগ্রদূত তিন কবি ওঅর্ডস্ওঅর্থ, : 
কোলরীজ, সাদে-কে লেক অঞ্চলের কবি (Lake 006৪) বলা হয়। কারণ 
তাদের বহু কবিতায় ইংলাত্ডের উত্তরাঞ্চলে পর্বতমেধলা হদাঞ্চলের পাহাড়, গিরিনদী 
হুদ, উপত্যকা, পল্লীগ্রামের মান্গুষের সরল জীবনচরিত্র ও স্বভাব-টৈশিষ্ট্য নিত 
ভাবে ফুটে উঠেছে। তবু এদের কবিতাকে বলা যাবে না আঞ্চলিক কবিতা । - 
যদিও আঞ্চলিক জীবন ও নিসর্গ তাদের কাব্যে গভীর ছায়াপাত করেছে, তথাপি 
কাব্যের প্রক্কৃতি নির্ধারণ করে নি। ওআর্ডসওঘর্থ, কোলরীজের কবিতায় খণ্ডের 
পিছনে অথগ্ডের, স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের অন্তরালে যে সার্বতৌমতার ব্যপ্ধনা, তা এর 
আঞ্চলিক রূপকে অতিক্রম করে সাধিক রূপকে প্রাধান্ত দিয়েছে। এ কথা ঠিক, 
ওঅর্ডস্ওঅর্থের কবিতায় মাঁনব-প্রকৃতির যে ছবি পাই, তার উপর পার্বত্য প্রকৃতির 
. মহিমাবোধ, গাস্তীর্ঘ ও নিঃসঙ্গতা পরিস্ফুট, তথাপি তা বিশ্বমানবপ্রক্কতির থেকে 
মূলত ভিন্ননয়। ওমর্ডসওঘর্থের প্রক্ৃতি-কবিতার অভিজ্ঞতা রোমান্টিক সৌন্দর্যের 
অভিজ্ঞতা, আঞ্চলিক অতিজ্ঞতা নয়, এবং ‘ওড টু ইমমর্টালিটি', বা “প্রিলা” বা 
পটনটার্ণ আবির সৌন্দর্যচেতনা ও দর্শনচিস্তা কোনো বিশেষ তৃপ্রকৃতিতে সীমাবদ্ধ 
নয়। ওঅর্ডসওঅর্থের রোমান্টিক সৌন্দর্ষভাবনার অংশীদার দুনিয়ার সকল 
কাব্যপাঠক। বরং বার্নেস (Bane) নামক অন্পখ্যাত কবিকে আঞ্চলিক 
কৰি বলা যায়, কারণ একান্তভাবে ভর্সেটশায়ার অঞ্চলের মামুযের জীবনচিত্রণে ও 

আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োপেই তর সামর্থ্য নিয়োজিত 

রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যের পটভূমিতে গাজিপুর, সোনার তরী চিত্রা 
" চৈতালি কাব্যের পটভূমিতে পল্মানালিত ভূখণ্ড বর্তমান, কিন্ত মানসী-সোনারতরী- 
চিন্তার কবিতা আঞ্চলিক কবিতা নয়। কারণ এইসব কাব্যে রবীন্দ্রনাথের যে 
প্রকৃতিচেতনা তা মূলত রোমার্টিক সৌন্দর্ষভাবনা-প্রন্থুত। তা সর্বজনীন রোমান্টিক 
থেকে শ্বতন্ত্র নয়। পল্মাতীরবর্তা লোক ও লোকালয়ের চিত্র অংকনই সোনার তরী 
চিত্রার কবির উদ্দেশ্য নয়, তার লক্ষ্য বিশ্বসৌন্দর্যের পটভূমি) স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের 
' সীমাকে অতিক্রম করে গেছে সোনারতী-চিজ্ঞার সার্বভৌম ব্যগ্না। অপর পক্ষে 
আব্বাসউদ্দীনের পল্লীগীতিকে বলতে পারি আঞ্চলিক গান ও কবিতা, কারণ তার 
আবেদন বিশেষ ভৌগোলিক সীমায় আবন্ধ। . 

বরং গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ডের গল্পগুলিতে আঞ্চলিকতার স্বাদ কিছুটা মেলে। 
পল্মালালিত বজগদেশের বিচিত্র শ্যামল সজল উদ্দাসবিধুর প্রকৃতি এখানে বহিরদ 
- মাত্র নয়, অন্তর চরিত্রক্ূপে গল্পে উপস্থিত। এইসব গল্পের কিশোর-কিশোরী 
নায়ক-নায়িকাদের এ পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখ! যায় না, দেখা সম্ভব নয়। 
ছিয়্পত্রাবলীতে এইসব গল্পের যে জন্মবৃত্বান্ত লিপিবদ্ধ তাতে তার প্রমাণ পাই। 
'পোষ্টমাস্টার্এর রতন, "ছুটির ফটিক, ‘সমাঞ্চি'র যুন্ময়ী, 'অতিথি'র তারাপদ, 'শুভা”র 


আঞ্চলিক উপন্তাস ১২৭ 


শুভাকে এ পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না। সেখানে গল্পের 
পাত্রপাক্জীর হাসিকায়ার সঙ্গে প্রকৃতির আনন্বিষার্দে কোঁলাকুলি। পদ্মার অসংখ্য 
উপনদী শাখানদীর তরঙ্গের উপরে বৌদ্রালোকের জ্যোৎস্ালোকের আলো-ছায়ার 
মায়া খেল! করে। নিঃসীম নীল আকাশের নীলকাস্তমণি পেয়ালা-উপচে-পড়া 
আলোকধারায় কেবল পৃথিবী নয়, নরনারীও অভিষিক্ত হয়। সবটা মিলিয়ে 
একটা পরিপূর্ণ সৌন্দর্ষের জগৎ। তাই আঞ্চজিকতার সংকীর্ণ সীমায় এইসব গল্পকে 
বেঁধে রাখি নি। 

সন্দেহ নেই, বাংলা গল্প-উপন্তাসে এই শতাব্দে আঞ্চলিকতার প্রবর্তক 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । কয়লাকুঠির জীবনযাত্রার বর্ণনায় বাংলা আঞ্চলিক 
গল্প উপন্তাসের স্থচনা হল। কয়লাকুঠির সীওতাল-কোল-মুগ্ডা-কুলিকামিনদের 
জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, উৎসব-অমুষ্ঠান, ধ্যানধারণা, সংস্কার 
বিশ্বাসকে শৈলজানন্দ জীবস্ত ও প্রত্যক্ষ করে তোলেন । দুঃখের বিষয়, শৈলজানন্দ 
সাওতাল-কোল-মুণ্ডাকে নিয়ে সার্থক গল্প লিখেছেন (যেমন, ১৯৮এ রচিত 
'নারীমেধ নামক বড় গল্প), কিন্ত সার্থক উপন্যাস লিখতে পারেন নি। ‘কয়ল! 
কুঠির দেশ’ উপন্যাস, কিন্তু আঞ্চলিক উপন্তাস নয়। কারণ প্রকৃতি সেখানে 
কাহিনীর পটভূমি মাক, কাহিনীর অন্ততূক্কি চরিত্র নয়, প্রকৃতি সেখানে পান্রপাত্রীর 
উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এ উপন্তাসের রঞচন ও মালার 
জীবনের সমস্তা (বিবাহ সমস্তা ) যে কোনো দেশে কালে ঘটতে পারে। 

এই ক্রটি কাটিয়ে উঠেছেন তারাশংকর বন্দ্েপাধ্যায়। এ যাবৎ বাংলা 
আঞ্চলিক উপন্যাসের তিনিই শ্রেষ্ট শিল্পী। কারণ তাঁর উপন্যাসে মানবচরিত্র 
ও প্ররুতির অঙ্গাঙ্গী ষোগ ঘটেছে। ভৌগোলিক সতা এখানে পটভূমি নয়, 
স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে দেখা দিয়েছে । তার উৎকুষ্ট উদাহরণ 'হাস্থলি বাকের উপকথা? । 
এই উপন্তাসের প্রকৃতি কাহিনীর দিগস্তকে ঘিরে আছে, সেই সঙ্গে কাহিনীর 
মধ্যে অস্থপ্রবিষ্ট। এখানে পটভূমির অতিব্যাপ্তি নেই, নৃতনত্বের উত্তেজনা 
সঞ্চারের চাতুরি নেই, স্বর্ন অভিজ্ঞতার চমক নেই। কোপাই দহের বেড় দিয়ে 
ঘেরা কাহারদের গ্রামের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ নিবিড় ও অন্তর । প্রকৃতির পরিবেশে 
বন্ধমূল অ-প্রাক্ৃত সংস্কার, যুগযুগ প্রচলিত কিংবদন্তী ও লোককল্পনা উপন্তাসটিকে 
এক অনন্ত মর্যাদা দিয়েছে । শিমুল, বেলবন, শ্যাওড়া বন, চন্দ্রবোড়া সাপ--সব 
কিছুতেই দেবত্বের আরোপ করা হয়েছে। অস্তাজ নরগোঠীর লৌকিক ও 
অ-প্রাকৃত সংস্কার ও বিশ্বাস এই গোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে নিয়স্ত্রিত করেছে। 
বীরতৃমের উদ্নাসীন প্রকৃতিই এখানে প্রতীক রূপ পেয়েছে “কর্তাবাবা” ও 'কালা- 
রুদ্ধরে'র চরিত্রে । একে কাহারদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। 
কাহারদের সমাজব্যবস্থাও এই প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। গোষ্ঠীপতির 


১২৮ বাংলা সাহিত্য পঞ্জিকা 


নেতৃত্বের দ্বায়িত্ব, ব্যক্তির ম্বাতন্ত্রের কঠোর. নিয়ন্ত্রণ প্রাকৃত যৌনাকাজ্া ও 
প্রবল হৃদয়াবেগের অনিবার্য লীলা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অস্তঃসঙ্গতি-নিবিড় আঞ্চলিক 
জীবনযাত্রার ক্ষেত্র রচনা করেছে। এই সমাজে যুথপতি বনোয়ারীলালের কথাই ' 
শেষ কথা। এখানে পাখী ও করালীর ব্যক্তিত্বাতস্্য নির্মমভাবে নিয়ন্ত্রিত । “বাবা 
কালাক্ষত্ষুর, এই গোষ্ঠীর নিয়স্তা_তিনিই এই সমাজকে চালনা করেন। তাঁর 
- ক্রোধে বিনষ্টি; কৃপায় জীবন রক্ষা। কোপাইয়ের দহ, বীধ, বেলগাছ, বাশবঝাড়, 
শিমুল ও শ্তাওড়া বন, অতীতের বন্যা, বর্তমানের যুদ্ধ_সবকিছুই কাহার গোষ্ঠীর 
জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারাশংকর এই সবের মধ্যদিয়ে আদিম জীবনের বেধ 
উপস্থিত করেছেন, অপরপক্ষে নৃতনকালের অনিবার্য পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়ে ' 
বান্তববোধ ও সামগ্রিক জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সবটা! মিলিয়ে এক 
অথণ্ড বাতাবরণ স্থষ্ট হয়েছে যা আঞ্চলিক উপন্যাসের যথার্থ পটভূমি । 

অপরপক্ষে 'নাগিনীকন্তার কাহিনী' রোমান্টিক আধ্যানরূপে উপস্থিত। 
আঞ্চলিক উপন্যাসের অনিবার্য উপাদান এবানে ততটা নেই যতটা আছে বাস্তব 
অভিজ্ঞতা-বর্জিত কল্পনার দূরাভিসার। শবলার কাহিনীতে রোমাটিক কল্পনার 
উৎসার ঘটেছে, বাস্তব অভিজ্ঞতার বাহিরে তার অবস্থিতি। 

আঞ্চলিক উপন্তাসের সার্থক উদাহরণ সরোজকুষার রায়চৌধুরীর 'মযূরাক্ষী’ 
গোষ্ীস্থুক তিনটি উপন্যাস £ 'ময়ূরাক্ষী’; 'ৃহকপোতী+ ও “সোমলতা? ( ১৯৩৮ )। 
রাচ়-বাংলার গ্রামজীবনের পটভূমিতে বিধৃত বৈষ্ণব সমাজের কাহিনী এই উপন্তাস- 
্রয়ী। বৈষ্ণব সমাজের স্বাধীন স্বেচ্ছা-নিয়স্ত্রিত নরনারীর জীবনকাহিনী এখানে 
চিত্রিত হয়েছে । উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের নৈতিক শাসন থেকে মুক্তি, সাংসারিক 
আসক্তি থেকে মুজি,পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্তি, নরনারীর নিঃসক্ষোচ মেলামেশা, 
আড়ম্বর ও কঠোর বিধিনিষেধহীন ধর্মপাধনা বৈরাগী বৈষ্ণব সমাজকে এক বিশিষ্টতা 
দিয়েছে! বীরভৃম-মুশিদাঁবাদের মযুরাক্ষী-লালিত ভূখণ্ডের প্রকৃতির সঙ্গে উপন্তাসত্রস্নীর 
পাত্র-পাজ্জীর জীবনের সংযোগ নিবিড় ও আন্তরিক | কৃষিনির্ভর গ্রামজীবন, ব্রতপার্বণ 
উৎসব-মুখরিত জীবনযাত্রা, আশা-আকাক্ক্ষা ভক্তি-বিশ্বাসের শান্ত প্রবাহ উপন্তাস- 
্রয়ীর কাঠামোকে ধরে রেখেছে । আঞ্চলিক উপন্তাসের সারল্য ও ধাজুতা, মানুষ ' 
ও প্রকৃতির মধ্যে অস্তরঙ্গতা, ভূমিনির্ভর জীবনের শাস্তি ও ধর্মনিষ্ঠা বৈরাগী বৈষ্ণব 
চরিত্রগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে। বিনোদিনী ও হারাণের জীবনে এইনব বৈশিষ্ট্য রূপ 
লাভ করেছে। বিনোদিনীর স্ব(মিগৃহত্যাগ, পরবর্তী বিপর্যয় ও পরিশেষে স্বামিগৃহে 
প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে লেখক নায়িকাকে প্রকৃতির স্থরে বেধেছেন। বিনোর্দিনীর 
যথার্থ পটভূমি যে গ্রামপ্রক্কতি, তা থেকে বিচ্যুতিই তার জীবনের বিপর্যয় এবং 
সেখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তার জীবনে সত্যমূল্যের রি এই সত্যটি লেখক 
নিপুণভাবে উপস্থিত করেছেন । 


- আঞ্চলিক উপন্যাস ১২৯ 


বিভূতিভূষণ 'বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী" (১৯২৯ ) উপন্যাসে প্রকৃতির 
সঙ্গে যানবমনের সম্পর্ক অস্তরঙ্গভাবে.চিক্সিত হলেও একে আঞ্চলিক উপন্তাস বলা 
যাবে না। প্রকৃতির .সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অস্তরজ্গ পরিচয় সাধনের মধ্য দিয়ে একটি 
কল্পনাপ্রব্ণ শিশ্তমন কীভাবে বিকাশ লাভ করল, তার অত্যাশ্চর্য কাহিনী এখানে 
রণিত হয়েছে। কিন্তু এর অস্তরালে যে রোমার্টিকতা, যে সৌন্দর্ধবোধ, যে সরল 
সততা! রয়েছে, তা আঞ্চলিক উপন্তাসে স্থলভ নয়। এই উপন্যাসের প্রকৃতি -বিশেষ 
অর্থে আঞ্চলিক প্রন্কৃতি 'নয়। ' ওঅর্ডস্ওঘর্থের ‘প্রিলিউড’ বা ৭টনটার্ন আযাবি” 
" রবীন্দ্রনাথের “সোনার তরী” “চিত্রা যে-কারণে আঞ্চলিক কাব্য নয়, সে-অর্থেই 
‘পথের পাঁচালী” আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। লৌকিক জীবনের স্থল লাভ ক্ষতির 
উধ্ব এক জনমত অফুরান জীবনপথের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে ‘পথের দির ও 
তার পরিপুরক “অপরাজিত” উপন্তাসে ( ১৭৩২ )। 

১ বরং “আরণ্যক” উপন্তাসে (১৯৩৯) বিভূতিভূষণ আঞ্চলিক চির 
সীমাবন্ধনে অনেকটা ধর! দিয়েছেন। এটি পুরোপুরি আঞ্চলিক উপন্তাস নয় এই 
কারণে যে এখানে প্রকৃতি মুখা, মান্য গৌণ। আঞ্চলিক উপন্তাসে তৃপ্রকৃতি 
মানুষের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করে, মানবের প্রকৃতিতে এক অখণ্ড সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়। একথা ঠিক আঞ্চলিক উপন্যাসে প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র সত্তা, বিশিষ্ট 
চরিজ। “আরণ]কের প্রকৃতি শ্বত্জ সত্তা, কিন্তু প্রকৃতিই প্রথম ও শেষ কথা। 
এখানে প্রকৃতি প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, চেতনাশক্তিসম্পন্ন। এখানে প্রকৃতি তার মহান 
ভয়াল ও সুন্দর গাভীর্ষ নিয়ে উপস্থিত । এখানে প্রকৃতি-ই সবকিছু । এই বিশাল 
প্রকৃতির পটভূমিতে মাহষের সঙ্কুচিত দ্বিধাজড়িত উপস্থিতি। আরণ্য প্রকৃতির 
স্বগস্ভীর মহিমার কাছে মাহুষ এবানে নিশ্রভ, গৌণ। 

মানিক বন্্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি” আঞ্চলিক উপন্তাস রূপে আমাদের 
মনোযোগ দাবি করে। এটিকে পুরোপুরি আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যাবে কিনা তা 
বিচার্ষ, কারণ এখানে গোষ্ীজীবন নয়, ব্যক্তিজীবন প্রাধান্ত লাভ করেছে। 
পল্মাতীরবর্তাঁ ধীবর-সম্প্রদায়ের যৌথ চেতনা নয়, কুবের মাঝির ব্যক্তিসত্তার আলেখ্য 
রূপেই একে দেখতে হয়। আঞ্চলিক উপন্তাস মূলত গোষ্ঠীকেন্দিক উপন্তাস, 
পল্মানদীর মাৰি’ (১৯৩৬) ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপন্যাস। তবু আঞ্চলিক উপন্তাসের 
শর্ত কিছুটা পালিত হয়েছে। এ উপন্তাসে প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র সত্তা রূপে দেখা 
দিয়েছে, ভূ-প্রকৃতি মানবমনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, ভৌগোলিক সীমা 
সংহতি রক্ষিত হয়েছে। যে ধীবর-গোর্ঠীর জীবন এখানে চিত্রিত, তা একাস্তভাবে 
. বাস্তবনির্ভর। কোনো উচ্চ আদর্শ, বাস্তববজিত সৌন্দর্যবোধ, রোমান্টিক দৃষ্টি 
ধীবর-পল্জীর উপর রঙীন আলো! ফেলে নি। পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের মান-অভিমান 
: ঈর্। চক্তান্ত-হন্ব-দদাদলি-প্রীতি ভ্রাতৃত্ব সবকিছুই এখানে নিধু'তভাবে কূপায়িত। এক 

১৭ 
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সংকীর্গ বৃত্তপথে জেলেদের জীবন আাবতিত। এই উপন্তাসে সুদুরের ইশারা এনেছে 
রহস্যময় চরিত্র হোসেন মিয়া ও তার দূরবর্তা দ্বীপ । এ অপরিচিত দ্বীপে বসতি 
স্থাপনের দুঃসাধ্য প্রয়াসে রত হোসেন মিয়া পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের জীবনের 
দিগন্তকে প্রসারিত করে দিয়ে উপন্যাসের আঞ্চলিক সীমা-সংহতিকে শিথিল করে 
দিয়েছে। জেলে মাবিরা যেখানে পদ্মার কাছে, প্রকৃতির কাছে হার মেনেছে, 
হোসেন মিয়া সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই দিয়েছে। এই ইঙ্জিতটি একেবারে 
'অগ্রান্থের নয়। ভবে ভৌগোলিক সত্বার.-বিশিষ্ট প্রকাশ ও আঞ্চলিক উপভাষার 
সংযত ব্যবহারে লেখক একটি বিশ্বাসযোগ্য বাভাবরণ গড়ে তুলতে পেরেছেন. 
এবিষয়ে সন্দেহ নেই । 

অদ্বৈত মন্নবর্ষপের “তিতাস একটি নদীর নাম” আঞ্চলিক উপন্যাস রূপে 
আলোচনার যোগ্য । তিতাস নদীতীরবর্তী মালোপাড়ার জীবনের ছবিটি লেখক 
বিশ্বাহ্তভাবে চিত্রিত করেছেন [ তিতাসের মন্থর আোতের সমান্তরাল মালোদের জন্ম- 
মৃত্যু-বিবাহ-স্ধ-ছুধের স্রোত মন্থর গতিতে বহে চলেছে। তিতাস নদী তার প্রতি 
উদাসীন। প্রকৃতির এই নির্মম উদাসীনতা এখানে নিপুণভাবে চিঞ্জিত। মালোদের 
জীবনের গতি তিতাসের মতোই মন্থর। তরক্-বিভঙ্গ তিতাসের মতোই মৃদু । 
' তিতাসের যোগ অসীম নীলাকাশের সঙ্গে। মালোদের জীবন তিতাসের পটভূমিতে 
চিত্রিত। এখানেই এসেছে ভৌগোলিক সীমা-সংহতি ও মানবজীবনের উপর 
প্রকৃতির প্রভাব । এখানে কাহিনী কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির নয়, সমগ্র 
মালো-গোষ্ঠীর । জীবনবেধের বিস্তার এখানে ঘটেছে। 

নদীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে যে তৃতীয় আঞ্চলিক উপন্তাস, তার নাম গঙ্গা” 
লেখক সমরেশ বস্থ। 'পন্মানদীর মাঝি ও “তিতাস' একটি নদীর নাম' উপন্তাসে 
মান্থষের জীবন নদীন্থতরে অনৃষ্টের সঙ্গে গ্রধিত। আর 'গদদা'তে মূল চেতনা নদীর 
প্রতিকূলতার সঙ্গে জড়িত মৃত্যুবোধ | পর্দার খরল্মোতের সঙ্গে মৃত্যুন্রোত ছুটে চলছে 
উপন্যাসের কাহিনীস্থত্রে। উপন্তাপের নায়ক বিলাস এই মৃত্থ্যপট ভূমিতে আশ্চর্ধরূপে 
জীবস্ত হয়ে উঠেছে। কুবেরের জীবনে সমুদ্রের ডাক' অপরিচিত জীবনরহস্তের কাছে 
তার ভীত আত্মসমর্পণ, কিন্ত বিলাসের জীবনে সমুদ্রের আহ্বান মৃত্যুগ্রথিত জীবনের 
আহ্বান। এই উপন্তাসে মৃত্যু হানা দিয়েছে বারবার। গানের ধুয়ার মতো . 
' মরণের কথা বারবার বেজেছে। | 
-*তৃষি মাছমারা। মাছ তোমাকে সাক্ষাৎ মারে না। কিন্তু মাছেরই 
কাকে, তারই চলাচলের পথে গহীন আশ্রয়ে ওত পেতে থাকে তোমার 
 অর্ণ। যতক্ষণ বাচিয়ে রাখবার, সে বাচিয়ে রাখবে ভোমাকে। লীলা 
শেষ হলেই সে আসবে অন্ত মুতি ধরে । 
-শসে যে শুধু সমূক্ে তা নয়। খালে বিলে, এমন কি গাও আসে সে 


আঞ্চলিক উপন্তাস- ১৩১ 


নানান বেশ ধরে-ধেমন এল এবার ডাকাতের রেশ' ধরে কিন্ত এ প্তযু 

তোমাকে তয় দেখানো, ওশকানো | তোমাকে হুশিয়ার করা। জলে 

ভাঙায় সমান নজরে হুশিয়ার থাকতে বলছে তোমাকে । .. ভাগ্য নিয়ে 
_., খেলা। একটু ভুল করবে, আর ফিরতে পারবে না প্রাণ নিয়ে। এইটা 

সংসারের নিয়ম) . মানুষের সংসারের বাইরে তোমার বাচার .জায়পা। 

যেধানে জীবনকে আড়াল. করে মরণ সব সময় হাত বাড়িয়ে আছে। এ 

হাতের পাশ কাটিয়ে ফিরতে হবে, যতক্ষণ বুকের খুক্যুকি চলবে ।* 

জীবনের সংগ্রামী সৃতি, চলিফু কূপ, প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেন্ব সম্পর্কে গ্রথিত 
মানুষ, মৃত্যুর সঙ্গে অদৃশ্য যোগনুত্রে গ্রথিত জীবন--“গঙ্গা উপন্তাস পড়তে পড়তে 
এই সব ভাবনা মনের মধ্যে আকার. পায়। বিলাস-চরিত্রের সংগ্রামী চেতনার, 
পাচুর মৃত্যু বর্ণনায়, দক্ষিণা বাতাসের টানের বর্ণনায় রূপের ম্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষতায় 
‘গলদ’ এক বিশেষ মর্ধাদায় প্রাতিঠিত। 

গালি উজানে ভিতর সীনবা নিল নিলি *শতকিয়া”। 
মানতূমের আদিম মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, আচার ব্যরহার, লৌকিক সংস্কার 
বিশ্বাস, তাদের মানসিকতার পরিপূর্ণ আলেখ্য “শতকিয়া”। মানভূমের কৃষিনির্ভর 
জীবনে ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত ভাবে পরিবর্তনের মোত এসে পড়ছে সেই 
ল্োতের মুখে নায়ক দাশ্ড ঘরামি কিছুতেই তার প্রাচীন জীবনদর্শন রক্ষা করতে 
পারছে না, যেমন পারে নি 'শৃরবীর” বনোয়ারী কাহার .পরিবর্তনের, মুখে। 
পাখি-করালীর কাছে বনোয়ারী যেমন হেরে গেছে, পলুশ-মুরলীর কাছে দাশু 
তেমনি হেরে গেছে। তবু সকল হারের মধ্যে দাণড ঘরামি তার পুরানে৷ জীবনবোধ 
আকড়ে ধরে আছে। | 

আঞ্চলিক জীবনযাত্রা ও বিশ্বাসের প্রতিনিধি দাস্ত ঘরামি। মানভূমের 
ভূ-প্রক্কৃতি-ও ধ্যানধারণা এখানে অবয়ব পেয়েছে। পুরনো রীতি নীতি, আমোদ 
উৎসব এখনে! দাশুকে আকর্ষণ করে। মধুকুপির প্রকৃতির সঙ্গে দাশুর- অন্তরঙ্গ 
প্রাণময় সংযোগ! দাশুর প্রতিটি রক্তকণায় মানভূমের প্রকৃতির, প্রাণলীলা 
সঞ্চারিজ। মৃক প্রকৃতি এখানে কথা কয়ে' উঠেছে, দাশবর কণ্ঠে যেন প্রকৃতির 
গান বেজে উঠেছে। সেই আদিম প্রাচীন প্রকৃতির সমস্ত অর্ধচচেতন সংকেত দাশ্তর 


মানবিক চেতনায়, অখণ্ড তাৎপর্ষে সুত্রবন্ধ হয়েছে; কপালবাবার জঙ্গল, ছোট 


কালু ও ঝড় কালু পাহাড়, ভরাচী নদী, বাঘিনী কানারানী, ০১5 
বাতাস -সবকিছু দাশুর জীবনে পরম অর্থবহ হয়ে-উঠেছে । 
তবু দাশ ঘরামির স্বপ্র নির্মমভাবে ভেঙে গেছে। ভেঙে দিয়েছে তার সী 
মুরলী, তার পারিপাস্থিক জীবনযাত্রা, পরিবতিভ সময়ন্্রোত। মুরলী তাকে 
ছেড়ে খ্রীধর্মান্তরিত পলুশ হালদাবকে- বিবাহ করেছে, আবার পলুশকে ছেড়ে 


Ll 


৬২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


খ্রীষ্টান হয়ে জোহানা নাম নিয়েছে, খ্রীষ্টান ডাক্তার রিচার্ড সরকারকে -বিবাহ 
করেছে, 'দাশুকে মৃত্যুর পথ দেখিয়েছে। অপরদিকে ঘরামির কাজ ও 'চাষবাসের 
কাজে দাপ্ত ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করতে পারে নি।.. কারখানা ও স্তরীষটধর্ম দাশুর 
স্বপ্নকে ভেঙে দিয়েছে - কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রা ও অনার্য লোকধর্ের প্রতি অখণ্ড 
বিশ্বাস-খণ্ডিত ও পরাস্ত হয়েছে কারখানার মালিক ও খ্রীষ্টান .পাত্রীর্দের কাছে। ' 
বিধর্মী পলুশেন্ গুলিতে পরিচিত বাঘিনী কানারানীর নির্মম হত্যা যেন ঘন্ত্রসভ্যভার 
চাপে আরণ্যক জীবন-সংস্কারের বিলুপ্ি ঘোষণা । আঘিম সংস্কৃতি ও জীবনবোধের 
সম্পূর্ণ ছবিটি 'শতকিয়া” উপন্তাসের পটভূমি। দণ্ড মানভূমের প্রক্বতিনির্ভর 
আদিম জীবনের প্রতিনিষি। হাডির উপন্তাসে প্রকৃতি যে অর্থে সত্য ও বিশিঃ, 
এখানে সে অর্থেই সত্য । 
«শতকিয়া' উপন্তাসের নায় মানদুমের উপভাার এ প্রয়োগ নিতেন 
নিক্বধূত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য । 
উপন্যাসের সংলাপ ও মস্তব্য-বিশ্লেষণে মানভূম অঞ্চলের আদিম গোষ্ঠীর 
বাগরীভির চমৎকার ও অব্যভিচারী প্রয়োগ হইয়াছে । এই ভাষা বাংলা 
ভাষারই একটি আঞ্চলিক প্রতিরূপ। ইহার ভাব-গ্রকাশ করার ও ছবি 
ফুটাইয়া তোলার শক্কি' অসাধারণ। ইহ! এই আদিম গোষ্ঠীর সমগ্র 
জীবন-দর্শন, ইহার অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার, সহজ কবিত্বময়, অস্ৃভৃতি 
ও রসোচ্ছল জীবনবোধের নিধৃ"ত প্রতিচ্ছবি । ইহা চেতন মনের সীমা 
ছাড়াইয়া অবচেতন স্তরের অমূল ভাবস্পন্দনকে ধ্বনিত করিয়াছে। 
: ইহাদের বাগরীতির ভিতর দিয়া মনের যে ছবি ফুটিয়াছে তাহা শুধু 
বুদ্ধিশাসিত স্থশৃত্খল সরল-রেখাঙ্কিত বৃত্তি-সমাবেশ' নহে । ইহার মধ্যে 
₹': বস্তজঞান ও অনৃষ্ত ভীতির, মৃত্তিকা ও বায়ৃস্তরের, ,জানা ও-' অজানার, 
"_ ব্যবহারিক ও এন্দজ্রালিক উপাদানের এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। 
- - মাহ্ষগুলার প্রত্যেকটি উক্তি ও কার্ষে, তাহাদের পারম্পারিক সম্পর্কের 
মধ্যে এই মিশ্র অনুভূতির পরিচয় পরিষ্ফুট। সমগ্র বইখানি এই আদিম, 
আরপ্যক গন্ধে ভরপুর” (জী শ্ীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়.) - 
আঞ্চলিক উপন্তাসের প্রধান ছুটি লক্ষণ প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র চরিত্র রূপে 
দেখা দেয় ও মাঁনবমনের উপর সর্বান্মক প্রভার বিস্তার করে; 'এবং ব্যক্িচেতনার 
সঙ্গে গোরষ্ঠীচেতনার সামঞ্রস্তে ও জীবনম্বাদের ."অনন্ত একমুধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
শতকিয়? উপন্যাসে এই ছুটি লক্ষণই প্রবলভাবে উপস্থিত। শতকিয়ার 
_ ক্ষপক-ভোতনা প্রায় সকল পাত্রপাজ্রীরই স্বরূপ স্যোতনা, তাদের প্রকৃতির নিগুঢ় 
পরিচয়। এই উপন্যাসের নরনারীর মধ্যে ব্যক্তিচেতনা ও বৃহত্তর পরিবেশমূলক 
'গ্রোন্টচেতনা এমন অক্াঙ্গিভাবে জড়িত যে এদের ব্যক্ষিসত্তার : সঙ্গে আরও 


আঞ্চলিক উপন্যাস ১৩৩ 


একটি প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। দাশ ঘরামির 
বিড়ধিত পদক্ষেপে, স্তম্ভিত আত্মপ্রকাশের মধ্যে যেন ফেলে আসা আর-এক 
জগতের স্বতি সংস্কারপুষ্ট, ছিন্নমূল আত্ম। অসহায় আত্মজিজ্ঞাসায় ও অন্ধ 
উদ্‌ত্রান্তিতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আঞ্চলিক উপন্যাস ষখন আঞ্চলিকতাকে 
অতিক্রম করে এক সংকেতধমিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তা সার্থক । “শতকিয়া' 
সেই অর্থেই সার্থক আঞ্চলিক উপন্তাস। 

আঞ্চলিক উপন্যাসের তিনটি প্রধান শর্তূপে উল্লখ করেছি তিনটি উপাদান = 
অঞ্চলটি সম্পর্কে লেখকের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, সহান্ভূতি ও নিলিপ্তি এইসব 
গুণ কেবল স্থবোধ ঘোষের “শতকিয়া”য় নয়, সতীনাথ ভাছুড়ীর 'ঢেড়াই চবিত 
. মাঁনস'-এও পরিস্ফুট। বিহারের গ্রামাঞ্চলকে, গ্রামীণ মান্থষকে, তাদের মানসিকতা 
ও সংস্কারে লেখক নিপুণভাবে উপস্থিত করেছেন। এই গ্রামজীবন ও মানুষ 
সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা নিশ্ছিদ্র, সহানুভূতি সীমাহীন ও নিলিপ্চি শিল্প-নিয়স্ত্রিত। 
তিনটি পর্বে প্রকাশিত এই বৃহৎ উপন্তাসে লেখক মামার্দের কাছে এক অনান্বাদিত- 
পূর্ব অভিজ্ঞতালোক উদ্ঘাটিত করেছেন । বিহারের শিক্ষার আলোকবজিত, 
অন্ধ সংস্কারাচ্ছম গ্রামের ভীরু চাষী, ক্ষেতমজুর ও মহাজন-সশ্দায়ের কাছে 
গান্ছি বাবা (গান্ধী বাবা) নামটি কীভাবে পরিচিত হয়ে উঠল, বিয়াল্লিশের 
আগষ্ট আন্দোলন কীভাবে ভীরু মাহ্যগুলিকে বদলে দিল, ভার কৌতৃহলোদ্দীপক 
জীবনচিত্র এ উপন্াসে আছে। কিন্তু এ উপন্তাপের মূল্য এখানে নয়, আরো! 
_গভীন্গে_ গ্রামীণ কিশোর ঢে'ড়াইয়ের চরিত্রের আশ্চর্য বিকাশে। 

তাৎমাটুলির প্রাকৃত পরিবেশে বুনো লতার মতো "বেড়ে উঠেছিল ঢেশাড়াই, 
তার ছিল না কেউ। অমূল তরু ঢেড়াই ভেসে বেড়াচ্ছিল, শেষে জুটল মাশ্রয়। 
ধীরে ধীরে তার বৃদ্ধি ও বিকাশ, তার উৎ্পাটন, শেষে জীবনের নব তাৎপর্যের 
সম্ধানলাভ £ এক আশ্চর্য জীবনকাহিনী সহৃদয়তার সঙ্গে চিত্রিত। বিহারের 
গ্রামাঞ্চল তার সমস্ত লৌকিক ও অলৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে এ উপন্াপে 
দেখা দিয়েছে । এ উপন্তাসের প্রতি ছত্রে ধুলোমাটির ম্পর্শ পাওয়া যায়। আঞ্চলিক 
উপভাষার শব্দ ব্যবহারে এসেছে স্থানিক রঙ_। বৌকাবাওয়া, রেবণগুণী, 
ব্টছিয়ার গান প্রমুখ চরিত্র, চাষবাস হাটবাজার ও জমিদার মহাজনের 
অত্যাচারের নানা ঘটনা, ভীরু লোভী নির্বোধ অসহায় মান্গষগুলির তুল ভ্রান্তি 
দুর্বলতা! ভীরুতার নানা ছবি__সবটা মিলিয়ে এক আশ্চর্য জগৎ আমাদের চোখের 
সামনে ধরা দেয়, যা ভৌগোলিক সীমা-সংহতিতে আবদ্ধ, যেখানে মানবমনের 
উপর প্রকৃতি ও আলৌকিক ধ্যান ধারণার অখণ্ড প্রতাপ, যেখানে জীবনম্বাদের 
" অনন্ততার মধ্য দিয়ে এক সার্বভৌম সত্যের ইশারা। 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশে উর্বর নদীমাতৃক চর ইসমাইলের কাহিনী 


১৩৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
ও 'লালমাটি'তে রুক্ষ অহর্বর বন্ধ্যা জমির কাহিনী। ছুই .উপস্থাসেই বিশিষ্ট 
ভু-প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেন্ভ সম্বন্ধে জড়িত মানুষের আশাব্যর্থতা-জয়-পরাজয়ের কাহিনী 
চিত্রিত। জীবন-প্রেমের অঙ্গীকার আছে ছুই উপন্ভাসেই। আবদুল জব্বারের 
'ইলিশমারির চর’ উল্লেখ্য প্রচেষ্টা । 
আলোচনার গোড়ার দিকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছি যে, স্থল্প 
অগভীর অভিজ্ঞতা নিয়ে অতিব্যা্ পটভূমিতে নৃতনত্বের মোহ ও উত্তেজনার 
চমক স্থষ্টি করে যে-সব জীবনচিত্র আঞ্চলিক উপন্যাসের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়, 
তাদের- আঞ্চলিক গপন্তাস বলে স্বীকার করা যায় না। স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলা 
সাহিত্যে এই নোবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার স্বাদ ও বিজ্ঞানের দৃষ্টি 
লেখকের সামনে এমন এক সহজ প্রলোভন-ক্ষেত্র উপস্থিত করেছে যার থেকে 
অনেকেই আত্মসংবরণ করতে পারেন নি। | 
আঞ্চলিক উপস্তাস সম্পর্কে এই বক্তব্যের সমর্থন পাই নিম্ধধূত আলোচনায়। 
“এখানেও একই সতর্কবাণী উচ্চার্ধ -বিষয়বন্ত নিজে একাকী শিল্পসিদ্ধির 
নিয়ামক নয়। এ জাতীয় অধিকাংশ উপন্তাসেই দেখা গেছে অভিনব হবার 
প্রাণপণ প্রয়াসে অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী স্থজনই যেন লেখকদের উদ্দেশ্ত। 
আঞ্চলিকতা একটা আধার, সেই আধারে ধৃত জীবন-জাহ্ববীর জল লেখক 
আহরণ করবেন-_-এমনটাই বাঞ্ছনীয় । যদি দেখা যায়, আধারটিকে ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে সযত্বে অলংকৃত করতে গিয়ে হারিয়ে বসেছেন সব আধাবটুকু-_ 
তবে তাকে বিড়ম্ষিত প্রয়াস ছাড়া আর কিছু বলা,ষায় না। ভারতীয় 
অলংকারশান্ত্রে যাকে বিশ্বম়রদ বল! হয় তার সাথে এজাতীয় রচনায় 
ওুপন্যাসিকেরা যে 30:910£60638-কে মূলধন করে থাকেন তার কোনো! সংযোগ 
নেই। অথচ পদ্মানদীর মাঝিদের কথায় মানিকবাবু আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক 
জীবনকে পুষ্থান্পুত্খ অস্থদরণ করেও জীবনের গভীর নদীপ্রতিম রহস্তকে 
কেমন উদ্ভাসিত করে তুললেন. আঞ্চনিকতাকে -অতিক্রম করাই. আঞ্চলিক 
কথাসাহিত্যের 'শেষ লক্ষ্য । সেকথা চতুর্থ পঞ্চম-দশকের পন্তাসিকেরা 
মাত্র মৌখিক সুত্রে জানেন। এই বোধের সম্যক ব্যবহার না ঘটায় 
মনোজ বস্সুর বিখ্যাত উপন্তাস ‘জল-জঙ্গল', জল ও. জঙ্গলের বিশ্বাস্ত 
রাম্তবালেখ্য হিসাবে চমৎকার হয়েও উপন্তাসের মহিমায় বিশিষ্ট হতে 
পারে নি। শিল্পীর আন্তরিকতা তার বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে রসসিদ্ধির পথে 
নিয়ে যায়। কিন্তু সে আন্তরিকতা শিল্পীর সদিচ্ছামাত্র নয়। জীবন- 
রহস্তের গভীর উপলক্চিতে ও জীবনার্থ সন্ধানের তীব্র প্রেরণায় এবং 
টানে সে আস্তরিকতার অনিবার্য বিস্তার। সে উপলব্ধি যেখানে নেই ' 
আন্তরিকতার বিকল্প হিসাবে সেখানে নানা পল্পবগ্রাহিতার ডাক পড়ে৷” 


আঞ্চলিক উপন্তাস - ১৩৫. 


[ শ্রীনরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাংলা উপন্যাসের কালাস্তর”, শ্রাবণ ১৩৬৮, 
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পূর্বেই বলেছি, উপন্তাসের মৌল উপাদান জীবনবেধের বিস্তার ও জীবনবোধের 
‘বিস্তার । তার অভাবেই আঞ্চলিকতার ছবি থাকা সত্বেও কোনো কোনো উপস্তান 
আঞ্চলিক উপস্কান হিসাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। উপরি-ধৃত মন্তব্যে তারই স্বীকৃতি । 
এই ব্যর্থতার আর-এক- উদাহরণ নবীন শক্তিমান কথাশিল্পী প্রফুল্ল রায়ের পূর্ব- 
পার্বতী'। আঞ্চলিক উপন্তাসে প্রকৃতি একটি-বিশিষ্ট সত্তা, জীবস্ত চরিত্র। কিন্তু 
প্রকৃতি মানবচক্িজ্র ও ঘটনার পটভূমি মাত্র নয়। প্রকৃতি ও মানবচরিত্রের 
মদ্যে-অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপিত না হলে সকল আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায়, যেমন হয়েছে 
‘পূর্ব-পার্বতী’তে। একটি মহৎ সম্ভাবনাকে লেখক এখানে অসম্পূর্ণ রাখলেন। 
সত্যি, এ বড় আফশোষ ! নাগাভৃমির পটভূমিতে স্থাপিত এই উপন্তাসে ইতিহাস 
উপাদানের (রানী গাইভিলিও ও গান্ধীজীর আন্দোলন) আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত 
চরিত্রগুলি ভূগোলের গোলোকধশাধায় ঘুরে মরেছে। এখানে চরিত্রগুলি প্রকৃতির 
ক্রীড়নক মাত্র, তাদের স্বাধীন স্ফৃতি নেই, স্বভাবের বিকাশ নেই। বারবার 
একই বিশেষণ ব্যবহার করে স্থানিক রঙ, আঞ্চজিকতার স্বাদকে জিইয়ে রাখতে 
হয়েছে। যেমন, ‘পাহাড়ী চড়াই” ‘পাহাড়ী খাদ’, ‘পাহাড়ী মাটি’, ‘পাহাড়ী ঘাস” 
পাহাড়ী পিপড়ে'। ভৌগোলিক পটভূমি-রচনায় কেবল নয়, ফৌবন-বর্ণনায় 
একই. বিশেষণের পুনরাবৃত্তি । যেমন, 'অনাবৃত পাহাড়ী মাধুর্য, ‘পাহাড়ী কুমারীর 
যৌবন”, ‘শত্রুপক্ষের যৌবন’, ‘বন্তু যৌবন’, ক্ষ্যাপা যৌবন’। আঞ্চলিক শব্দ, 
আঞ্চলিক নিপর্গ-বর্ণনা ছারা পরিবেশকে জিইয়ে রাখতে ছয়েছে। যেমন জাকুলি 
মাস, লগোয়া পলু, রেণু আনিজা, আভামারী লতা, টঘু টু ঘোটাও ফুল, রোছি 
মধু । এইসব স্থানীয় রঙ সত্বেও কাহিনীর গতিকে প্রবাহিত রাখা যাচ্ছিল না, 
ভূগোলের গোলো ধাধা] থেকে কাহিনী উদ্ধার পাচ্ছিল না। ইতিহাস এসে 
কাহিনীকে রক্ষা করল। মানসিকতার স্থত্রে, নৃতত্বের সুত্রে, সংগীত ও নাচের 
' তালে নাগা জাতিকে সাবয়ব করে তোলার যে অবকাশ ছিল, তা লেখক ব্যবহার 
করলেন না, এই আফশোষ যাবার নয়। আঞ্চলিকতার আধার থেকে 'পূর্ব-পার্বতী” 
মুক্তি পায় নি বলেই এখানে জীবনবোধের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঘটে নি। 

যে-সব মৌল উপাদানের "অভাবে প্রফুল্ল রায়ের “পূর্ব-পার্বতী’ ব্যর্থ, সে-সবের 
উপস্থিতিতে তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত “কেয়াপাভার নৌকা? (ছুখণ্ড) (১৯৭০) 
সার্থকতা লাভ করেছে। 'পূর্ব-পার্বভীতে প্রক্কৃতি ও মানব চরিত্রের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী 
সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি, হয়েছে 'কেয়াপাতার নোৌকা'য়। এখানে লেখকের জীবনবোধ 
ও জীবনবেধের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঘটেছে। 'কেয়াপাতার নৌকা’ পড়ার সঙ্গে 
সঙ্দেই তা অন্থুভব করা যায়। জন্মস্থতে লক আত্মীয়তা ও গ্রীতিবন্ধন, ভৌগোলিক 


১৩৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


পরিবেশের ক্রটিহীন আলেখ্য, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে গভীর পরিচয়, স্থানিক রঙ ও 
উপভাষ! ব্যবহারে অনায়াসনৈপুপ্য--সবই এখানে আছে, তার সঙ্গে is 
জীবনবোধ | লেখকের জবানীতে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত £ 
‘আমার জন্ম দ্বিতীদ্ু মহাযুদ্ধের কিছুকাল আগে; পূর্ব বাঙলায়। তার 
নিসর্গ, তার ধান-কাউনের ক্ষেত, তার পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-ইলসা-বুড়ীগঙ্গা- 
শীতলক্ষা, তার রূপো-দিয়ে-গড়া অফুরপ্ত মাছ, সারি-জারি-ভাটিয়ালি-রয়ানি, 
তার মহত্ব, তার সরলতা, হৃদয়-ধর্ম, মায়ের সঙ্গে মাস্থষের প্রীতি-বন্ধন, তার 
মাধুর্য মিলিয়ে পূর্ববঙ্গ সেদিন এক শ্বর্গ। সেই স্বর্গের ছবি আমার উপন্তাস 
কেয়াপাতার নৌকা ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি ।' [ “অমৃত” ২৯মে 
১৯৭০ সংখ্যা] - 
- ' প্রধানত ‘হেমকত্তা’ এই বিশিষ্ট অনুভবের প্রতীক। চা 
অবসান। তাকে ঘিরেই আঞ্চলিক উপন্তাসের জীবনলোত প্রবাহিত । 
আরেকটি উপন্যাসের উল্লেখ না করে পারি না--শ্রীপ্রভাত দেব সবুকারের 
‘ওরা কাজ করে’ (১৯৩৪ )। দক্ষিণবঙ্গের, স্পষ্ট করে বলা যায়, চব্বিশ পরগণার 
ক্ষেতমজুরদের জীবনযাত্রা নিয়ে লিখিত এই উপন্তাসৈ দেখা যায় গ্রামজীবনের 
. সঙ্গে লেখকের পরিচয় নিবিড়। কৃষিনির্ভর ক্ষেতমজুরদের অনিশ্চিত জীবনযাত্রার 
নিখুঁত আলেখ্য ‘ওরা কাজ করে’। এই উপন্তাসের ক্ষেত্র পীরপুর গ্রাফ একক নয়, 
বাংলাদেশের অসংখ্য নামের একটি; উপন্যাসের চরিত্র ক্ষেতমজুর চন্দন, ফকির, 
মুকুন্দ, শিবু, অধরদের দেখা পাওয়া ৰায় পশ্চিমবঙ্গের সকল গ্রামেই। তবু তাদের 
মধ্যে এমন এক বিশিষ্টতা আছে ষা তাদের একত্র বেধেছে । আঞ্চলিক সীমাসংহতি, 
ভৌগোলিক অখণ্ডতা, বৃত্তির এঁক্যবন্ধন, জীবনযাত্রার একমুখীনতা এইসব চরিত্রের 
মধ্য দিয়ে বিশিষ্টক্ূপ পেয়েছে। . দক্ষিণবঙ্গের মাটি, মাটির কাছাকাছি জীবন ও 
তৎসংলগ্ন মান্য, আঞ্চলিক ভাষা, আবহ ও পরিবেশ-_সমন্তটা মিলিয়ে একাত্ম হয়ে 
উঠেছে। এইসব নিরসন দরিক্র ক্ষেতমঙ্গুর শ্রমের উপযুক্ত মুল্য পায় না, বছরে 
সাত মাস কর্মহীনতার আতঙ্কে গঞ্জে বাজারে হাঠে মাঠে উচ্ছিষ্ট পাতার মতো ছুটে 
বেড়ায়, আবার বর্ষা সমাগমে ক্ষেতে বীজ বোনার জন্ত নিজ গ্রামে ফিয়ে আসে। 
এ উপস্তাস এইসব নিরম্প কর্মঠ মানুষের স্থধছুঃখ আনন্দবেদনা স্যায়নীতি ধর্মকর্ম ও 
দিনযাপনের বাস্তবনির্ভর কাছিনী। এখানে নোতুনত্বের মোহ নেই, আছে অভিজ্ঞতার 
শান্ত উৎসার। এ উপন্যাসের পটভূমি, সীমাসংহতি, বিস্তাসরীতি ও জীবনচিন্রণে 
যে দক্ষতা আছে, তা একে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস রূপে গড়ে তুলেছে। 
পাঠকের চৈতন্যে ভূগোলবোধির সঞ্চারই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে চাই জীবন- 
বেধের ও জীবনবোধের বিস্তার । জীবন আধেয়, আঞ্চলিকতা ভার আধার মান্র--এই 
সত্য বিশ্ব হলেই আঞ্চলিক উপন্যাসের শিল্পসম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। লেখকের আন্তরিকতা 


আঞ্চলিক উপন্তাস ১৩৭ 

ও অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে চাই জীবনরহস্তের ও জীবনবোধের গভীর 

উপনন্ধি। বিষয়গত সার্থকতা নয়, শিল্পগত সার্থকতাই আঞ্চলিক উপন্তাসের অধিষ্ট। 
প্রকৃতির পটভূমি যথেষ্ট নয, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপনই মুখ্য। 

আঞ্চলিক উপন্তান বাংলা সাহিত্যে স্বরণীয় সংযোজন, ভাতে সন্দেহ্রে 


. অবকাশ নেই। আঞ্চলিক জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা চাই, স্থানিক রঙ ফোটানোর 


কারুকুশলতা৷ চাই, আঞ্চলিক উপভাষার উপর দখল চাই। কিন্তু এগুলি উপাদান 
মাত্র, লক্ষ্য নয়।. আসলে চাই গভীর জীবনবোধ। নোতুন মাহ, নোতুন ভূখণ্ড 
অপরিচিত ধ্যানধারণা, নোতুন মানসিকতা -সব মিলিয়ে একটা অখণ্ড জগৎ 
গড়ে ভোলার উপযুক্ত জীবনবোধ । এ ছাড়া কোনো লেখাই সার্থক নয়। হাির 
‘দত রিটার্ণ অভ, স্ত নেটিভ' উপন্তাসে এভন হীথের রুক্ষ প্রান্তর তার ভয়াল বিস্তার 
নিয়ে ওয়েসেল্স অঞ্চলের বিশিষ্ট বাতাবরণ গড়ে তুলেছে এবং তার উপরে প্রাধান্য 
লাভ করেছে একটি বিশিষ্ট জীবনবোধ, যা পাঠককে ভাবায়, তাকে চিন্তার নোতুন 
স্তরে উত্তীর্ণ করে। এই জীবনবোধ ও নবজন্মের মুহূর্ত যে উপন্যাসে দেখা যাবে, 
সেই উপন্তাসই সার্থক । আর যদি এই গভীর জীবনবোধের প্রত্যাশা না থাকে, 
ভবে বন্ধ সংবাদধর্মী বিবরণ বা রস্যকাহিনীকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাম বলে 
তুল সিদ্ধান্ত করব। এই বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্তই আঞ্চলিক উপন্তাস- 
পাঠকের এই আত্মজিজ্ঞাস! ও নির্মোহ বিশ্লেষণ। একে বাদ দিলে পাঠক হিসাবে 
আমি ফাকে পড়ব এবং সম্ভবত, প্রশংসাচ্ছলে লেখককেও ফাঁকি দেব। 


॥ 
tac আমতা 


পঁৰীক্সলীতের ভাব1 একটি বিশিষ্ট ভি 
নির্মলেন্দু ভৌমিক 
১. 

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় কিছু কিছু কথ্যভঙ্গির অনুসরণ সকলেই লক্ষ্য 
করে থীকবেন। তার প্রথম দিককার কবিতাতে তো বটেই, শেষ বয়সের 
কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সঙ্জাগ ছিলেন। শেষ বয়সের সমিল কবিতার . 
. ভাষায় কথ্যভাষার প্রভাব কিছুটা মিইয়ে এনেও, পৃত্ভ কবিতার ভাষায়, গন্য কবিতার 
।, নিজন্ব দাবিতেই, কথ্যভঙ্গিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তখন কথাভাষার 
উচ্চারণ অনুযায়ী বানান পর্যন্ত লিখেছেন। যেমন, কোরে ( কারে); চোরে 
(চারে ), চোক (চোখ ), ইত্যাদি । 

কবিতার একটি নিজস্ব ভাষা-ভঙ্গি আছে। এতা ডিক জীবনের ভাষা থেকে 
তা খানিকটা স্বতন্ত্র ও দূরবতাঁ। সেই কবিতার ভাষার মধ্যে কথ্যভাষা ও 
' বাগ্‌ ভদ্গিকে মিশিয়ে দিলে কবিতার ভাষার তীব্রতা ও বিস্তৃতি, বৈভব ও বৈচিত্র্য 
বহুক্ষেত্রেই বেড়ে যায়। কবিতার ভাষা জীবন ও বাস্তবতার কাছাকাছি 
চলে আসে। 

আমার মনে হয়, এই কথ্যভঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথ কবিতার চেয়ে গানেই রী 
পরিমাণে গ্রহণ করেছেন। এটাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় । 


২ 
- বুবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাষায় কথ্যরীতির অঙ্ুসরণ লক্ষ্য করা যায় এই ক'টি 
দিক থেকে £ 
. কথ্যভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখন ; 
কথ্যভাষা ও উপভাষার শব্দচয়ন 7; কথ্যভাষায় ব্যবহৃত আরবী-ফারসী ও 
হিন্দী শব্দের ব্যবহার ; কথ্যভাষার নিকটবর্তা তৎসম ও "গপ্ভাত্মক* শব্দ ; 
| ধব্তাত্মক ও অস্কার শব্দের প্রয়োগ ; 
পুনরাবৃত্ত শব্দ, শৃব্দ-দ্বৈত, সমভাবার্থক শব্দ, সহচর-অন্থচর ও ‘দোসর’ শব্দ ; 
বিপরীতভার্থক শব্দ ও প্রতিচর শব্দের প্রয়োগ ; 
সমাস, পর্দ-বন্ধের প্রয়োগ ; 
পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার ) 
বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ ) 
ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের কথ্যরীতিসম্মত প্রয়োগ; 
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ক্রিয়াপদের বাগ বিধিসন্মত প্রয়োগ; 
সর্বনামজাতীয় ক্রিয়া-বিশেষণ ; 
যৌগিক বা মিশ্রক্রিয়ার প্রয়োগ ; 
সমধাতুজ্জ কর্মের ব্যবহার ; 
অব্যয় পদের প্রয়োগ; 
- কথ্যভাষার পুরো গম্ভ বাক্যের প্রয়োগ? 
কথ্যভাষার গদ্য বাক্যের বা বাক্যাংশের প্রয়োগ । 
একে-একে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি। প্রত্যেক উদাহরণের পাশে- 
পাশে গীতবিভান-এর গানের সংখ্যাগ্ুলো নির্দেশ করলাম। যে সংখ্যার: আগে 
কিছুই উল্লেখ করা নেই, সেগুলো 'পুজা'র 'গান। যে সব সংখ্যার আগে “স্ব’ 
এই অন্গরটি আছে, সেগুলো “্দেশ*নীতি।+ 


‘৩, 


কতকগুলি শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান রবীন্দ্রনাথ তাঁর সব ধরণের 
লেখাতেই অনুসরণ করেছেন। এই সব শব্দ তার গানেও মেলে। যেমন,, 
খ্যাপাঁঁসং ১, ১৩০ । খন--সং ৪*। -ক্ষপ-বানানও বহু পানে মেলে, যেমন, 
-্ষণে ক্ষণে-_সং ৫২, ৫৬. পুব, সং ২৪১৪২৪২ ৬০২ | 

তোমারি, তোমারই-_সং ৩,৯১। অমনি, অমনই-সং ৪। তারি, তারই 
সং) ১৫। কোরো, ক'রো-_সং২৩। দেয়া, দেওয়া_সং ২৮। ছুয়েকটি, ছুএকটি 
. মং ৬৯। ধাঁদা, ধাধা-সং ১৫১, ২৯*। হোঁস্‌ নে, হ'দ নে__সং ১৭৬। কতৃত্ব, 
কত্মত--সং ১৮১ । আমারি, আমারই, সং ২০৮। বোসো বোসো, বসো. বসো 
সং২১৯। আজে, সন্ধ্যায়_স্‌ং ২৯০। দেয়া নেয়া, দেওয়া নেওয়া,--সং ২৪৮ । 
বোয়্‌ না, বসু না_-সং ৩৫৯। ওইখেনেতে, ওইখানেতে/_ সং. ৪৬৩। সেইখেনে, 
সেইয়ানে_-সং স্ব ২৯ | দেবতা, দেবতা__সং ৫০২। রুপালি_-সং ৫২৫। দেয়াল, 
ছেওয়াল-লং €৫৪। নে যায়, নিয়ে যায়,_সং ৫৫৮। অত্রানে, অগ্রহায়ুণে-= 
সৃংস্ব ১। ভরুমু! ভরসা-=সং স্ব ৬। মধ্যিখানে_সং স্ব ২৭। ভাব্নাতে, ভাব; 
নাতে সং স্ব ২৪।. টোকা, টেকা,--সং স্ব ৩৬। অন্তজও রবীন্দ্রনাথ, টেকা 
বানানই জিখেছেন। 


* এই প্রবন্ধটি একটি বিস্তৃত আলোচনার সামাপ্ত অংশ । বর্তমান পত্রিকার পক্ষে প্রবন্ধের 
কার দীর্ঘ হয়ে পড়বার ভয়ে এখানে কেবলমাত্র পীতবিতান-এর প্রথম থণ্ডের ৬১৭টি পুজার 
" রান এবং ৪৬টি শ্বদেশল্ীতি- মোট এই ৬৬৩টি গান নিরেই। আলোচন! করা হল। গীত্র-. 
বিতান-এর দ্বিতীয়, ও তৃতীয় খণ্ডের গানগুলো। বর্তমান আলোচনার, বাইরে কইল.) বলা 

-_ গ্রয়োন্ল৬৩ই ছুই, খণ্ডের গারকো। থেকেও. আলোচ্য. সব ভলির,উন্নাহরণ আমি পেয়েছি 


যার 


১৪৯২ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা: . 


এই বানানগুলোর মধ্যে অনেকগ্ছলোই এখন বাঙলা ভাষাতে ব্যবহৃত ' হয়ে 
থাকে। গানের তালের সঙ্গে মেলাতে অনেক সময়েই তিন অক্ষরকে দুই : অক্ষরে 
সঙ্কুচিত করে নেওয়া হয়েছে ঠিক, কিন্তু স্বরলিপির সঙ্গে মিলিয়ে নিলে দেখা যায়, 
মাতার দিক থেকে কোনো তফাত হয় নি। যেমন, ‘সেইখেনে' এবং ‘সেইখানে’ 
মাত্রার ধিক থেকে একই। তথাপি রবীন্দ্রনাথ “সেইখানে” র চেয়ে “সেইখেনে-কেই 
পছন্দ করেছেন। কিংবা, “ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির 'পরে”--এই গানটিতে 
“দেবতা, শব্দটি: সাধ থা 

j দ্বেব্‌ তা * 

একে রবীনুনাথ অনায়াসেই এই ভাবে প্রকাশ করতে পারতেন, 
সাধ খ-। 
দ্বেব তা, 

তাতে কাহারবা তালের চাল কিছুই বিনষ্ট হয়ে যেত না। তবু, রবীন্দ্রনাথ 
“দেবতা না লিখে 'দেবতা”-ই লিখেছেন গানে। বলে রাখি, এই বিকল্প-ব্যবস্থা ওপরের" 
বউ? উারিহা রতি দলি ভরি বাতি 
৪3 

" একাস্তভাবেই কথ্যভাষাতে ব্যবহৃত হয় এমন শব্দ রবীন্দ্রনাথ অনেক ব্যবহার 
করেছেন তার গানে। আঞ্চলিক বা উপভাঁষার শব্দও আছে। কেউ কেউ মনে 
করেন, শৈশবে রবীন্দ্রনাথ চাকর-বাকরদের হাতে মাহ হয়েছেন,_তাদের কথিত 
তাঁধা  (যশোহর' অঞ্চলের ) হয়তো তিনি” আত্মসাৎ করেছেন। শিলাইদহ এবং" . 
পদ্মা-পারবর্তা অঞ্চলের শব্দ ও বাগ ভদ্গিও কচিৎ চোখে পড়ে। মেয়েলি বাগ.ভঙ্গি 
রবীজ্নাধের সব 'ধরণের রচনাতেই আঁছে।” দেশের গানগুলিতে এই ভঙ্গির ছাপ” 
বেশী পরিমাণে বলে'মনে হয়। 

" চলিত এবং আঞ্চলিক বাণুলাভাষায় এমন- কতকগুলি আরবী-ফারসী ও হিন্দী- 
শব্দ আছে, যা প্রধানত মৌখিক ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, বড়ো জোর গন্ভে। 
কবিতার ভাষায় সে-সব শব্দ যেন ব্যবহৃতই হয় ন, হলেও খুবই কম। গানে সে-সব' 
একেবারেই অপ্রত্যাশিত বা.অপ্রাধ্িত। ফারসী “শরম' শব্দটি বা ওই-জাতীয় কিছু' 
কিছু শব্দ গানে-কবিতায় খুব ব্যবহৃত হয়ে থাকে,-_-আমি এ শব্দগুলো ছেড়ে দিয়ে 
অন্ত শব্দগুলোর কথা ব্লছি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাষায় নিতান্তই কথ্যভাষায় চলিত 
আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের প্রয়োগ মোটেই দুর্লভ নয় । 

গানে সচরাচর সুরেলা শব্দই. বেনী ব্যবহার করা হয়। স্থরেলা শব্দ তো আছেই, 
উপরন্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবায় কিছু কিছু -গন্ভাত্বক শব্দও আছে। এই শব্দগুলোর 
ভাবান্থযদ্দের মধ্যে কাব্যের আমেজ যেন নেই। এগুলোর বেশীর ভাগ বা সবটাই তথ্লম 
শব্দ । এই সব গ্ভধর্মী শব্দের ব্যবহারে কথ্যভঙ্গি মাঝে মাঝে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
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তা ছাড়া, কথ্য ভাষাতে: ব্যবহৃত হয়, এমন অনেক তন্তুব শব্দও ববীন্দ্রসঙ্গীতকে 
কথ্যভাষার কাছাকাছি এনে ফেলেছে। নীচে এইসব বিষয়ের বৃষ্টাস্ত রাখলাম । 
(ক), ' হাওয়া, -ল্স্ং২২) ১, ৯২, ১৪১, ১৭৪১ ২০০১ ৩০৯, ৫৬০) ৫৬১১ ৫৬৪, 
৫৬৬; ৫৬৯) ৫৭৯১ ৫৭১, ৫৭49১ -৫৭৫/ ৫৭৮১ ৫৮৯১ ৫৯৭,৬০২) ৬০৪ 1 খবর,-- সং 
৩১,-২৬৭, ৫৭৩।  হুকুম”-সং-৪৪,-স্ব ৩৬. দাঁগ+সং ৫১, ১০৭৮ ১৭1, 
খুশি, সং: ১, ৬১৪১৪৪, -১৯০) ২৩১, 1২৯১৪ ৩১৪১ €৫৯3,-স্ব ১০, স্ব ৩১,. স্ব ৩৬। 
বাকি,সসসসৃং ৭৭১১২০১১৩৯১ :১৮৭, ২৪৭, ২৫৮, ৩৫৪০১ ৩৬৪, ৪০০, ৪৮৬১ ৪৯১) 
৫৯৭,৯৬১৪।। জিনিস,-বসং ৯৬১ . ২২৯, স্ব ৪৬ ।. হিসাব, হিসাবি,-সং ১০*, 
স্ব ৪১৭ নেশা,-সং ১০৫১২ ৫৭৫/ ৫৮০) স্ব ৪৫, স্ব ৪৬ । দেরী-_সং ১৪১) ৩৩৬ 
৫৬৩) স্ব ৩২। আরাম।-সং ২১৫, ২২২, ৫৯২। তুফান, _সং ২৪১ ২৪৬, ৩১৪, 
€৫৩/-৫৬৪ জব ৭) স্ব ১৩। হাজার,-সং ১৫৩, ২৫৫। কিনার, কিনারা সং ২৯৯, 
৪৪৮৭ ঘরঘ,সং' ৩১৫৮ দাবিত-সং ৫৫১, ৫৯৮ রাজি--সং ৫৫৩) 
দবেয়াল,-সং ৫৫৪ | লাগায,-সং ৫€৭০। বরফ, সং৬০৬ | মেয়াদ,_ সং ৬১১। 
বালাই, সং ৬১১, বাস্ত-সংহ্ব ৬, স্ব ৭, স্ব ৩১। গদি, _সংন্ব ২৬।. গোলে- 
মালে-সং স্ব ৪৬. জাদুকর, সং'ম্ব ৬৪) . 
(ধ) আধি--সং ১০, ১৪৯।- কাঙাল্,--সৃং ২, ৫৫, ৭8, ১৬৪, ৪৪০) ৫৪৯, 
স্ব ২২। কুধ,"_সং ৯৮ । বড়াই, সং ২৫৯৭ দোসর,-সং স্ব ৪৫। 
2 (গ) . চাবি,সং ৫৮,৫৯৮ 1, ১4০14 
(ঘ), আলা--ফৃং ১।-. +. ৪2: AN এষ A 
, (৪) বোবা|,--সং ১৪, 88$:8৭ ৮৩১১ ১১০০৪ ১৯১১-১৯২ ৩৩৮-৪৭৭, ৫৫৮) 
৫৬৬,১৮৫ ৭৪১:৫৭৫১-৬১৪) স্ব ৬, স্ব ২৮, স্ব ৪91. উজাড়, সং ৩০১ ৬১। ঠিকানা -- 
সংা৩৩, ১৭৪;: ৩৪২ 1 :আঁড়াল-_-সং ৩৬, ৪০, ৮৮, ১৩২, ১৫৪, ১৫৪, ২৭১, ২৯৭)" 
৩৪৭৪ ৩৬৫; ৪২১,৪৩৩, 1৪৯২১৭৫২৫১৩ ০৫,০৬১৭ । আট,__সং ৪2, ৭2,:৩৪৩, স্ব ৩০। 
সং ৫৭, ১৫৪,১৯০, ৬*২ | -ভেলা/সং ৭১, ৩৩৪, ৩৩৮, ৫৭8, ৫৮০, ৫2১, 
৬১৪; স্ব-৩৩। : ঝুলি, . ঝৌলা,-_সং1৭৪, স্ব ২৯; স্ব ৪৬। দেনা,=সং ৭6, স্ব ৫, 
দ্ব- ৪৬. ঝারি:-সং: ৯১.। খালি -_সং ৯৪। জমা১-:সং- ১০০১ ১৬৬; ১৪২, 
€৩১। দায়,_সং- ১৫৩% ১৪৯.। জড়ো,_সং- ১৬০,২৫৯ ভিড়,-সং. ১৮৩, 
৪৮১7 ৫২০৭ - ফাঁদ;-_-সং॥১৮৭, ৩৪৩,৫৮১ পাঁড়ি)_সং ১৪৪,৫৩১, ৫৬০, ৫৬২. 
-উদান,=-সং ২৭৩; ৩:৯ । - ফাসি, সং২৪৪/ঘ্বা১। টুকরো১সং* ৫৫৩ । “কাছি-_- 
সং ৫৫৩। ফুটো--সং ৫৭০ । পারানি-"সং-৩১। দুড়ি,-- সং ৬১১ স্ব ৩৬। বোবা,- 
_ সংস্ব ৬ ' খাটো,--সং.স্ব-১০1-.খাঁটি,_সং স্ব ৪৬1 পালট|,-_সং ৩৪৬ ৷ - 
১+ -- (6) আধা-সং"৫৬৬।- বেড়া,--সং:১৪। সমুখ,_ সং: ২২, -৪৯৩, -৫৫৯। 
নতুন,--সং৬২৪, :৪৫,:৫৭৪.1। উধাও,_সং ২৫৮ ৩১৪, ৩৪৮।৩- নেয়ে,--নৃং ৩১, 


১৪২৩: বাংলা সাহিত্য। পত্রিকা 
১৪৭, ১৪৮। ।' পাগলা,--সং*৩১ | : মিছা; মিছে+--সং 9১) ১১২, ২৩৮ । ' আঙিনা == 


সং ৪৪) ৬১, ৩১৩) €২৪,৷৫৯৪, স্ব:১-৭ হাট,=_সং ৫৩, ৫৯-৭৫, ১৩৯১, ১৪৭, ২২৮, 
৫৬৬, স্ব ২০, স্ব ২৭, স্ব ৪৫ । বাতি সং ৫3, ৮২) -১৪৯, ২০৯, ৫৬৯, ৫৮৩, '্ব ৪। 
বাবসাঁ=সং ৭৫1 কালা--সং ১৫*1 শিকল,_সং. ১৫০১ ২১৩ ৩৪৩, * ৬১১1 - 
ঠাই, সং ১৫২১: ১৮৩, ২৫৬১ ৩১৪, ৩৬৬, ৪৮৬, ৪৯৩1 বৌটা,_৫€২। হেট: 


J | 
সং '১৬৩। রশি,ন্দং ১৭৪ । পাথার,-_ সৃং- ১৭৬, ১৪৫;-২৬৯,; ২৭৯, ৩৯৫) 8১৮ 


£০৩ |- ছাই,--সং ২৯৪, ৪৫৪, ৪-৭৮, ৬১০, ৬১১ । লণ্ডভণ্ড) সং ২৩৭ । আগল,--. 
সং ২৪৫, ৩৪৯, ৬১১ । পুঁজি--সং-২৭০। পাঁতি--সং ৩২৮। তঁই।৮-সং ৩৫০ | 
নাগাল সং ৪৯* | ' সিতে,-সং ৫৫৩ । ভিত;_যং৷ ৫৫৪ । বেড়ি-_-সং ৬%১১:। 
অদ্রান,-_সং শ্ব ১। পাজর,-_সং স্ব: ৩।- গাঙ,_সং স্ব ৫ | বান-_সংস্ব ৫। 
পাক, সংত্ব ৭। পাজি,--সং স্ব ১৮1 কাথা;--সং স্ব ২৫। কানা, সং স্ব -২৮। 
চেলা৮_দং ২৯ ঘা,সংবন্ব ৪৩।- হট্টগোল --সং স্ব ৪৬। ' ভর,--সং ৩৬৬, 
৫8৪1 অভাগা, সং ৪৫১১ স্ব ৩। 7২০ - ও | 

ছে) আপদ,-সৎ ১০, ৪21 ছুরাশাসং ৩৮৯ ॥ রোষ;- সং ৩৪৯২। 
কুমন্ত্রণা/ সং ৪৪২।  শ্শানঘাট,_সং ৪৫৪১ "চাতুরী,সং ৫৩৫৭- প্রতিবেশী;-- ' 
সং ৫৯৮1 নেপথ্য,-্সং ৬১৪ | আবর্জনা সং স্ব ৪২। 

(জ) নাবা (নামা ),--সধং ১৩, ২৯৭ ঠেকাঁ,' ঠেকানোসং ১৪, ২৭, ৮৯, 

১৯৪১ ১৪৫, ১৪৮, ২১৮, ২৪২, ২৪৪, ৩৪০৪ ৫৩৩, €৮৪; *ম্ব-২। - পলানো সং ২৪। 
ঠেলা, সং ৩০, ৮৭, ১৫০, ১৭১, ২৩৫, স্ব ৪, স্ব ৩৩। মিটা) মেটা, মেটানো, 
সং ৩৭, ৪৮, ৪3, ১২৫, ২০০, ২৫১, ৩১৭,-৪০৭১,৪৪১১ ৪৮৮, ৬১১-। ' শসা) খসানো, 
সং ৪১,৮৮, ৩১৫, €৫২, ৬১৪ 1.-কুড়ানো)- সং ৪১, ৬২৯ ৬৮৭,২৮৬, ১৪৬) ৩৩৩). 
৩৪৫, ৩৫৮, ৩৮৪, স্ব: ৩৪1 - নাড়া, নাড়ানো,-_সৃং. ১,.২৫৯, ২৫৬, ৪৮৬৪). নেবাঃঃ 
নেবানো,-সং ৮৪, ১৬৫, ১৮৬, ২০৫১ ২০৪,২১৯, ২৩%, ২৩৮; ৫৬৯, স্ব, ২৮ ।.' ধাওয়া, 
সং 2২, ৪৮৪, ৪৮৭, ৪2১, ৫৪২,৫৪৯, ৫৯৫১-৫৯৬ |: লাড়াচ=সং- ৯৭১,২১১ ২৫৯। 
ছাপা--সং' ১০১, ২৬৭'। বীপা, সং ১০১, স্ব ৪১ ঘোওয়া,= সং ১০৮, ৪৮৮, 
৫২৬ । মজ|,_সং ১১৭, €2২। কাড়া,_-সং ১২০, ১৩৬, ২১৪; ২২৮১, ২৪৬, ২৫৪, 
৪৭৯, ৪৮৬, €৬২, স্ব ২৫ । " হাঁকা)-সং ১২৯, ৩৬৮১।- এড়ানো;_-সং ১৪২, ২৯৪১ 
২২৮ । জোগানো।ঁ_লং-১৪২ । চুকা, চুকানো,-্সৃং। ১৪৮)- ৪১ ৬০৭১-৬১৪ 
তাড়া,_সং ১৫০) ২৩৯, স্ব ৪৬। ভুড়ানো,স্দং-১৭৪%, ৪৪১১ স্ব ২৪-।-, জড়ানো 
সং১৮২। বিকানো১--সং ১৯৪, ২১৪,।- মানা, মং ২০* | , জোটা জোটানো১-, 
সং ২২৭, ৩১৪, স্ব ৪৬|. কওয়া১-- মং ৪, ২২৯, ২৬৭১. ৪৮১, ত্য ৬।' ভরা, ভালো. 


সং -২৩*১ ৫৫৩, ৫৮৪1 বোজা, সং ২৩৮৮ €৫৬ + আগলানো৮সং; ২৩৯। ' 


তাফ়ানো”ল্দং ২৩৯। খোওয়ানো, সং" ২৬। ছাওয়া” সং ২৯৮১ ১৩৭৪১ ৪২৮ 


হ 


ববীন্দ্রসঙ্গীতের ভাষ! £'একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি ১৪৩ 


৪৫৮৭ 8৭৪7 ৫৪৬ । বাওয়াঁ সং ২৯৮, ₹৪৪১, £৯৩১, স্ব ৭। ' বোমা,_সং ৩৩৬। 
€বিলীনোলসং ৩৫৮। নোওয়া, সং ৫২৬ রোচা,_সং ৫৫৪) পড়ন,-সং 
৫৯২ । মুদ্রা+সংম্ব ২৪| টেকা, সং ৩৬। শর্ভানো»_সংত্ব ৪৩। 
- ওপরের এই নামা রকমের শব্দের মধ্যে 'অনেকগুলোই 'অভিশ্রুতি : ও. স্বরসঙ্গতির 
; উদ্দাহরণ। -অভিশ্রুতি ও শ্বরসঙ্গতি যদি কথ্যভাষার ছুটি বিশেষ দিক হয়, তবে 
- এ্রগুলে। থেকেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাষার, কথ্য-ভাব.সপ্রমাণ কর! যেতে পারে । শব্দগুলো 
যে ভাবে চয়ন করা হয়েছে,'তার পরিবেশ ও অন্থযদ্ধ বিচার করলে দেখি, 'লৌফিক ও 
“ঘরোয়া পরিবেশই প্রাধান্য, পেয়েছে । রবীন্দ্রনাথের গানের কতকগুলি বিষয়গত 
“পরিবেশ আছে? সেই পরিব্শগুলো নানা ধরণের । তার মধ্যে লৌকিক পরিবেশ 
কটি প্রধান ..দ্িক। যেমন, -একটি ধরা যাক, ব্যবস-বাণিজ্য-বেচাকেনা-খপশোধ 
“ইত্যাদির পরিবেশ । এটি. একটি লৌকিক ব্যাপার। ওপরের শব্দগুলোর অনেক 
শব্দই এই পরিবেশের । নানা লৌকিক ও ঘরোয়া পরিবেশ ও অনুষঙ্গ রবীন্দ্রনাথের 
“গানের 'ভাষায় কথ্য-ভাবকে পূর্ণ ও গভীর করে তুলেছে ॥ 
৫. y 
গানের মধ্যে ধ্বস্তাত্মক ও অঙুকার শব্দের প্রয়োগের স্থযোগ খুবই কম। অবার, 
“ব্রগ্জলো লেখ্য ভাষায় তেমন পরিমাণে ব্যবহার করা হয় না। ববীন্্রঙ্গীতের ভাষাতে 
'ধ্বন্তাত্মক ও অস্কার শব্দের প্রয়োগ কম। -লামান্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই £ 
আখি আমার ছলছলে,_সং'১৪৯। ওই-ষে চাকা ঘুরছে ঝনঝনি,_-সং ১৮১। 
“কাপছে থরোথরে।,--সং ২১৮1 ঘনঘন ঝন"' বন ঝননন বননন পিনাক টঙ্কারে!, = 
সং ২৩৩। তোঁমার কিরণে সদা চলচল,-_ সং ৩০৪। পল্পবে পল্পবে হিল্লোলে 
" হিপ্পোলে ধরথর কম্পন লাগিল রে,_সং ৩৪১। স্রোতে যায় ভেসে, 'ভোবে বুঝি 
শেষে, করে দিবানিশি টলিল, _সং ৩৪৫। দরলগুলি কাপে থরোখরো,--সং &০২। 
এ যে বিষম জাল! ঝকাঁলাপালা;--সং প্ৰ ৪৫। মরিস মিথ্যে বকে ঝ’কে--সং শব ২৭ । 
“ফিরে হাহা“ক’রে উদাসী যলয়_সং ৩৮১ । | 
ধ্বন্ঠাত্মক ও অস্কার শব্দকে ক্রিয়াবিশেষণ এবং নামধাতু ক্ূপে--বাঁঙলা 'ভাঁষার 
-প্রর্কৃতির সঙ্গে মিল রেখে --রবীজ্রনাথ ব্যবহার করেছেন] 
Lo ES এ ০৫48 
- বালী *পুনরুক্তিবাচক এব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ খুব আগ্রহী গুর্থচেতনছিলেন। 
-এনাহিত্যপরিধৎ পত্রিকায় ' বিষয়ে তিনি “ মৌলিক" প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'লেখ্য 
' “বাঙলা ভাযাঁতে দ্বৈত'শব্দের' ব্যবহীর' করা” হলেও “তার সীমাও? সংখ্যা সঙ্কুচিত, 
- পর্কধ্য ।বিঙিলাতেই "এই "ধরণের “শব্দের” বৈচিজ্য'ওংপ্রয়োগসীমা অবারিত। তাঁর'গানে 


৩,১৪৪ A = বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


। কবিতায়" রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে“: ঘ্বৈত-শব্দেরে ,ব্যবহার - করেছেন। এ ছাড়া .সহচর- 
“'প্রতিচর শব্দও» আছে। এই ধরণের শবকে তীয়: আলোচনায় “দোসর শব্দ” -নায 
দিয়েছেন। অভিধাটি ভারী সুন্দর | 
"পুনরাবৃত্তশব্বথ এবং সহচর-প্রতিচর শব্দের আলোচনায় ভা কবিহ্লত 
“মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। .এই সব শব্দের পেছনে তিনি ছন্দ, সুর -ও1অহুক্ত 
ভাবকে . খুঁজেছেন। : এই ছন্দ-স্থর-স্থযমা-অব্যকুভাব কেবল - কবিতা” বা 'লেখার 
ভাষাতেই নেই”_সুখের ভাষাতেও.এর ব্যাপক ভূমিকা আছে। - 
রবীন্রসঙ্গীতের ' ভাষায় চারি 
'-মধ্যেই কিছু' কথ্যভাব নেই। তথাপি, নীচের"-উদাহরপপ্তলোতে কথ্যভাষায়- প্রায়শঃ 
ব্যবহার. করা হয়'না, এমন উদাহরণও দিলাম। ‘এর . উ্েশ্ত তুলনা "করা! £ তুলনা 
করে দেখা, লেখ্য' ভাষায় ব্যবহ্থত পুনরুক্তিবাচক'শব্ব ও সহচর -অুচরপ্প্রতিচর শব্দ্রে 
‘চেয়ে কথ্যভাষায়, ব্যবহৃত এই, ধরণের - শব্দ রবীন্দ্রনাথ : কতে| 'বেশী পরিমাণে ব্যবহার 
করেছেন। তা ছাড়া, ব্যতিহাররাচক শব্দ, স্বর ও ব্যপ্চন্ধ্বনির 'বিকারজ্জাত “দ্বৈতশব্দের 
ব্যবহার লেখ্য বাঙলাতে প্রায় অনুপস্থিত বললেই হয়; রবীন্দ্রনাথ কথ্য বাঙলার এই 
দিকটিকে তাঁর গানে-কবিতায় বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। 
| - (ক)... পুনরাবৃত্ত শব্দ, .বিশেস্ত-বিশেরণ ও অন্যান্ত .পদ-বাচক শব্দ, তৃতীয়া! ও 
সপ্চমীর অর্থজ্ঞাপক ) নিশ্চয়ার্থক এবং বনত্ববাচক £ কানে কানে,--সং ২, ৭, ২৬৭, ৩৬১, 
৩৮৮, €২১। বারে বারে, সং ৩; ৮, ১২, ২৪, ৫৯, ৭৫১ 2৬, ১৬৫১ ১৯৬১ ২১৪, ২৩৫, 
২৪৪, ৩৮৮, 8১8, ৪৩০, ৪৭৭, ৪৯৮, ৫৬৭ ৫৮৭, স্ব. ৪, স্ব ৮, স্ব:১২, স্ব ১৩, 
স্ব৩৩। সারে সারে, সং ৩, ॥৫৮, ২৬০, ২৭, স্ব ৩৪। ভালে, ডালে,_-সং.৬। 
ফুলে ফুলে-=সং ৮ । তারায় তারায়,_সং.৮, ১৪০, ২৯০ ৫১৭০ ৫.৮ বর্ণে বর্ণে 
সং৯»,৫১৭। বনে,বনে,-সং 2, ৩১: । দিকে দিকে, সং 2, ২*২, ২৩৫, ৩১৬, 
"৩৫৫, €৫৬। গানে গানে, সং'১*১ ১৮, ৩১৭, ৩৬১১, ৫২১ । ঢেউয়ে .. ঢেউয়ে, 
-কুমং ১১. পভানে, তানে” সং ২১। প্রাণে প্রাণে,_-সং ২১, শ্ব 21 ক্ষণে ক্ষণে, 
খনে খনে,--সং ২২, ৫২১ ৫৬১ ২০৫, ২১, ২১৯, ২৪২, €২১, £8৭, ৫৫2, ৫৬৩, ৫৬৭, 
, ৫৬৮ ৫৭৬, ৬০০, স্ব-১২। হাওয়ায় হাওয়ায়” _সং ২৫, ৬২ । ধুলায় ধুলায়,_সং ২৬, 
৩২৫, ৩৩৯, ৫৩৪ । ঘাসে' ঘাসে,-_সং:২৬। দিনে দিনে,-সসং. ২৭, 9২) ২১৪, 
২৬২, ৩৫৫১ ৫২৪, স্ব-€। যুগে যুগে” সং ৩৪, ১৩০১ ২৯৭, ২৯৯) ৫৬৭, ৫৯৩ | 
স্তরে স্তরে-_সং ৩৫, ৯৮, ৩৪৯১ ৫৩৩। হিয়ায় হিয়ায়, _দং ৩৬। মাঝে মাকে, 
সব ৩৭, ১৩৭১ স্ব ৭1 ক্ালোয় কালে, সং .৪৬। »তীরে-তীরে,দং ৪৬, ৫৬৪ । 
স্পায়ে পায়ে» পায় পায়,-সং €১, ২৬৮, ৩৫১, 8:68, স্ব ২৮। : নবনুৰ, সং £৪,২১২ 
২2৭,৪৬০, ৪৬৮, ৪৭০, ৪৭১,৪৮০: ৫০৪1, রঙে বু সং ৫৫১-১৪৯। ..একা| - 
. অএকাটসং-৫৮, ৫31 তারে, তারে, সং €৮,-.২০৪৯,১৫৩১,:/' ৩৪ । ; দলে দলে, 
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সং ৫৪৯) ১৪৭, ৫২০) ৫৬৭, তব 2। পথে পথে, সং ৭৪১ ২৯২১ ২৪৪, ৪০০, ৪১২ 
৪২৪, ৪৬২, ৫৭০১ ৬৪৩, স্ব ৩৪ | দ্বারে দ্বারে, সং ৭৪, ৩৩৩, ৪০*, ৪২২, ৪২৪, 
৪৬২, ৫৪৯, স্ব ১৩, স্ব ৩৪। ভয়ে ভয়ে, সং ৭৪, ১৯০1 ঘাটে ঘাটে, সং ৭৫, 
৬০৭। ব্যথায় ব্যথায়, সং ৭৬1 লোকে লোকে; সং ৭৭, ২৭০, ২৭৯, ২৯৭, 
৩৫৮, ৪০৬৮ ৪৬৯। কণায় কণায়, সং ৭৯। ছন্দে ছন্দে সং ৮১। শাখে 
শাখে সং »১। পলে পলে,_সং ১৩০, ৪৯২১ ৫৩৪, ৫৭৬, ৫৯২1| পলকে 
পলকে,__সং ১০১। চোখে চোখে, সং ১০১, ৩৮৮। দুয়ারে ছুয়ারে,_-নং ১০৪, 
৩৫৩ | শুধু শুধুই, সং ১০৫। কোপে কোণে _সং ১০৬। বার বার,সং ১০৭, 
২৮১১ ৩৪৭১ ৪১৪ । আরো আরো১ সং ১০৯। বরুষ বরষ, সং ১১৪। ব্রষে 
বরষে- নং ৪০৫। মনে মনে) সং ১১৮, ১৭৮, ২০৯। তালে তালে, “মং ১৩৪, 
৩৫৮, €৬০। ঘরে ঘরে,_সং ১১০, ১৪৮1 কাননে কাননে, সং ১৪৯। 
রাশি রাশি,_সং ১৮২। বাটে বাটে, -সং ১৯৬। বাতাসে বাতাসে, মং ২০৮ 
স্থধায় স্বধায়+_নং ২১০ । গায়ে গায়ে,__সং ২১২। ঘনঘন।-সং ২৩২। নয়নে 
নয়নে। সং ২৫১, ৪৮৭ । কালে কালে, -দং ২৯৭, ৩৫৮। আলোকে আলোকে 
সং ২৯৭। আলোয় আলোয়,__-সং ৩৩৯, ৫৮০। পল্পবে পল্পবে__সং ৩৪১। হিল্লোলে 
হিল্লোলে” সং ৩৪১। চকিতে চকিতে _সং ৩৪১। সুখ হুখ,_দং ৩৩৩। দেশ দেশ, 
দেশে দেশে, সং ৩৫৮১ ৪০৬১ ৪৫৪ । কোণায় কোণায়, সং ৩৮৭। চুপে পেত সং 
৩৮৮, ৪৬৪, €৩০ | মু মৃদু মধু মধূ--সং ৪০৫ | ধিকধিক,-_সং ৪১৪ । দূরে দূরে, 
৪৪০১ ৪৬০১ ৫২০। দ্বিশি দ্বিশি,_সং ৪৫৫, ৪৬০১ ৫৪২ | নিত্য নিত্য,_সং ৪৬৮ । 
গগনে গগনে” সং ৪৭০১ ৪৮৪ | কৃত কত, মং ৪৭৫। আছে আছে, সং ৪৮৬। 
নিমেষে নিমেষে, _পং ৪৯৫, €০০। গোপনে গোপনে, সং ৫২৫ | নিতি নিতি _ 
সং€২৫। কু কুঝধে_স্ং ৫৩৭ । অঙ্গে অঙ্গে,” -সং ৫£৪৭। পাড়ায় পাড়ায়, 
সং ৫৫৫ । নতুন নতুন,-_সং ৫৭৪ । বাঁকে বীকে, সং ৫৭৪ । খতুর ধাতুর, _-সং 
€৭৬| তিলে তিলে--সং ৫৯২ । ছোটো ছোটো, _সং €৯৭। ব্রেখায় রেখায়, 
সং৬০২। সীমায় সীমায়,_সং ৬:৪ । হাতে হাতে,_-সং শ্ব ৩২ | ভারে ভারে, _ 
সং স্ব ৩৪ । পদে পদ্ে--সৃং স্ব ৩৮। 

(খ) সমভাবার্থক জোড়াশব্দ, সহচরশব্ব, ‘দ্বোসরশব্দ-_ অর্থের পরিপূর্ণতা 
গ্োোতক ; ঘন্ব সমাস রূপে ব্যবহৃত: পৌষ-ফাগুন-__সং ১। ঝঁড়-তুফানে, সং ৮1 
পুম্পেপর্ণে সং» । বকুল-াপা,_সং ২৮। ধুলাবালি--সং ৫৯। দেহ-মন,_সং 
৯৩, ৩৪৮১ ৫২২ । ভুখশোক,__সং ১৬। ছুয়ারে-শিয়রে,সং ১:৬ । শোকতাপ,__- 
সং ১০৭। আকাজণ-আঁশায় সং ১০৮ । ধনেজনে,_সং ১১৮। মান-ভিমান,_ 
সং ১২৬। শোক পরিতাপ,_-সং ১২৬। হিংসাছেয,_সং ১২৬। কানসেভূধরে,_ 
সং ৪০। ভবনে তুবনে,_সং ১৪৯। লজ্জা ভয়, -সং- ১৭১) ২৭: | লাঘব ভয় 
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সং ১৮১। ভাঙাচোর1,-+১৮২ ৷ কুলকিনারা»_সং ১৯৫ | কেশেবেশে, _ সং ২০৫) 
আত্মীয় ্বজন-__সং ২৩২। শোকতাপ__সং ২৫০, ৪৫*। জীবনে যৌবনে - সং ৩০৭। 
অপুপরমাণু-_সং ৩১২, ৫৯৫ | ভয়ভাবনা সং ৩১৪, ৫১২। ফুলে ফলে-_-সং ৩১৮, 
8৫৪, ৫২০, ৫৯৪। নিন্দা অপমানে__সং ৩২৩। দুঃখ বিপদ,__সং ৩৩৯ | ঠিকঠিকানা 
সং ৩৪২ । দিন ছুপুরে, সং ৩৬১। স্বর্যতারা,--সং ৩৯২১ £২০ । দুখ শোক) 
সং ৩৬৭, ৪৫৬। গ্রহউপগ্রহ,__সং ৩৯৮ । জ্ঞান ধ্যান, _সং ৪৮1 সঙ্জনে বিজনে, 
৪০৯| ধ্যানে জানে, -সং ৪১১। পাঁপতাঁপ,-সং ৪১৭। হিংসা শোঁক,_-৪১৭| 
পাপেতাপে, নং ৪২৯। বাদ বিবাদের, -সং ৪৪২। অনাথ আতৃর/সং ৪৫১। 
কোলেবুকে,_-দং ৪৫৪ । অভয় অশোক,--সং ৪৭১, ৬১৩। জীবনমন,-দং ৪৮০ । 
নেচেকুদেসং ৪৮১। শয়নেত্বপনে, _সং ৪৮৭ । ধনেমানে,_সং ৪৯০ 1 নয়নে- 
বচনে, সং ৪৯৫ | দেশকাল,_লং ৫১*। দেহে মনে, সং €১৫। শ্বর্ণেরত্রে, 
সং ৫১৭1 শোভন লোতন,__সং ৫১৭ । শশী সুর্য, সং ৫২২। ছন্দেলষে»- 
সং ৫২৪। সোনালি রুপালি-_সং ৫২৫ সবুজে স্থনীলে”_সং €২৫। বিভাসে 
ললিতে, সং ৫৩৪ | শশীতারা, সং €৩৭| মনপ্রাণ_সং ৫৪৪1 কানন 
গিরি, সং ৫৫৫ হাসিখুশি, সং ৫৫৮। হাসিগাই,-৫৫৯। জানাশোনা, 
সং ৫৫৮১ ৬০৮।  চেনাশোনা,_সং ৫৭১1 ছুখতাপ, সং €৭২। উড়ে 
পুড়ে”সং ৫৭৮। অরণ্য পর্বত, সং &৭৯। চন্দনে কুঙ্ধমে,--সং ৫৮৮1 
শশী ভাগ,” _সং ৫৯৫ | বাধা বিপদ, সং €৯৯। ফলে ফুলে__সং *১৪। দেখা! 
শোনা,_দং ৬১৭। ধুলামাটি,_সং স্ব ১। খেলাধুলা,_সং শ্ব ১। প্রাণে মনে, 
প্রাণমন_-সং ৫৯৬ স্ব ২ | ঝড় বাদলে,--সং স্ব ৩।  কান্গাকারটি,_সং স্ব ৭। 
লাজে ভয়ে,_সংত্ব ১২' বিপদ বাধা সংস্ব ১৩। বিস্র বিপদ,-সং স্ব ১৬ স্ব 
৩৯। দিনক্ষণ, _সংত্ব ১৮। পাঁজি পুঁথি সং স্ব ১৮| হাসি খেলা।সং স্ব ২২। 
ধন রতন» সং স্ব ২৪1 হেলা ফেলা, সং স্ব ৩৩। টাকা কড়ি,সং স্ব ৩৬। 
ধর্মে কর্মে সংম্ব ৩৮। পর্বতে প্রান্তরে, সং স্ব ৩৮। সংশয় শঙ্কা, সং স্ব ৩৯। 
জোড়া তাড়া,--সং শ্ব ৪৬ । ধনে মানে,-সং শ্ব ২৫। 

(গ) শ্বরধবনির বিকারজাত, ব্যতিহার-বোধক ও সাধারণ £ ডাকাডাকি, 
সং ২৪। কানাকানি, সং ২৬, ৫৬২। দ্রড়াদড়ি,_সং ৩১, স্ব £। টানাটানি, 
সং ৮২, স্ব ৩৬। মাতামাতি,_-সং ৮২, ২০৫, ৬০২। বীধাবীধি,-- সং ৮৬। 
ছড়াছড়ি সং ৯৬। আধাআধি,সং ১৪৯। ঢাকা ঢাকি,_সং ১৮২। সোঁজা- 
স্থজি,_সং ২৯০ | কাড়াকাড়ি, সং ৪৬৩। বেলাবেলি,_-সং ৪৮১। কাছাকাছি, 
_সং ৫৫৩। রাতারাতি, সং৬*২। কড়াকড়ি, সং স্ব ৫। চুপেচাপে,- সং 
ত্বং২৭। দটাঘাটি।-সং স্ব ৩০। 

(ঘ) ক্রিয়াপদের পুনরুক্তিঃ বলো বলো,_-সং €৫। দোলাও দোলা ও, 
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সং৫৭। ভোলাও ভোলাও,--সং €৭। খেলাও খেলাও,--সং €৭। দেখি দেখি, 
-সং ৬৩। দাও দাও,_সং ৯৭, ১১৯। ডাকো ভাকো,সং ১১৪। রাখো 
রাখো,--সং ১১৪ । পরাও পরাও»-সং ১১৫। -ঘুচাও ঘুচা৪,--সং ১১৫. সাড়া 
দাও সাড়া দাও,-সং ১১৬। যাই যাই,-_সং ১৭৪। ডুবুডুবু, সং ১৭৪1 জানি 
জানি, - সং ২০২, ২৯৭, ৫:৯, ৫৯০ শ্ব ১২। বোসো বোসো,-সুং ২১৯। কাড়ো 
কাড়ো,-নং ২২৮1 সারো সারো সং ২২৮। সহে না সহে না, _সং ২৩৬। 
থাকো থাকো,সং ২৫১ । মোছো মোছো। সং ২৭০ | ছাড়ে! ছাড়ো,__সং ২৮৭। 
হারাই হারাই।_সং ৩৯৪। যাব যাব,__সং ৪২৭। দেখে! দেখো,_সং ৪২৮। 
জাগি জাগি,_সং ৪২৯। চলে! চলো,_সং €£৫৭। লহো| লছো”_সং €৪৩। 
খোলো! খোলো, সং ৫৭৭। ভোলো ভোলো১_সং ৫৭৭1 । তোলো -তোলো।_-সং 
৫৭৭। জেনো. জেনো” মং ৫৮* | দোলে! দেলো, সং €৮৭। ধরো ধরো, 
মং ১। চলায় চলায়» _নংম্ব ৪১1 
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(ড) অসমাপিকা ক্রিয়াপদের পুনরুক্তি £ যেতে যেতে,_সং ৮, ১৫৩, ২৯৫১ 
৫৬৭১ ৫৭২1 বসে বসে, সং ৩৬, ১৪৭। গেঁথে গেঁথে,-সং ৩৬, স্ব ২২। বয়ে 
বয়ে _পং ৩৭1 ফিরে ফিরে। সং ৫৪, ৬.৪ ১৫৩, €২৪। চেয়ে চেয়ে”_সং ৬১। 
গেয়ে গেয়ে সং ৬১। ছেয়ে ছেয়ে, সং ৬১। বেয়ে বেয়ে_সং *১। হেঁকে 
ঠেকে) নং ৭২। ডেকে ডেকে,২সং ৭২৮ ৪০৩1 ঢেকে চেকে,_ সং ৭২। হেঁটে 
হেটে” সং ৭৯। ভেসে ভেসে,-সং ২৭। ভেঙে ভেঙে,__সং ১০৭। ঘুরে ঘুরে, 
সং ১১৬, ৩*০১৪৪* 1 থেকে থেকে»--সং ৭২, ১২৮, স্ব ৮, শ্ব 2। কেঁপে কেপে-সং 
১২৮। দুলে দুলে; সং ২ ২৯৩০৯ । মরতে মরতে।_সং ২:৪ । মেপে মেপে” 
সং ২৬৯ | ধেয়ে ধেয়ে সং ৩১৫। ভারে ভরে সং ৩৫৫। টেনে টেনে।_সং 
৪+৭। ফুটে ফুটে, _সং ৪৮২ । চিনে চিনে, সং £৯০ । ভেবে ভেবে, সং স্ব ৩৩। 
এনে এসে, সং ২৩৯। - 

(চ) অসমাপিকা, সহচর-শব্দের সঙ্গে : ভেঙে চুরে,_সং৯৬। জেনে শুনে,-- 
সং ৪*৪। লুটে পুটে,_সং €৫৮। মেগে-পেতে,__লং স্ব ২৯। গলিয়া-ঝরিয়া, 
সং ১৪*। হেসে খেলে,__সং ২২৮। “ধুয়ে মেজে, - সং ৩১৪ । 

(ছ) অনুসৰ্গ শব্দের পুনরুক্তিঃ সাথ সাথ,__সং ২৫৭ । পিছু পিছু,_সং 
৩৫১৪ স্ব ২৬৯ । কাছে কাছে,_সং৩৮৮। পিছে পিছে,_সং ৫৩৪। আগে আগে, 
সং ৫৪৫, €৭৬। সঙ্গে সঙ্গে নং ৭৫। 

(জ) -অস্ত-ও-অন্তর-শব্দ যোগে £ বনবনাক্ক। লং ৬৪ । EE: ৭৯ 
যুগে যুগাস্তে,__দং €** | লোকেলোকান্তরে__-সং ৪৫৫, ৪৬১, ৪৮৭ |- যুগ যুগাস্তর,_ 
লং ৪৮৭ । বনেবনাস্তরে,_-সৃং ৬০৪ । 
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(ঝ) সমধ্বন্তাত্মক, সমভা বার্থক-বিপরীতার্থক, ও সহচর শব্দের মাঝে অন্য শব্দ 
বা বাক্যাংশ এনে £ অঙ্গে আমার চিত্তে আমার,__সং ৯। দলের পরে দূলে,_- 
সং১৪। গানের পর্বে গান গেয়ে৮_সং ২৮। সে তো আজকে নয়, সে আজকে 
নয়,সং ৩৩। ডুবতে দাও ওগো মরতে দাও,_-সং ৪১। প্রাণ দিয়েছ আপন হাতে 
মান দিয়েছ ভারি সাথে,- সং ৭২। বাজাও আমারে বাজাও, _সং ৯৯। আরো 
বেদনা আরো বেদনা,-সং ১০৯ ।| আরো আলো আরো আলো, সং ১০৯। 
শুনিস নি কি শুনিস নি,_সং ১৩০। আসে বুঝি আসে,_.৪১। ধুতে হবে মুছতে 
হুবে,_সং ১৪৬। ফিরিয়ে নে মা ফিরিয়ে নে সং ১৬*1 লও কেড়ে লও;__- 
সং ১৭১। নানা সুরে সুরে নানা তালে তালে, - সং ১৭৩। কাদাও যদি কাদাও 
এবার,_সং ১৯২। বাঁটের মাঝে হাটের মাঝে,_সং ২১৪ । কখনো বা তুলি 
কখনো! বা চলি,_সং ২২৫। লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,_-সং ২২৮। 
ছুটল রে এই ছুটল রে, সং *৭১। টুটল বাধন টুটল রে,সং ২৭১। উঠল রে 
এই উঠল রে,-সং ২৭ | গ্রহ হতে গ্রহে,_সং ৩০৪। ভালো সবই 
ভালো -_সং ৩১৯। নাহিরে মোর নাহিরে,সং ৩৬, । আরো চাই 
যে, আরো চাই গো,--আরো যে চাই,-সং ৩৮৪। দ্বাও ভেঙে দাও, 
সং ৪০৪।- প্রাণ লভুক সকল ভূবন, নয়ন লতৃক অন্ধ_সং ৪০৬। রাখো 
তারে আলোকে, রাখো তারে অমৃতে,_সং ৪১২। শুধু ধুলি শুধু ছাই = 
সং ৪৭৮। সকল কর্মে, সকল মননে,__সং ৪৯৫। মিত্র আমার, পুত্র 
আমার, _সং ৪৯৮। সকল বাক্যে সকল কর্মে, _-সং ৫১৫। নানা পরিচয় নানা 
নাম,__সং ৫২৫ দ্বিনের পরে দিন,-সং ৫€৩১। নীরব চন্ত্রমা, নীরব তারা, 
সং ৫৩৬। ঘরে আধা বাইরে আধা,_সং ৫৬৬ । ফুটোর পরে ফুটো সং ৫৭০ | 
নানান রূপে নানান বেশে,_৫৮২। তোমার রাতি আমার রাতি-সং ৫৮৩। 
হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি,_সং--৬১১। তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,_ 
সং শ্ব ১। কী ম্মেহ কী মায়া,_সং স্ব ১। অনেক দড়া অনেক দড়ি, 
সং স্ব ৩৬ । 

(ঞ) সংখ্যাবাচক শব্দ) পুনরাবৃত্তি ও সহচর শব্দ : শতলক্ষ_সং ৭৩। 
শত শত,-_সং ২৫৮, ৪৩৯ । দু-চারটি,__সং ২৫৮ । শত সহস্র,_সং ৪৩২ । 

(ট) দুইয়ের অধিক শব্দে: হুনীল-শ্টামল-স্থধায় ভরা,-সং ২৫ । নন্দিত 
করে| নন্দিত করে| নন্দিত করো,-__সং ১১১। যষা-কিছু মলিন, যা-কিছু কালো, 
যা-কিছু বিরূপ, সং ১১৫ । সকল বাক্য, সকল শব্দ, সকল চেষ্টা --সং ১২৩ । হাটে 
মাঠে বাটে-_সং ২২৮ । তম মন প্রাণ,__সং ২৩৬ । ধন-জন মান, সং ২৩৬ । 
চন্দ্র সূর্য তারা--সং ২৪৮। শাস্তি শাস্তি শান্তি_সং ২৫৬। স্বর্ষ গ্রহ চাদ, 
সং ৩৫৫ । রবি-তারা-ইন্দুতে,_দং ৩৫৯। রবি শশী তারা,_সং ৪০৩। প্রেমে 
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প্রাণে গানে” সং ৪২১। তঙচ্ছ-অন ধন,__দৃং ৪৩০। শোকে ছুঃখে মরণে,__সং 
৪৩২ । সংশয়ে সন্তাপে শোকে,__সং ৪৩৫! .আলোকে প্রেমে আনন্দে” -সং ৪৪৪1 
সত্যমঙ্গল প্রেমময়,_-সং ৪৫২। -চিরবন্ধু, চিরনির্ভর, চিরশান্তি_-সং ৪৫৩। শ্রাস্তি 
আলস বিষাদ বিলাস দ্বিধা বিবাদ,__সং ৪৫৬। শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের 
মেলা,-_সং ৪৫৭ । তম মন ধন,__সং ৪৬৪! রবিশশী তারা,_সং ৪৬৭, ৪৮৫, 
৫১০। সুবষ চন্দ্র তারা,_সং ৪৭০। গ্রহ তারা তপন চন্দ্র--সং ৪৭২ । স্েহ 
প্রেস দয়া ভক্তি_সং__9৭৭। হৃদয় প্রাণ মন, সং ৪৭৮। স্বাদে সৌরভে গানে, 
-সুং ৪৯৮। পিতা মাতা ভ্রাতা _সং ৪৯৮1 নঘধী গিরি বন, -সং ৫০০1 ববি 
শশী গ্রহ তারা,_সং €০৬। চন্দ্রমা তপন তারা,__সং ৫০৯। নম্র নীরব সৌম্য 
গভীর,__সং ৫১৯। কোথাও ছুঃখ, কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই,__সং ৫৯৮। 
পুণ্যে বীর্ষে অভয়ে অমুতে_সং স্ব ৩৮। 

পুনরুক্তি ও সহচর শব্দের এইসব উদ্াহরণের সবই কিছু কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত 
হয় না, কিন্তু বেশীর ভাগই ষে ব্যবহৃত হয়--একথা অস্বীকার করবেন কে] 


৭, 


বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার পুনরুক্তির তুলনায় বেশ কম। কিন্তু যতটুকু 
ব্যবহৃত হয়েছে, তার মধ্যে কথ্য ভাবের পরিমাণ বেশী। সমভাবাত্মক ও সম- 
ধ্বন্তাত্মক শব্দ, সহচর শব্দ ও পুনুকুক্কিজাত শববছৈতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন ছন্দ- 
স্যমা-পূর্ণতা-অখণ্ডতার ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছেন,__বিপরীতার্থক শব্দের মধ্যেও তিনি 
গভীরতর একটি দিককে লক্ষ্য করেছেন বলে আমার মনে হয়। কেবলমাত্র নিছক 
কথ্য ভাষার একটি বিশেষত্ব ক্ূপেই তিনি বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার করেন নি। 
সব রকম ছন্দ ও বিরোধের মধ্যে যিনি, সামন্রস্তকেই প্রধান বলে মানতেন -_বিপরীতার্থক 
শব্দের ব্যবহারের মধ্যেও তিনি সেই একই বোধকে প্রতিফলিত করেছেন। 

জীবন ও ভবনের কতকগুলি ০৪31981 ব্যাপার রবীন্দ্রনাথের বিপরীতার্থক 
শব্দের মূল দিক। যেমন, রাত্রিদ্িদ আলো-অন্ধকার, জীবনমৃত্যু, সুখদুঃখ। 
উদ্দাহরণ দিচ্ছি £ 

(ক) আধার-আলা,_সং -১। - আলোয় অন্ধকারে”-সং ৮। আলো! 
অন্ধকারের, _পং ৫২৪। আধার আলোয়, আলোর, সং ৬৩, ৩৫২, ৩৮৭, €৮৭। 
আলোক অদ্ধকার,__সং ১২। আলোকে আধারেত_সং ৩২৯। আধারে আলোকে, ' 
_-সং ৩৫৩, ৪৬১। আলো! ছায়ায়” সং ৫৭৭ । আধার আলো! সং ৬১৪। 

(খ) দিবা নিশা--দং ১। দিবস রাতি,_সং ৮, ৪৯৮, স্ব ৩। দিবা 
নিশি, সং ১১১ ২১৫, ৩৮১১ ৩৯৫১ ৪৫৫১ ৫৫৮ ৫৬২১ স্ব ৪৫1 দ্বিবস ব্ভাবরী, 
সং €৪। দিন রাঁতিত-সৎ ৫৭। দিনে রাতে,-_দং ৭৫, ১৫৯, ৪৫৬। দ্বিন 


১৫০ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
রাজি,সং স্ব ৪০। দিবা রাতি,_সং ৮২, ৫১০1 নিশিদিন,_দং ১২১, ১৭২ 


২১২, ৪০০ ৪ ২, ৪২১, ৪৩৯, ৪৫১, ৪৮৩, ৫১৪, €৯৬, প্ৰ ৬। দিনরজনী,_ 
সং ১৩, ২৯৯, ৩২৬, ৩৮৪) দিবসে রাতে,_সং ২৫২) বাত্রি দিবা,_-সং 
২৯০1 চিরদিবা চিররজনী,_-সং ৪৫৩। দিবসষামী,_সং ৪৯৩1 দিবসরাতি-_ 
অং ৫০৪ | দিবা রাত্রি-সং স্ব ৩৯ । 

(গ) সীঝ সকালে,_সং ২৮। সকাল সীঝে,--সং ১২৮1 সকাল সীজে।_ 
সং ১৪৩, ২৯০। সকাল সম্ধ্যাবেলা,_-নং ২৩৫ । 

(ঘ) চন্্রতপন,_সং ৩৯৮, ৪৭৬। চন্্রহুর্যসং ৩৯৮ রবিশশী,__সং 
৩২৬। অধউধ্ব$-সং ৪৩৯। স্বর্গে মরতে, _সং ৪৭২। দিকবিদিকের,__সং 
৩৪৮। রোল ছায়া,- সং €৫৯। 

(ও) এপার ওপার,__সং ১৪৭। এপারে ওপারে,- সং ৫৭৯। পথে বিপথে, 
সং ২৯৯। জলেস্থলে, -সং ৩১৮, €৩৪১ ৫৬৭, £€৭৬। স্থলে জলে, সং 8৫৪8, 
স্ব ১২। দেঁশবিদেশের, দেশবিদেশে, সং ৩৪২, ৩৬৫, স্ব ২৫। নিকটে দূরে,_ 
সং ৩৪৭। স্বদেশে বিদেশে, _সং ৫০০ | নগরে গ্রাষে,_-সং স্ব ৩৮। 

(চ) সাদীয় কালোয়,_-সং ৬৩, ৫৪৭। সাদা কালো, সং ৬১৪, শ্ব ৪২। 
সম্পদে বিপদে” _সং ১২১। সত্য মিথ্যা,__সং ১২৩। মান অপমান,-_সং ১৮১, শ্ব ৯। 
পুণা পাপে,_সং ২৯৯। বিরহমিলন।_সং ৩৪৭। মন্দ ভালো,__সং ৩৬১, শ্ব ৪২। 
বিপদে সম্পদে+_সং ৪২০। ভয় অভয়, সং ৪৮৪ । অপমানে মানে,_সং ৫৮৭ 

. ছে) জীবনমরণের।_সং ১৩। জীবনমরণে,_সং ২৫৪ | জীবনমরপ, সং 
১০৪, ২০২। মরণে জীবনে,_সং ৭৪। জনম মরপেতে,সং ৭৫। জনমে 
মরণে,--সং ১৭২, ৪৩৮, ৪৭৬, ৫০০1 জনম মরণ, সং -৪৬৯ । জন্বমবরণ,_ সং 
৮১। জীবনে মরণে,_ সং ১২১৪ ৩৬৬, ৪৫০, ৪৫৫) ৫০৩। মরণে জীবনালোকে,_ 
সং ৩৫৩ । ম্রণবীচন, সং স্ব ১৩। 

(জ) কাম়াহাসি,_সং ১. ১৪৮, ২৪৪, ৩১৭, ৫৪৬, ৬১৭। কেঁদে হেসে, 
সং ১০৮, ৫৮২৯ €৪৭। হেসে কেঁদ্কে,__-সং ৬০৮। দুঃখ সুখের, -_সং ২৯, 
৫০, ৭৬, ৮১, ৫৫৪ | সৃখছুখ,--সং ১০৪, ১২৩, ১২৪, ১৮১, ৪৬৯, ৪৮০ । 
সুখে দুখে,_সং ১১০, ১১৮, ২৪৩, ৪১০ ৪২৯, ৪৬১, ৫০৯, ৬১৪, স্ব 2১২। 
দুঃখে স্ুখে,_সং ১২১, ২৩৫, ৪৮২, ৫০১১ ম্ব ২। স্থখে শোকে.__সং ১৭২, 
৪৫৫। ছুখ স্থখ,- সং €২৩। সুখে অসুখে,--সং ২৯৯। দুঃখ সুখ, সৃং ৩৯৯। 
দুঃখ সুখের _ সং ৫৭৯, ৫৯১ । শোকে আনন্দে, --সং ৫০০! 

(ঝ) আপা যাওয়ায় সং ২৫। আসা. যাঁওয়ার,সং ৩৮৭, ৫৪৮, €৬২ | 
আনাগোনা»_সং ১৩২, ২৯০১ ৩৪৪, ৪৮২, ৫৫৮, ৫৭১, ৬০৮ | আসে ঘায়,সং ৩৮৯, 
৫৫৯1 আনবে যাবে,--সং ৫৮৪1 
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(গু) বেচাকেনা, সং ৭৫) ৩৬ স্ব €। চাওয়া পাওয়া;-সং ২০২, স্ব 
৪২। দেয়া নেয়াসং ২৯৮। দেওয়া নেওয়া) সং ৩৪৬, ৬১৪। ভাঙা গড়া, 
স্পস্য ৩৫৮, স্ব ৪৪ । রাখো মারো, সং স্ব ৩৬ । 

(ট) নরনারী,_ সং ১২৬। বালিকা বালকে,_সং ৩৩০ । দেবমানব,-- 
সং ৪৭৫। ্‌ 

($) ভিতর বাহির,--সং ৪৬। হৃদয়ে বাহিরে, সং ৩০৭, ৫০০। অন্তরে 
বাহিরে --সং ৪১৮, ৪৬১, স্ব ৩৮। বাহির অন্তরে,_-সং ৪৩৯, ৫২৩। লাভে 
শ্ষতিতে,_-সং ১১০। আপনাঁপরে, -সং-৩৬৪। প্রিয়ে অপ্রিয়ে,-সং ৩৬৭। 
প্রিয় অপ্রিয়।সং ৪৮০। নির্জনে সজনে,_সং ৪১৩, ৪১৮। আঅবলের বল,_ 
সং৪.৩। অকুলের কূল, _ সং ৪২২। ঘরে পরে,_-সং শ্ব ৩০।. 

(ড) ছুইয়ের অধিক শব্দে £ঃ সুখে দুখে শোকে,-সং ২৫২। সুখ দুঃখ 
শোকে,-সং ৩৫৩। সুখে দুঃখে বিপদে,--সং ৪০2। সুধ-হুঃখ হাসি-নয়ননীরে, _ 
সং ৪১১ । সুখে দুখে হরে, সং ৫২৫। 

(চ) অন্ত শব্দ বা বাক্যাংশ এনে £ তোমার আধার তোমার আলো _- 
সং ৬১। অসুখের "পরে দুখের "পরে১সং ৯৮1 দুঃখ করুক সুখ -দং ১২২। 
আঞ্জ আসে কাল চলে ধায়_সং ২৩২। বাতগুলো! যায় হায় রে বৃথায়, দিনগুলো! 
যায় ভেসে, __সং ৩৩৬ | অরূপ বীপা রূপের আড়ালে,_-দং ৩৪৭। আধার বীণায় 
আলো! বাজে, সং ৩৪৮। রাতের তার] দিনের রবি,__সং ৩৫২। চন্দ্র ছুটে, স্বর্ধ 
ছোটে,--সং ৩৬০ | দূরকে করিলে নিকট,_সং ৩৬৬। পরকে করিলে ভাই, 
সং ৩৬৬। নৃতনের মাঝে তুমি পুরাতন,সং ৩৬৬। হানি মিছে কান্না মিছে, 
সং ৩৮২ । অপরূপ সে যে রূপে বূপে, মং ৩৮৮। তারা আসে তারা চলে যায়, 
সং৪০৩। অধনের হও ধন, অনাখের নাথ হও হে, সং ৪১৩। হেরিব সজনে 
নরনারী মুখে, হেরিব বিজনে, সং ৪৩২। চেউ ওঠে পড়ে, _সং ৬১৫। তোমার 
কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে, _-সংন্ব ২। ঘরের হয়ে পরের মতন, _ 
সংস্ব=। কে বা আপন, কে বা অপর,সং স্ব ১৩। কোথায় বাহির কোথা 
বা ঘর, সং ১৩। দুখের রাতে সখের ম্রোতে,_সং স্ব ২১। বারেক এদিক 
বারেক ওদিক,_-সং স্ব ৩৩ । 

এই প্রসঙ্গে ইংরিদী ০X7১৮০৮০n, Paradox প্রভৃতি অলঙ্কারের কথা 
মনে পড়ে ॥ 
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কথ্য - ভাষাতে ব্যবহার করা হয় এমন সমাস ববীন্দ্রনাথের গানের ভাষাতে 
কিছু কিছু মেলে। নীচে তার দ্টষ্টান্ত দিলাম। অনেক রকমের সমাসই এই . 
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উদ্দাহরণে আছে বটে, তবে তপুরুষ, উপপদ্ধ তৎপুরুষ, বহুব্রীহি এবং অলুক 
সমাসের প্রাধান্ত লক্ষ কর! যাবে। উপপর্দ তৎপুরুষ এবং বহুব্রীহি সমাসের প্রতি 
রবীন্দ্রনাথের গ্রীতিও লক্ষণীয় । দ্বন্দ সমাসও তিনি ব্যবহার করেছেন অনেক-- 
আগেই তার উদাহরণ দিয়েছি। 

প্রাণ পোড়ানো - সং ১। বীধন হারা-সং ৭। আপন-ভোলা মনে--সং ৭। 
গান-ভোলা_-সং ১-। সাঁঝবেলাতে-_ সং ১২। দিশাহারা--সং ১৬। অকাজ 
সং২৩। তোমায় আমায়--সং ৩৪ | শিশির ধোওয়া সং ৩৬। আধার-ভাঙা! - সং৩৮। 
থসে-পড়া-_সং ৪১। না-বলা বাণী--সং ৫৬ না- দেখা ফুলের সং ৫৬। আঅঝরা-_ 
সং ৫৬। হারিয়ে যাওয়া মনটি -সং ৬২। ছড়িয়ে পড়া আশাগুলি_সং ৬২। লুকিয়ে- 
রাখ!--সং ৯২। সোনার কাঠি -সং ৩৯২। আলোয়-পাগল-_ সং ৯২ আঁধার-কর! 
-৯৬। শৃন্ত-ভরা -সং৯৬। জননীর-মুখ-তাকানো হাসিতে ৯৯। ভাষা-ভোলা 
গীতে -সং৯৮। ভব-কোলাহল-সং ১:। পাঁপমনে সং ১১২। ধর্ম-বিমুখ_সং 
১১২ আঁপনমনে --সাঁং ২২৭, ১৪৩, ১৬১, ২৫৫১৫৫৯। আপন কোঁণে--সং ১৪৬। বজ্ধ- 
ঘরের__সং ১৫, | দেশছাড়া,_সং ১৫০ বিজলী আলো,-সং ১৫১। আপনহাতে, 
--সং ১৫৮। দুয়ার দেওয়া ঘর,- মং .৬৩। দিশেহারা, সং ১৭৬। বন্তাবেগ,__সং 
১৮৩। ছাড়চিঠি,-_সং ১৯৮1 আকাশ অদ্ধকরা_-সং ২০২। মরপ-টানে,সং ২১৮। 
-প্রাটীরে ঘেরা,_সং ২২১। হতভাগ্য,-সং ২৪৪ | হার-মানা হার,সং ২৪৭। 
লুঠকর! ধন,_সং ২৫৯। ্ৃষ্টিছাড়া,__সং ৩০৯। ছুঃথ-বিপদ-তুচ্ছ করা, _সং ৩৩৯ । 
হাতে পাওয়ার,সং ৩৪৭ | চোখে চাওয়ার, - সং ৩৪৭ | লুকিয়ে ফোঁটা,_-সং ৩৪৮। 
আরাম-ভার্ডা,__সং ৩৮৬। না দেখা, সং ৩৮৮। চোখে চোখে চাওয়া, সং ৩৮৮। 
দীনদশা, - সং ৪০৭। ভবসিন্ধু-_-সং ৪৪৮। মৃত্যুভয়,_সং ৪৮:| বিশ্বপরিবার।-- 
সং৪৮ | দিশাহীরা,_সং ৫০৬। তত্দ্রাহারা।_সং ৫২৯। ঘুম-ভাগা চোখে, 
সং ৫৩3 । আলো করা মুখের পানে,_সং ৫৫১। আপনভারে১-সং €৫৮। পথ- 
চাওয়া, সং ৫৫৯ সব-হাঁরানো, সং ৪৬৯। বর্ণা ঝরানো, সং ৫৭০। সাগর 
তরানো,-সং €৭০। লাগাম-পরানো,_সং ৫৭০। হঠাৎ-হাওয়া, হঠাৎ্-পাওয়া, 
হঠাৎ-বাশি, হঠাৎ্গন্ধে সং ৫৭১ । ভেসে-আসা-ধন।সং ৫৭১। পথহারা, সং 
৫৭১। ধুলা-ওড়! হাওয়া,১সং €৭৪। ফাগ্ডন হাওয়া,- সং €৭*৫। ভাঙন-ধরার 
ছিন্ন-করার,সং €৭৮। সকালে ধরানো,-_সং ৫৮০ । ছায়ায় ফেরা, ধুলায় চলা,-- 
সং ৫৮৩ । শিশির-ভেজা,-সং ৫৮৯ । অকাতরে,_সং ৫৮2। দুঃখ সুখের ঢেউ 
ধেলানো,-সং ৫৯১। হারাধন,- সং ৫৯৫1 লন্ধ্যা-হাওয়া,_সং ৫৯৭1 ঢেউ- 
খাওয়া সং ৬০৭। শিকল-ভাঙা,-সং ৬১১। গ্রাণপণে,_সং ৬১৪ । বোঝ! 
খসে-যাওয়া,_সং ৬১৪ 1 ধেলু-চরা-সং স্ব ১। পাখি ডাকা, ছায়ায় ঢাকা»--সং 
হব ১। ধানে-ভরা।২সং স্ব ১। সকল-সহা সকল-বহ1,- সং স্ব ২। বুক-ফাটা,-- 


রবীন্দরসঙ্গীতের ভাষা : একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি ১৫৩ 
সং স্ব ২২। ভিক্ষাঝুলি, সং স্ব ২৯। দ্বপ্রেদেখা” সং স্ব ৪২। সাষ্টছাড়া, সং 
খ৪৫। কাটটকর,_সং স্ব ৪৬ 
৯. | 

সাধু ও চলিত বাঙলা ভাষায় পদাশ্রিত নির্দেশক -টা- আদরে ও হৃস্ার্থে -টি- 
রূপ নিয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় এবং অন্তান্ত অনেক রচনাতে -টা-র 
জায়গায় -টি-র ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সাধারণ ও আদরার্থক এই দুটি ভিন্ন 
রূপ নেই । এখনকার কালের অনেকেই -টা- একেবারেই ব্যবহার করেন না, সম্ভবত 
রবীন্দ্রনাথেরই প্রভাবে। 

কথাটি,সং €, ৩২, ১৪৭, ৫৮৩। একতারাটির, - সং ১২। পালটি,--সং 
১৬ । আলোটি,--সং ৪২ । প্রেমটি,__সং €২। মালাটি,-সং ৪৩। গানটি, 
সং ৪৩। নামটি,_সং৪৩। বাঁশিটি,_সং ৫৪1 একটি, সং ৫৪) ২৫৫ । ছায়াটি, 
সং ৫৬1 সমনটি,_সং ৬২। স্থরটি,_সং ৯৮১ ৬০৭। চাওয়াটি,-_সূং ২৪৩ । 
সাড়াটি।__-সং €৭৩। পথটি,_সং ৫৭৩। জলটা,--সং স্ব ৩৩। 

একটি ধারে,_সং ৩। একটি তারে_সং ১২। একটি মুঠি-সং ২৩। 
একটি- বাতি,_-সং ৫৯ | - একটি ছুয়ার,_-সং ১০৭। একটি কোনায়,__সং ১৩২। 
একটি চাঁওয়া,সং ২৪৩। একটি রশ্মি,_সং ৩০১। একটি বেলা,_সং ৬১৭। 
সারাটি দিন,_সং ২২। 

গুণ ও ভাববাচক, বরা রে ‘একটি’ 
ব্যবহার করেছেন। 

এইটুকু সং ৫, ২৩। আধারটুকু--সং ৭৭। কণাটুকু,- সং ৫৯৫ 
টক সং৬*৮। .. : 

পান্রধানা,-সং ৯৬। বাঁধনখানা, সং ৯৬। আবাসখানা-সং ৬০৮। 
তরীখানা,-_সং স্ব ৭। তরীখান,--সং ১৭৪ । ( নানাখানা--সং স্ব ২৮)। 

ধ্বনিখানি,__সং ২২ । তরীখানি,_সং ২৭। পরশখানি,_সং ৩৮। হাত- 
খানি,_সং ৩৭। ইনার ৪০ | পরানখানি”-সং €২। ছায়াখানি,- 
সং ২৯৮। 

খান ও খানা-র মধ্যেই কথ্যভাব-খানির-তুলনায় বেশী ৷ 

জনা (জন ),_সং ৬৯, ১৫০, স্ব ৩১ | 
১০৮ 

বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের এবং সর্বনামঙ্জাতীয় ক্রিয়াবিশেষণের প্রয়োগের 
মধ্যেও আমাদের কথার সমর্থন পাই। ওপরের নানা বিভাগের আলোচনাতে এ 
বিষয়ে উদাহরণ পাওয়া গিয়েছে ইতিমধ্যে । এবারে নির্বাচিত কটি দৃষ্টান্ত দিই। 


২৬ 


১৫৪ বাঁংলা সাহিত্য পত্রিকা 


(ক) হেন, সং ২৫1 অমনি,_সং ৬, ৮৩। নানাঁন»--সং ৫৯, ২০৮, 
৫৮২, ৬০৩, প্ৰ ৪%। শুধুশ্ুধুই, সং ১০৫। খঘোর,_সং ১২৯, ১৭>, ৩১৮, স্ব ২৯। 
একাকার,--সং ২৩৪ । 

(খ) বড়ো আপন--সং ৯৬। ভাঙা বাসা,-৫৬৫। ভাঙা পথের,-_সং 
৫৭৩। ভাঙা ঘরে,_সং স্ব ২১। অন্তবড়ো, মন্তর্ধীকি,-সং স্ব ৪৬। 

(গ) সর্বনেশে,- সং ১৯৪, ২০৫, ৪৮৬ | সর্বনাশা,_-সং স্ব ৪৬ । চিরুকেলে, 
--সং স্ব ২৯। 

(ঘ) দারুণ, আশ্চর্য প্রভৃতি সংস্কৃত বিশেষণগ্তলো কথ্যভাষাঁতে খুবই ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে। রবীন্দরসঙ্গীতের ভাঁষাতেও এর উদাহরণ মেলে। দীরুণ,_ সং 
২২৬, ২৩৫, ৫৩৫) ৫৭২, ৫৮৩, স্ব ১৪1 আশ্চর্য_সং €৪০। ূ 

(৪) তেমনি ‘সহসা’, “হঠাৎ, ‘অকস্থাৎ’ প্রভৃতি ক্রিয়াবিশেষণ । এই শব্দ 
গুলোর মধ্যে গদ্ভভাব বেশী, সচরাচর গানে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতে 
মেলে £ সহসা,-সং- ৩৩৩, "৩৬৪, ৪5৬১ ৪৬২, ৫৪০, ৫৭২, স্ব ৩৮। হঠাৎ» সং 
৩৪০, ৫৪৭, ৫৫৯, ৫৬৭, ৫৭১) স্ব ৩৬। অকম্মাৎ--সং ৫৮৫ | 

(5) এবার”-সং ৪৭, ১২০, ১৯৫, | এইবারে-সং ১৪২। এইবারেৰ 
মতো, সং ৪৪। একেবারে+-সং ৯৮১ ২০৪১ ২১৩, ৫৭০ | একমনে, সং ২৫৫। 
বারেবাব,সং ২৩৯। যাব যে কি করে__সং ১১৬। কোনমতে,_সং ১৮৩। মিলে 
গেল আজ সমান সাজে, সং ৩৪৭। হেনভাবে আর কতকাল যাবে,_সং ৫১৪ | আর 
কতকাল,_সং ৩৯। এখন হবে প্রাণের আলাপ কেবলমাত্র গানেগানে, সং ত৬১। 

(চ) উঠল বেজে ষেই-_সং ৩৪২| যত জানি তত জানি নে, সং ৪৮৭। 
জাগবে ততই শক্তি যতই হানবে তোরে মানা,_-সং ৪১। 

(ছ) কোথা-সং ৮। হেথা, হোৌথা,_ সং ২২, ১৪৯, &৭৩। হেথায়। হোথায়, 
সং ২৩, ৪১। তাই দত বেরোল হেথা সেথা _সং ৩৪৫। হেথা হতে কী নিয়ে 
বা ষায়রে সেথা, সং ৫৬২ | কী নিয়ে বা যাব সেথা, _সং ৫৯৯ 4 


১১. 


ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়াকপের প্রয়োগ-বিশেষত্বের জন্যও রবীন্দ্রসদীতের ভাষায় কথ্য 
ভাব অনেক ক্ষেত্রেই স্ষঁটতর হয়েছে। প্রথমেই কথ্যভাষাশ্রিত ক্রিয়াপদের ভাব ও 
কূপ লিখনে কিভাবে কথ্যভাব এসেছে, সে প্রসঙ্গ আলোচনা করি। যেমন, ক’ব (বলব) 
সং ৮! বেরোল ( বের হল), সং ৩৪৫ | বেরিয়ে (বের হয়ে '_সং ৪৮৮1] মণল, 
(মরল॥- সং ৫৯২ | দেবে (দিবে )--সং ৩। উত্তম পুৰুষে করলেম, দিলেম ; মধ্যম 
ও প্রথম পুরুষে বাজালে, এলে-_প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে মনে আসে। 'এঞ্চলোর দৃষ্টান্ত 
অনাবশ্তক। 


রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাষা £ একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি ১৫৫ 


(ক) যৌগিক বা মিলিত ক্রিয়ার প্রয়োগ £ ঘূর্ণি উঠে জেগে সং ২। 
কান জেগে ওঠে--সং ১*। পড়ুক সেথায় লুটে” সং ১০। ছন্দ তোমার ভেঙে 
গিয়ে ছন্ব বাধায় প্রাণে--সং ১০। বেড়াই তারি খোজ করে- সং ১৫। ঠেকে 
গিয়ে, _দৎ ১৪। দিলেম খুলে -সং ১৬। ভাসিয়ে দিলেম--সঃ ১৯। মন ভেসে 
যায় ১৮। মেঘের ছায়া লুটিয়ে পড়ে -সং ২৪। বসিয়ে রাখ_সং ২৮। চেয়ে 

নিয়েছিল, সং ৩২। ভুলে গেছি-সং ৩৩। আসছি তোমায় চেয়ে সং ৩৩। 
_ ধেয়ে এলেম--দং ৩৩। বয়ে বয়ে বেড়ায়--সং ৩৭ । হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো 
সং ৩৭ | - নেবে তারে বক্ষে তুলে_সং ৪০1 দেখছে গুপে_সং ৪০| উঠবে 
বেজে-_সং ৪*। ফুলের একটি দল মাথায় আমার ধরতে দাও-_-সং ৪১। কুড়িয়ে 
বেড়াই_-সং ৪১। চলে এল_সং ৪৩। কেমন ক'রে দিলে জুড়ে__সং ৪৩। মেতে 
ওঠে নদী_সং ৪3 | পার করে নিই ভরা তরী-সং ৪৪। খুঁজে ফিরি--সং ৪৫1 
পড়বে কেটে,-সং ৪৯। রাখবে এটে,-সং -৪৯1| দেখছে চেয়ে--সং ৪৯। 
ভিজিয়ে দিলেম নাঁ_সং &১। দেয় রে ভ'রে--সূং €২। ফুরায়ে গেলে--সং ৫৪ 
নিজে বেছে লও তুলে_সং ৫৬। বেধে রাখে__সং ৫৭ রাখো ধারে__সং ৫৭। 
সে উঠবে ভেসে পলকে__সং ৭৩। হাত বাড়িয়ে মাগে--সং ৭৮। হৃদয় জেগে 
ওঠে-_-সং ৮০। ভুলিয়ে আনে--সং ৮৩। চলা যখন ঘুচে গেল--সং ৮৪। লুকিয়ে 
চল_সং ৮৪। ধুইয়ে দাও, ছু'ইয়ে দাও, চুইয়ে দাও-সং -৯২। যত ভার 
জমিয়ে তুলেছি-_দং ১*০। গেঁথে নিয়ো__সং ১০৪। - জেগে থাকুক--সং ১০৮। 
নামটি উঠুক ফলে--সং ১০৮। নামটি রাখো থুয়ে-সং ১০৮। তোমায় তুলেই থাকি 
_সং ১৩২৭ ঘুম নিল কেড়ে সং ১৩৬। -ছুহাতি ভরে ওঠে ধনে--সং ১৩৯ | 
জুগিয়ে দেব-সং ১৪২। ধুতে হবে, মুছতে হকে__সং ১৪৬। ভেঙে এলেম, চুকিয়ে 
এলেম-_সং ১৪৮। শিকলে দাও নাড়া--সং ১৫০ । কেঁদে ভাসাই-সং ১৫৭ । 
ঠেলে দে আঁড়াল--সং ১৮৪। এই কথাটা-ধরে রাখিস__-সং ১৯০। যেদ্বিন সে ভয় 
ঘুচে যাবে_দং ২১৭। মন উঠবে মেতে_সং ২২২। আশা বয়ে বেড়াই__সং 
২৪৩। তুই কেবল থাকিস সরে সরে--সং ২৬০। তোমার পায়ে এসে ঠেকল শেষে 
সং ১৯৫। জীবনটাকে তোল জাগিয়ে--সং ২৬০। একটি রশ্মি পড়ুক মাথায় 
এসে সং ৩০১। আগল খুলে পড়ে _সং ৩৪০। উঠল বেজে_সং ৩৪২। ভেদ 
ঘুচে যায়__সং ৩৪৭। আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি-_সং ৩৫৫। ধরে নিল আপন 
মাথায়-_-সং ৩৫৮। কুড়িয়ে নিল,-সং ৫৮ | - আপনাকে যে দিচ্ছ মেলে--সং ৩৬২। 
মনে ভেবে মরি-_সং ৩৬৬। আমায় তুমি তুলে ধর--সং ৩৮২। দাও ভেঙে দাও-_ 
নং ৪০৪. ছুটে চলে__-সং ৪২৪1 ভয় ভেঙে দাও --সং ৩৮২ | কুড়িয়ে দেওয়া = 
সং ৪৮১। উঠবে ফুটে ফুটে_সং ৪৮২। বেরিয়ে পড়ে সকল কালী--সং ৪৮৮। 
ছিড়তে গেলে বাজে_-সং ৪৮৯। মাটির *পরে লুটিয়ে রব_সং ৪৯১। আনো! 


পা 
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টেনে-_ সং ৪৯১। লুটিয়ে পড়ুক--সং ৫০৪1 প্রাণ উড়ে চলুক সং ৫০৪ |" কেড়ে 

নিল-_সং ৫১৮ | টেনে নিয়ে--সং ৫৩৫ | খুঁজে বেড়াই-সং ৫৪৭। হুঁইয়ে দিল 

সোনার কাঠি--সং ৫৫১1 কেঁদে মরি__সং ৫৫৫1 ছুটে এল বান_-সং-৫৬১ নিয়ে 

যাবে-সং €৭৯। দিলি আধার মেলে--সং ৫ ৬। টেনে আন-_সং ৫৮৭ যাবে 

ভেসে__সং ৫৯৭1 উঠবে ফুটেসং ৬০৭। চুকিয়ে দ্বেবার__সং ৬০৭। তলিয়ে 

গিয়ে__সং. ৬০৭ । দেওয়া-নেওয়া যাবে চুকে--সং ৬১৭। ছুটে আসি--শ্ব ১। 

রইবি থেমে_শ্ব ৪1 খুলে ফেল_ত্ব ৫। উঠবে বেজে-ম্ব ৬। ভেঙে পড়িস ন! 

রে-স্ব ৮। প্রাণের টানে টেনে আনে--স্ব ৯। মান-অপমান গেছে ঘুচে ত্ঘ ৯। 

আপনি ফিরে পান--শ্ব ১০। উঠবে বেজে- স্ব৩৪। পেরিয়ে যখন যাবে বেলা 

-৩৩। ঝাঁপ দিয়ে পড়--স্ব ৪১। পথ কেটে যায়-৪১। পালায় ছুটে--স্ব৪২। 

মিশিয়ে দিলে সাদা কালো-স্ব ৪২। তুই কী খুঁজে ক্ষেপে বেড়াস-দ্য ৪4) 

ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া-পাঁওয়া_ম্য ৪২1 মরিস ডেকে--স্ব ৪৫.। .আপন পথে চলে 

যাবে__স্ব ৪৫। মস্ত ফাঁকি জোটে এসে শ্ব ৪৬। 
(খ) ক্রিয়াপদের বাগ বিধিসম্মত প্রয়োগ £ 

আছ, ( থাকা): ধঘে যার আছে আপন কাজে--সং স্ব ৪৫ । 

আটা: রয়েছি ঘার এটে -সং ৭৪। 

আসাঃ বান এসেছে--সংত্ব €। 

উঠা, ওঠা £. ঢেউ উঠেছে-_সং ১। স্বর উঠেছে-_-সং ৫৮1 রব উঠেছে--সং ৭৩। 
কান্না উঠেছে -সং ২৩৫ | জয়ধ্বনি উঠল-__-সং ২৭১। যাবার হাওয়া ওই যে 
উঠেছে_-সং ৩০৯। প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে--সং ৩১৭। বেচাকেনার 
হাক উঠেছে--সং ৩৬১। তুফান উঠক--সংস্ব ১৩। ও 

করা: পথ জুড়ে কি করবি বড়াই-সং ২৫৯। খাটো করে রাখে নি কেউ--সং স্ব 
১*। করেছি মাথা নিচু- সং শ্ব ২৯। : | 

কাটা: প্রহর কাটে--সং ২৮। কেটেছে দ্বিনি-সং €০। আপদ আমার যারে 
কেটে_-সং ৭৯। পথ কেটেছি-সং ২১৮। বেলা কাটাস না--সং ২৬৮। 
বন্ধ কাটে সং €৭৮। কাটল তো দিন সং ৬০৮। রর 

কাড়া £ কোন বিপদে কাড়বে--সং ৪৮৬। পরের আদর কাড়ব না--সং স্ব ২৫। 

খলা £ কবে আমার এ লঙ্জাভয় খসাবে_ সং ৮৮1 

খাওয়া; আঘাত খেয়ে বীচি__সং ৫৯১। বাণ খেয়ে যে পড়ে__সং ৫৯২। 

গাওয়া £ঃ তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে ত্বারে-_সংত্ব ৩৪। 

গাথা ঃ তারা কথার বেড়া গাঁথে : সং ১৪। খেলাঘরের দেয়াল গেঁথে সং ৫৫৪ । 

ঘনাঃ আধার ঘনায়--সং ২৩২।' আধার ঘনালো-সং ২৫৬। চোখে বনায় 
ঘোর সং ৩১৮। ্ 


রবীন্দরসঙ্গীতেব ভাষা : একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি ১৫৭ 


ঘুচা, ঘোচা ? দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো-_-সং ২১৫। এবারে ঘুচল কি ভয়--সং ২৪২। 
ঘুচায় অন্ধকাঁর-_সং ৩১০ | ঘুচায় অবসাদ--সং ৩৫৫ | সামনে এসে এ ভুল 
ঘুচাওসং ৩৮২। আমার ঘুচল কাদন-_সং ৩৮৩। অব- বন্ধন ঘুচে- সং 
৪৮৪ | তঘুচেছে হৃদষ ব্দেনা সং ৪৯৯। ঘুচল আমার দ্বন্ব_ সং (14:1) 
পথের. ঘোচে চিহ্ন-_সং ৫৭২ । আড়াল তোমার যাকরে ঘূচে_সং ৬.০! 
ঘুচবে সব-বালাই--সং ৬১:১ । ঘুচা গে লাজ-- সং স্ব ২৯. 

চলা £ হাওয়া চলে-সং৪। : - 

ছাড়া ঃ ছাড়ব মাটির দেহের খেল! -সং ৬১৭ । 

ছুটা, ছোট! ঃ তাই কি আমার ঘুম ছুটেছে__সং ১। হারে ২৩৫। 
আমার ঘুম যে ছুটেছে_-সং ৩০৯। হৃদয় ছুটেছে--সং ২৩৫। পথে লোক 
ছুটেছে।__সং- ৩৬১। ছুটবে ঘোড়া--সং ৬৮৩। ঢেউ ছুটেছে-_সং ৬৩। 
বাতাস ছুটুক--সং স্ব ১৩। 

জাগা £ঃ আপন হৃদয় জাগে সং ৭৮। স্বর জাগে সং ৮৬। যে রাগ জাগাও 
আমার প্রাণে _সং ২২৪ । জাগে অভিমান_-সং ৪৯৪। জাগে পরমবাণী 

" সং ২৬। স্থর জেগেছে-সং ৫৬০ | হাওয়া যখন, জাগে সং ৫৭০। 
পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে- সং ৫৭৫। গান জাগল-_সং ৬০০ নেই 
জাগালি পল্লী--সং স্ব ২৭। ৃ 

জানা £ আমার যে জন আপন জানে-_সং ৫৫১; 

জোটা, জুটা £ সবাই জুটেছে__সং ৩১৪ । - 

জোড়া, জুড়া: তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস-সং স্ব ৩০। 

টলা£ হয়তো দুয়ার টলবে না--সংস্ব ৪। ৃ 

টানা: দিনের আলোর আড়াল টানি, সং ৩৬। সকল দিকেই আমায় টানে 
সং ১৮। ফিরিস নে তার হাজার টানে - সং ২৫৫। 

টুটা £ বাধ টুটেছে মনে--সং ১। পাষাণ টুটে--সং ৪। টুটল বাধন টি 
সং ২৭১। বাধা টুটেছে-__সং ৩১৪ | - 

.ঠেকা £ মাথা ঠেকা--সং ২৪২। তোমার পায়ে ঠেকবে তারা--সং ২৪৪। তোমার 
পায়ে ঠেকাই মাথা-_সং স্ব ২। 

তোলা ঃ দাও দেখি তান তুলে--সং ৩০৯। আড়াল তোলো-সং ৬০৫। ঢেউ 
তোলাও-_সং ৫৭ | মাথা তুলে রইব ভবে--সং শ্ব ৭1- 

দেওয়া ঃ এই দিয়ো মোর মান_সং ২৩। তুই দিবি পাঁড়ি- সং ১৯০। দেখা 
দেবে-_সং ৪৫। তান দ্বে্সা- সং ২৮। সকল, শিক্ষা দিলেম ফাকি 
সং ১১। প্রোগ দিয়েছে সং-€১। ডাক 'দিয়েছে-সং ৮ |: প্রণাম 'দিতে 
সং ৫৫1 ভাক দিল_সং: ৩১। দরদ দিলি_সং ৩৪৫-। আড়াল দিয়ে 
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লুকিয়ে গেলে চলবে না__সং ৩৬৫ । আমার মনের কোনে দেবে ধরা_সং 
৪৯১। খেয়া দিই--সং ৫৮৭। দেখা দিয়ে আয়রে--সং স্ব ৯। সবারে 
দেন মান-_-সং স্ব ১০। দিয়ে তোমার জ্যধ্বনি--সং স্ব ১৩। 

দেখা £ মুখ দেখাবি কেমন কবে_সংস্ব ৫। 

ধর ঃ ধর ক্রাট--সং ১৮। তাইতে যদি এতই ধরে_-সং ৬০৮1 দুঃখ যদি 
মাথায় ধরিস--সং স্ব ৬। কান্নাকাটি ধরব না--সং স্ব ৭1 চলো সেই রাস্তা 
ধরে-_সং স্ব ৩১। ধর নির্তয় গান - সং স্ব ৪০। খ্যাপা তুই আছিস আপন 
খেয়াল ধরে--সং স্ব ৪৫। আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে__সং 
৭৩। বুকে ধরো--সং ১৬০ । 

নেওয়া £ লোকের কথা নিস নে কানে--সং ২৫৫ । 

পড়া £ আমার বীণাখানি পড়ছে আজি সবার চোখে--সং ৪০। আপনি পড়ি 
আলোর পিছনে-সং ৪২1 খোঁজ পড়েছে--সং ৩৪৫। ডাক পড়েছে-- 
সং ৩৬১। পড়ব বাঁধাঁ_-সং ৩৬৪ । আমায় পড়বে আকা --সং ৩৫। পড়ছে 
ডাক--মং ৫৯৮। পড়বে আকা-_সং ৬০২1 

পাওয়া ঃ শোভা পাবে--মং ২২৯। পাবি ছাড়া-সং ৩৫৬। যত মান আমি 
পেয়েছি--স্‌ং ৫১৫ । 

পূরা £ পৃরায় কতো সাধ--সং ৩৫৫ । 

ফিরা: মন ফিরালেম আমি-সং ২৪৪। ফিরিন নে আর হাজাব টানে--সং 
২৫৫। সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে--সং স্ব ৩। 

ফেলা ঃ চোখের জলটা ফেলিন নে ভাই--সং স্ব ৩৩ । 

ফোঁটা: অমনি ফোটে তাঁরা--সং ৩৫ | ফুটবে বাণী--সং ৪০ । 

বাজ: বুকে বাজে তোমার চোখের ভ্খ্সনা ষে--সং ২৫। ব্যথা বাজবে পায়ে 
পায়ে -সং €১। ওই বেদনা আমার বুকে বেজেছিল--সং ৫১। কাঁটা 
বাজে সং ১৪৩। এই কথাটি বাজল বুকে--সং ২৩৫ । ব্যথা বাঁজে--সং 
‘ স্ব ৩৬। | 

বাড়া ঃ হাত বাঁড়ালেম,--সং ২২০ । 

বাধা ঃ কইতে কথা বাধে_-সং ৪। দ্বন্দ বাধায় প্রাণে --সং ১০। 

বাঁধা ঃ বাঁধে নাই সে কথা-_সং ২২। বাঁধল নাকো! বাঁসা-সং ২৪৪। বাধা দিলে 
বাধবে লড়াই-_সং ২৫৯। বাসা বেঁধে-সং ৬০৮। বুক বেঁধে তুই দাড়া! 
দেখি--সং স্ব ৩৩। 

ভরা £ ভরে না তায় মন--সং ৪১। 

মানা £ তাই তে কি ভয় মানি_-সং২০৩। হার মানো-সং ২৯২। হার মেনেছি 
এই খেলাতে -সং ১২1 হার মেনেছি--২১৬। 
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মারা ঃ মারে চেলা,সং স্ব ২৯ আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাচবি নে বে 
সংস্ব ৪৪। 

মিলা, মেলা £ নিন ৫০। মেলো চোখ--সং ৩৭৪। আসন মেলা 
__সৃং ৫৭৪1 খবর মিলল নাঁ,-দং ৫৭৩। দিলি আধার মেলে-_সং ৫৮৬ । 
মাঝে মাঝে তুফান মেলে_-সং স্ব ৭। 

মুছা: পজ্জা তোমার যাক রে মুছে-_সং ৬১০ 

মেটা ঃ তবে আমার দুঃখ মেটে--সং ৪৯। মিটাও আশ-_সং ১২৫ । মিটেছে 
ভয়ন_-সং ২১৬ । ভয় মিটেছে--সং ৪৮৬ । দাহ মিটবে--সৃং ৬১১। 

রওয়া £ এই কামনা রইল মনে_সৃং ৬০২। 

বাখা £ ঘরে আমার রাখতে যে. হয় বহু লোকের মন--সং ২০। মাথা কোথায় 
বাখবি সন্ধ্যা হলে--সং ২৪৪ , রাখি না আর ঘরের দাবি-সং €৯৮। মনে 
রাখি নে সেই ভয়--সং ৫৯৯ 

লাগা: আমার লাগে নাই সে স্থর--সং ২২1 এ গান লাগবে বুঝি কাঁজে-_সং ২৮। 
- ওদের কথায় ধঁদা লাগে--সং ২৯০। আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে 

॥ অং ৭৮। বনে তোর লাগাস আগ্তন--সং ২৩৮। কানে আমার লেগেছে 
-গান--সং ৩৪৪। পালটা সে ভান লাগে-সং ৩৪৬ | হাওয়া লাগে-_সং 
৩৮০।. মন: লাগে না কাজে-_সং ৪৮৯। লাগল প্রাণে টান- সং ৫৬১। 
- মনে লাগে দিনের পরে. পথিক এবার আসবে ঘরে--সং ৫৬৮ | - আমার পাশে 
বাধা লাগে_ সং ৫৭০ । দুয়ারে লেগেছে. রথ__সং ৫৭৯। 

বুট, লোটা ঃ হল লুটে সং৩১৪। 

সাজা ঃ শৃন্ত সেজে শেষ করে দাও--সং ৪৫ । 

সাধা ঃ আজত কেবলই সুর সাধা--সং ২২। 

হওয়া £ আড়াল হবে--সং ৪০ । 
গে) সমধাতুক বা সম্ধাতুজ কর্মের ব্যবহারে কথ্যভাৰ সবচেয়ে বেশী করে 

ধরা পড়ে। কেননা, লেখার ভাষায় সমধাতৃক কর্মের প্রয়োগ বিরল। রবীন্দ্রসঙ্গীত 

থেকে উদ্দাহরণ £ 5 
কায়া- হাসির দোল দৌলানো--সং ১। . সোনার হাঁসি হেসে সং ৩০। 

চৈত্র দিনের মধুর খেলা খেলে--সং ৩০। যে কাদন কীদলেম__সং৪৮। কী ডাক 

ভাকে_সং ৫৩। দিতেছে দান_-সং ৫৪1 আপন হাতের দোলে দোৌলাও সং &৭। 

অতয় হাসি হাসো__সং ৮৮। সেই ডাকে ভাকোসং ৯১। সেই সাজে মোরে 

সাজাও- সং ৯৯ | আপন মনের মারেই মরি--সং ১৫০। তুমি ডাকে| এমনি ডাকে 

সং ১৭১। আরণ-টানে টেনে-সং ২১৮। সেহের হাসি হেসেছি-_সং ২৪৬। 

মেলেছ এই মেলা__সং ২৯৪ । তার ধারি ধার--সং ৩৪৬। কী খেল! খেলিছে 
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সং ৩৮৮। দেবার খেলা এবার খেলি_-সং ৪৮১1 এমন চাওয়া চাষ-সং ৫২১। 
নিঠুর খেলা খেলবে যেদিন -সং ৫৮৯। কায়া কেদে__সং ৬০৭। ওই নাঁচনে নাচবে 
-স্‌ং ৬১১। ক্ষণিক মরণ মরতে-_সং ৬১৭। প্রাণের টানে টেনে আনে-সং স্ব ৯। 
ওঠে রে চাদ এমন হাসি হেসে--সং শ্ব ২৪। কারো ধার ধারব না-সং স্ব ২৫। 
গায়ের জালায় জলিল নে--সং শ্ব ৩২। এ খেলা আর খেলিস নে ভাই---সং স্ব ৩৩। 
জননীকে কে দিবি দান--সং স্ব ৩৪। 


১২, 


রবীন্্রসঙ্গীতের ভাষায় অব্যয় পদেরও ব্যাপক ও বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষিত হয়ে 
থাকে৷ অব্যয়ের এই ধরণের প্রয়োগের ফলে ভাষা মৌখিক ভাষাব অনেক কাছে 
এসে দীড়িয়েছে। এবার ভার দৃষ্টান্ত দিই। 

(ক) কি, কী বা, -তাকি, -তো-, -বাঁ=-, -যে-, -সে- -সেও- প্রভৃতি অব্যয়ের 
ব্যবহার £ এই কি তোমার খুশি-সং ১। তাই কি-সং১। দেবে কি গোঁ 
সং৩। পার হব কি নাই হব তার খবর কে রাখে--সং ৩১। এমন আমার কী বা 
আছে -সং ২০। জানিস নে তুই তা কি--সং ২৬৮। তাই তো বীণা বাজে__সং ১। 
সেই তো আঁধি সেই তো ধাঁধা_সং ১০। সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়-- 
সং ৩৩। তখনি তো-_সং ৪০। তোমার গান তো গাই নি-সং €০। নাই তো 
ছায়া--সং ৬৫। তুমিই তো আনন্দ শোক__সং ৬৯। সেতো আমি জানি--সং 
৪৮২ | তাই তো বদে আছি--সং ৪৮৯। মন তো তারি নাম জানে না--সং ৫২৯। 
মেটে বা নাই মেটে তা ভাবব না আর-_সং ১৫। না হয় গেলই বা--সং ২৭। 
না হয় ফেলই বাঁ- সং ২৭। কিছু বা ফল গেছে ঝরে, কিছু বা ফল আছে ধরে 
সং ৪৪। অশান্তি সে আঘাত করে-_সং ১। তোমার গান সে কত সং৫। স্থর 
যে হারাই সং ৮। আমিও যে ফিরি তোমার সুরের খোজে-_সং ১১। আমার 
বেলা যে যায় সং ১২। ওঁ বাশি যেবাজে দূরে--সং ১২। কতই নামে ভেকেছি যে 
কতই ছবি একেছি যে-_সং ৩৩। ভুলেই যে যাই__সং ২৪৩1 ভুলতে সে কি পার 
-সং ৫। আমার লাগে নাই সে স্থর বীধে নাই সে কথা-_-সং ২২। সেকি কোথাও 
ধরবে-_সং ৭৩। সেও আমার পাওয়া_সং ৭৮। সেও মনে ভালো লাগে- সং ১৩৮। 
আমি সে জানি--সং ২৯৮। 

(খ) নিশ্চয়ার্থক -ই-£ নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা-_ 
সং২। কথার বোঝা ততই বেড়ে চলে-_-সং ১৪1 আজও কেবলই স্বর সাঁধা-- 
সং ২২। শুধু প্রাণের মাঝখানে--সং ২২। আমি যাবই যাঁব_পং ৩১।, 
কতই--স ৩৩। তুমিই--সং ৬০, ৬৯। ভুলেই যে যাই-সং ২৪৩। গেল সবই 


ভেসে_-সং ৪৮৬1 কিছুই সং ৪৯১। 
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(গ) -নইলে-, -না-, -নাকো-, -না তো- -নাই কো-; -নাই-তো-নাই বা-, -না 

হয় :--আমার প্রাণে নইলে--সং ৭৩। আমায় নইলে-সং ২৯৪। নইলে কি আর 
-সং ৪৮৮। নইলে-সং স্ব ১:। তোমাতে আজ হোক না'হারাঁসং ৬২) 
'তবে এই ফিরে. যাননা--সং স্ব ২৮। হও-না যতই ঝড়ো_সং শ্ব ৪৪। অমনি চলে 
যেয়ো নাকো-সং ২৪1 'তৃষিত রেখো নাকো_সং ২৩২। আসুক নাকো সং 
২৪১। বীধল নাকো! বাসা সং ২৪৪। এমন করে তৃলিয়ো নাকো-_-সং ৪৯১। 
হয় নাকো! দিশাহারা--সং ৫০৬1 আঙি কিছুই চাইব না তো-__সং ৪৯১। 
নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন--সং ৫৯| নাইকো! বাণী, নাইকো ছন্দ, নাইকো 
তান-_সং ৯২1 নাইকো. অবহেলা_সং ২৩৫ । নাইকো তোমার ভয়-_সং ২৯২। 
নাইকো দৌসর- সং স্ব ৪৫। নাইকো সাড়া সং স্ব ৪৫। অন্ধকারে নাইবা কারে 
- গেল দেখা__মং ১৬। নাইবা ডাকো--দং ১৪২। নাইবা দিলে সাস্বনা_সং ২২৭। 
নাইকো সীমা--সং স্ব ২১। না যদি পাই নাইবা দেখি--সং শ্ব ৪২:। তুলবে সে গান 
যদি নাহয় যেয়ো তুলে--সং€। -না হয় ডুবে গেলই, না হয় গেলই বা--সং ২৭ । 
না হয় ভূলে লও গো না হয় ফেলই বাঁ-সং ২৭। না হয় আমার নাই সাধনা--সং 
৩৬৫ । না হয় গেল সবই. ভেসে--স ৪৮৬1 না হয় আঘাত খেয়ে মরি--সং ৫৯১ 
আজকে না হয় একটি বেলাঁ_সং৬১৭। নয়কো বনে -সং ৩৬৩। রূপ আজও 
ভার নয়কে। চেনা-সৃং ৩৮৬॥ 
১৩, হানি | 
রবীন্দরসঙ্গীতের - ভাষায় মাঝে মাঝে প্রীয়-গদ্য বাক্য ও বাক্যাংশ দেখা যায়। 
এই সব প্রায়-গম্ভ বাক্য ও বাক্যাংশের ব্যবহারের ফলে ভাষায় মৌখিকতার পরিমাণ 
বেশ বেড়ে গেছে। বাক্য ও বাক্যাংশগ্তলো নানা ধরণের । কোনোটা প্রবাদ- 
প্রবচনমূলক সুভাষিত উক্তি, কোনোটা বিস্বয়বোধক বা প্রশ্নবৌধক বাঁক্য। কখনো 
লৌকিক ও ঘরোয়া, কখনো! বা মেয়েলি বাগ ভঙ্গি। এই শ্রেণীর বাক্য ও বাক্যাংশের 
পরিমাণ স্বদেশের গানেই বেশী । আমি নীচে খুশি-মত কিছু উদাহরণ উৎকলন করলাম। 
অনেক দৃষ্টান্তই জড়ো করা চলত, কিন্তু, “কতেক লিখিব আর পুঁথি যায় বেড়ে ।» 

" পারের খেয়ায় সেই ভরসার চড়ি-_সং ৩১। পার হুব কি নাই হব তার 
খবর কে রাখে__সং ৩১। : তোমরা মিছে ভাব আমি যাবই যাবই ঘাঁব_-সং ৩১। 
হৃদয় আমার চায় যে দিতে কেবল নিতে নয়, বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার ঘা কিছু 
দঞ্চয়--সং ৩৭। কিছু বা ফল গেছে ঝরে. কিছু বা ফল আছে ধরে, বছর হয়ে এল 
গত--স্‌ং ৪৪। পার করে নিই ভরা তরী, মাঠের ষা কাল সারা, করি--সং ৪৪। 
নানা ভাষায় 'নানান কলরব-৫৯। ছিল সবার চেয়ে দামি__সং ৬০। তোমার 
রূপে মরুক ডূবে--সং ৬২। তখন কে তুমি .তা কে জানত-_সং ৬৪। আমি তো 
তার ভেলাঁ-সং ৭১-। - থেকেও সে মান থাকে না যে--লং ৭২। যদি আমায় 
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তুমি বাঁচাও তবে-_সং৮০। যা হবার তা হবে_সং৮৩। ঘর যে ছাড়ায় হাত সে 
বাড়ায়_সং ৮৩। তুমিই আমার বছু-_সং ৯* |: যেখানে যা-কিছু পেয়েছি কেবলই 
করেছি জমা__সং ১০০। আমার বিচার তুমি করো-_-সং ১১২। যদি পাপ মনে 
করি অবিচার -সং ১১২1 তোর! শুনস কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি--সং ১৩০। 
"তোমায় ভুলেই থাকি--সং ১৩২। আমার দিন কেটে গেছে কখনো! খেলায়, কখনো 
কত কী কাজে-সং ১৪১। আপন মনে কাটা বাছি-সং ১৪৩। মন আমার 
কেমন করে _-সং ১৪৭। দেখি তোমার মুখে কথাটি নাই_সং ১৪৭। বেলা গেল 
তোমার পথ চেয়ে_সং ১৪৮। দিলে বিষম তাড়া_-সং ১৫০1 শেষ দশজনারে দোষী 
করি--সং ১৫০। আমি চোখ বুজে পথ পাই নে ব'লে কেঁদে ভাসাই পাড়া 
সং ১৫০1 তোমার মতন এমন টানে কেউ তো! টানে না--সং ১৬১1 আমার 
লজ্জাতে হেট মাথ৷-সং ১৬৩। ঘাটে বসে আছি আনমনা -সং ১৭৪। মন তবু 
করে যাই-যাই-সং ১৭৪। এমনি তপ্ত হয়ে আছে সহ করা ভার--সং ১৭৫। 
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে ঠাই করে তুই নেরে কোন মতে--সং ১৮৩। 
মরিস নে তুই ভয়ে ভয়েন-সং ১৯০। কে বইবে সেই বিষম বোঝ।-সং ১৯১। 
তবে তাই হোঁক--সং ১৯৩ না বাঁচাবে আমায় যদি মারবে কেন তবে-_সং ২০৬। 
কেরে এমন জাগায় তোকে ?1-সং ২১৩। এবার যা করবার তা সারো 
সারো--সং ২২৮। কে আমার আত্মীয় স্বজন আজ আসে কাল চলে 
যায়_পং'২৩২। আর পারিনে রাত জাগতে--সং ২৩৯। প্রাণে খুশির তুফান * 
উঠেছে__সং৩১৪। দুয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে-সং ৩১৪। সেই উদ্বাসীর 
ঠিক-ঠিকানা নেই--সং ৩৪২। ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে_সং ৩৪৫| খোজ . 
পড়েছে জানিস নে তা সং ৩৪৫ । পথ হারিয়ে ফেলেছি কোন কালে--সং ৩৫১। 
আমার ছুটি অবেলাতেই দিন দুপুরের মধ্যানে_সং ৩৬১। অমন আড়াল দিয়ে 
লুকিয়ে গেলে চলবে না--সং ৩৬৫। জানি আমার কঠিন হৃদয় চরণ রাধার যোগ্য 
সে নয়_সং ৩৬৫। মন আজও তার নাম জানে না- সং ৩৮৬। ছুদিনের হাসি 
ছদিনে ফুরায়--সং ৪*৩। আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি-নং ৪০৪। এত যদি 
দিলে, সখা, আরো! দিতে হবে -সং ৪*৭। বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে সং ৪২০। 
তোমার দেখা পাব কলে এসেছি-ষে সখা--সং ৪৩৩। বাঁচান বাঁচি মারেন মরি 
সং ৪৫৪। ছাই দিয়ে সব ঘরের স্থখে_-সং ৪৫৪। তুমি ছাড়া আর কী আছে 
আমার-_সং ৪৮*। যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে সে লাভ কেবল বাড়বে--সং ৪৮৬) 
তাই তো বসে আছি, এ হার তোমায় পরাই যদি তবেই আমি বাঁচি--সং ৪৮৪ 
তোমার কাছে দেখাই নে মুখে-সং ৪৮৯। আমি কিছুই চাইব না তো, রইব 
চেয়ে-সং ৪৯১। যা-কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে টেনেছে__সং ৪৯৬। শূন্য ঘাটে 
আমি কী-যে করি_সং ৫৩১1 একি দারুণ চাতুরী--সং ৫৩৫1 আমি তার মৃখের 
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. কথ শুনব বলে গেলাম কোথা সং ৫৪৯। আমি ডুবতে রাজি আছি--সং ৫৫*। 
আমি তুফান পেলে বাচি_সং €€৩। সকল স্থখে আগুন জেলে বেড়াও কে জানে 
সং €৫৭। ভাসিয়ে নে যায়--সং €৫৮। তোমার হাতে আমার ঘোড়া লাগাম 
পরানো-সং ৫৭০ | রেখে দে তোর রাস্তা খোজা_-সং €৭৫। তাবু পরিচয় কেঁদে 
হেসে শেষ হবে কি, কে জানে--সং ৫৮২। কোন খেলা যে খেলব কখন ভাবি 
বসে সেই কথাটাই-সং ৫৮৯1 আঘাত খেয়ে বাঁচি না হয় আঘাত খেয়ে মরি-- 
সং ৫৯১। সময় হলেই বিদীয় নেব কেঁদে হেসে--সং ৫৯৭। এইবাঁশিটি বাজালে! 
কে--সং ৬০৩। প্রাণপণে কতদিন শুধেছি কত খণ__সং ৬১৪। জানি নেষেকীবা 
তোমায় দিয়েছি মা--সং স্ব ২। তাই বলেই কি রইবি থেমে--সং স্ব ৪। মুখ দেখাবি 
কেমন করে-সং শ্ব ৫। দুবেলা মরার আগে মরব না--সং স্ব ৭। চলব সিধে রাস্তা 
দ্রেখে--সং শ্ব ৭। মান অপমান গেছে ঘুচে সং স্ব »। তখন কে বা কার-- 
সংস্ব ১৩। কেবল তুমিই আছ আমরা আছি, এই জেনেছি সার--সং স্ব ১৩। “সময় 
সময়” ক'রে পাঁজি পুঁথি ধরে সময় কোথা পাবি বল্‌ ভাই--সং স্ব ১৮। তাষদিনা 
পারো চেয়ো দেখো তবে ওই আছে রসাতল ভাই- সংস্ব ১৮। যে তোমায় ছাড়ে 
ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা--সং স্ব ২€। আর কারো ধার ধারব না 
সংস্ব ২৫। তোরা নেই বা কথা বললি--সং স্ব ২৭। মরিস মিথ্যে বকে বাঁকে. 
সং শ্ব ২৭! না হয় বাস্তগুলো বন্ধ রেখে চুপে চাপেই চললি--সং শ্ব ২৭। কাজ 
থাকে তো কর্‌ গে না কাদ-সং স্ব ২৭। লাজ থাকে তো ঘুচা গে লাজ-- 
সংস্ব ২৭। তুই পরের ঘারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?-সংত্ব২৯। সেষে 
ঘোর মিথ্যে কথা_সং স্ব ২৯। এখনে! হয়নি মরণ শক্তিশেলে_সং স্ব ২৯। 
তাদের দ্বারে গিয়ে কারা জুড়িস--সং স্ব ৩০। ব্যথা নিয়ে করিস ঘাঁটাঘাঁটি__ 
সং শ্ব ৩:। শুধু তাই দশজনারে বলিস নে--সং স্ব ৩১। শুধু তুই ভেবে ভেবেই 
হাতের লক্ষী ঠেলিস নে ডাই--সং স্ব ৩৩। একটা কিছু করে নে ঠিক--সং স্ব ৩৩। 
ভেসে ফেরা মরার অধিক--সং স্ব ৩৩। এ খেলা আর খেলিস নে তাই--সং স্ব ৩৩। 
না যদ্ধি হয় মনের মতন চোখের জলটা ফেলিস নে ভাই-সংম্ব৩৩। করিস নে 
আর হেলা ফেলা--সং শ্ব ৩৩। তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই- সং শ্ব ৩৬। 
যা-খুশি তাই করতে পারো-_সংত্ব ৩৬। অনেক তোমার টাকা কড়ি, অনেক দড়া 
অনেক দড়ি_-সং স্ব ৩৬। আজকে যে তোর কাজ করা চাই,_সংস্ব ৪৩। এষে 
বিষম জাল! ঝালাপালা--সং স্ব ৪৫। তার কি মূল্য আছে কারো কাছে কোনো! কালে? 
_সংশ্ব ৪৫। তুই কি স্টি ছাড়া--সং স্ব ৪৫। হট্টগোলের কাধে-_সং স্ব ৪৬। কথায় 
তো! শেষ হয় না দ্বেনা--সং স্ব ৪৬। সষ্টিকরের ধন কি মেলে জাছকরের ঝোলায়? 
সং স্ব ৪৬| মন্তবড়োর লোভে শেষে মস্ত ফাকি জেটে এসে--সৃং স্ব ৪৬। 


-.. কথা আরো! বাড়ানো যেত। কিন্তু রবীন্দ্রঙ্গীতেরই কলি মনে গুনগুন করছে: 
“বোঝায় যত কথার বোঝা ততই বেড়ে চলে? ॥ 8 


শশিভূষণ দাশগুপ্ত 


১৯১১ ১৯৬৪ 
অদিতকুমীর বন্দ্যোপাধ্যায় 
রর | 
উনিশ শ’ চৌষটি সালের একুশে জুলাই তারিখটি মনে পড়িতেছে। এ দিন 
শশিভুষণ দাশগুগ্ মহোদয়? মাত্র তিগ্লান্ন বৎসর বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করেন। 
কালম্বরূপ কর্কটব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বহু ছাত্রের আচার্য, বন্ধুজনের অন্তরঙ্গ, 
পণ্ডিতব্যক্তিদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন, আদর্শ গবেষক ডক্টর শশিভুূষণ দাশগুপ্ত 
অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে জীবনরশ্মি সংহরণ করিলেন । 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের বিভাগীয় প্রধান 
এবং বাংলা সাহিত্যের বামতম্থ লাহিড়ী অধ্যাপক স্বল্পভাষী শশিভূষণ জীবিতকালে 
লোকচক্ষু ও সাময়িক পত্রের অন্তরালে থাকিতেই ভালবাসিতেন। সভা-সমিতির 
বরাসন লাভে তাঁহার কোনও আগ্রহ ছিল না, রাজ্য ভাঙাগড়ার রাজস্থয় যেও 
তাহার ডাক পড়ে নাই। তবু তাঁহার মৃত্যুসংবাদে তাহার বাড়ীর সম্মুখপথে স্তন 
জনতার সমাবেশ ঘটিয়াছিল রেন? | 

বাংলা সাহিত্যের শৌখিন পাড়ায় ধাহারা বিচরণ করেন, তাহারা সে প্রশ্নের 
জবাব পাইবেন না, তাহারা শশিভূষণকে চিনিবেন না। যাহারা গবেষপাকে 
পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে করেন না, তাহারাই তাহাকে ষথার্থ চিনিবেন। বৌদ্ধ ত্র, 
বাংলার লোকধর্ম ও লোকসাহিত্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত দর্শন এবং তৎসংশ্লি্ট সাহিত্যাি 
_ষাহাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতির মনঃপ্রক্কৃতি বিকশিত 
হইয়াছে, ষাহাকে প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর পৈতৃক সংস্কার বলে, শশিতূষণ তাহাকেই 
ছুত্ঞেপন জটিলতা! হইতে উদ্ধার করিয়া বাংলা দেশের চিত্তভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত 
করিয়! দিয়াছেন। তাহার নিশ্ছিদ্র গবেষণা ও একনিষ্ঠ সাধনা ইদানীং এ দেশের 
বিষ্ভাসমাজ হইতে যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাহার গ্রন্থগুলি সম্মুখে রাখিয়া 
মনে হয়, এ ধরণের নিষ্কাম গবেষণার আদর্শ ক্রমেই অপস্থত হুইয়া যাইতেছে। 
সেই শৃন্তস্থান পূরণ করিতে চাহিতেছেন কমলঘলবিলাসী রম্যরচনাকারের দল । 
35 জ শনিভূবণ দবাশতপ্ত £ অন্ম__১৯১১। কলিকাতা বিশববিনতালয় হইতে কৃতিত্বের 
সঙ্গে বাংলা ভাবার এম, এ. পরীক্গার উত্তীর্ণ ১২৩৫ ; পি, আর, এস,_১৯৩৭১ পি-এইচ, ডি, 
১৯৩৯) কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে বাংল! বিভাগে স্থাক্রিভাবে অধ্যাপকের পদে যোগদান--১৯৩৯ ) 
রামতম্থ লাহিড়ী অধ্যাপক এবং ভারতীয় আধুনিক ভাষাসমুহের বিভাগীর প্রধান--১৯৫৬, মৃত্যু- 


২১ জুলাই, ১৭৬৪ ৷ 
‘ id f 


০ পশিভূষণ দাশগুপ্ত out 
মৃত্যুর যবনিকার সম্মুখে দাড়াইয়| মনীষী ও পণ্ডিত শশিভূষণ অপেক্ষা 
মানুষ শশিভূষণের কথাই সেদিন আমাদের- অস্তরকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্থিতধী 
শশিভূষণের সঙ্গে ধাহারা পরিচিত ছিলেন, তাহারা এই ছুঃসংবাদে স্তব্ধ হইয়াছিজেন। 
' মৃত্যু তো জীবদেহের অনিবার্য পরিমাণ। ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির যাহা 
বলিয়াছিলেন তাহার যাথার্ঘ্যে কে সন্দেহ করিবে? কিন্তু শশিভূষণের লোকাস্তর- 
প্রাপ্তির সংবাদে তাহার বান্ধব, স্বজন ও ছাত্র-শিষ্যমন্প্রদায় যে আপরিসীম বেদনা 
বোধ করিয়াছিলেন, মৃত্যুশোকজনিত চিত্তের অবশ বিহ্বলতাই তাহার একমাত্র - 
কারণ নহে। ধাহারা বাংলা সাহিত্য ভালবাসেন, পরিশ্রমসাধ্য গবেষণায় ধাহাদের 
অনীহা! নাই, তীহারাও শশিভৃষপের অকালপ্রঘ়াণে মুহ্মান হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
যাহার! তাহার ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন,_ ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও বন্ধুরা 
তাহারা শশিভৃষণের অবিরাম-কর্মনিরত খৃতিটির কথা স্বরণ করিবেন, অধ্যয়ন- 
অধ্যাপনার ধ্যানাসনে যোগস্থ শশিভুষণের চারিত্রমূতিকে শ্রদ্ধা করিবেন, আর 
সনিশ্বাসে বলিবেন_বিংশ শতাব্দীর নব জীবন্তরন্দের অযুত বিক্ষোভে এই 
ধরণের সাত্বিক ব্যক্তিত্বের ক্রমে ক্রমে অবসান হুইতেছে। তাহার লোকাস্তরপ্রাপ্তি 
শুধু একটি ব্যক্তিবিশেষের অপসরণ নহে,_-একটি বিশিষ্ট চিত্তপ্রবণতার সমাপ্তি 
হুইয়াছে। 
-_ পাত্তিত্যপূৰ্ণ গবেষণায় শশিভূষণের অসাধারণ | নি ডি 
ষেন পূর্বজন্মাজিত- সংস্কারের দ্বারাই অজিত হইয়াছিল। তাহার সুচ্যগ্রতীক্ষ 
_ ধীশক্তি ও দুরসন্ধানী মনন বিষম, বিপরীত ও ছুজেপ্সিকে একস্ুত্রে বাধিয়াছে। 
চিত্রগুহাশায়ী বজ্রমণিকে বিদীর্ণ করিয়া তিনি যে-ভাবে মাল্য গ্রন্থন করিয়াছেন, 
আজিকার “প্রাগম্যাটিক* যুগের নগদবিদায়ের দিনে তাহার মৃল্যাবধারণ করা সম্ভব 
নহে। এ যুগের সাহিত্যে পালাশেষে পেলা আদায়ের ব্যাপার চলিতেছে। 
মঞ্চমুখর করতালিধবনিতেই সরন্বতীর বরপুত্রদের ঝটিতি মোক্ষলাভ: হইতেছে। 
একালের “ভিলাটেণ্ট” রসিকসমাজে গবেষক শশিতৃষপের সমাদর হওয়া. দুষ্কর । 
রম্যরচনার বৃদ্ধানুষ্ঠপরিমাণ লোষ্ট্থ্ড যখন নারায়ণ-শিলারূপে পূজা পাইতেছে, 
তখন গবেষণার পাষাণভার নাড়াচাড়া করিতে কাহারই-বা! প্রবৃত্তি হইবে? 
সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন-_এই সমস্ত ব্যাপারের কৈবল্যপ্রাপ্তির বেশী বিলম্ব নাই। 
- এখন তথাকথিত “নিও-লিটারেট-এ দেশ ভরিয়া উঠিয়াছে; দৈনিক সংবাদপত্রের 
বামনাবতার মহাপুকষেরা ত্রিপাদের সাহায্যে বর্গমত্যরসাতল অধিকার করিয়া 
রাখিয়াছেন। এই খর্বযানসিকতার যুগে শশিভ্ষণের প্রতিভা ও চরিত্রের যথার্থ 
মুল্য অবধারধ কর! সহজ নহে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি 
আমর! “পিতৃনাম শুধাইলে উদ্ভত-মুষল” না হই, তাহা হইলে শশিতৃষণ-রচিত গ্রন্থের 
মধ্যে সেই কুলপরিচয় ও পৈতৃক সংস্কার আমাদিগকে খুঁছিয়া৷ লইতেই হুইবে। 


১৬৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিক! 


পাণ্ডিত্য শশিভূষণের একমাত্র পরিচয় নহে। মাম্ঘটিকে আমরা, যাহারা 
একটু নিকট হইতে দেখিয়াছি, তাহারা তাহার সম্বন্ধে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিস্ময় 
বোধ করিয়াছি। একটি মহৎ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিলে ক্ষণেকের জন্য আমর! 
নিজেদের মধ্যে নৃতন করিয়া নৈতিক মুল্যের সার্থকতা বোধ করি। এই ক্ষীণকঠ 
স্বপ্নভাষী ব্যক্তিটির মধ্যে আমরা এমন একটা প্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়াছি যে তাঁহার 
সান্নিধ্যে আসিলে নিজেদের ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ এবং ক্ষুদ্রতা যেন লজ্জায় 
সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। জীবনের প্রয়োজনকে ছোট করিষা, চাহিদাকে সীমাবদ্ধ 
কৰিয়া, আকাজ্ষার উত্তাপকে শান্ত করিয়া এখনও যে জীবনধারণ করা বায়, 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে বিবেকের দ্বারা চালিত হওয়া যায়_-এ কথার সার্থক দৃষ্টান্ত 
ছিলেন শশিভূষণ। শুনিয়াছি তিনি বিশেষ ধরণের অধ্যাত্মচর্চার সঙ্গে সংযুক্ত 
ছিলেন। কিন্তু তাহার জীবনসাধনার প্ররুত অর্থ মননের মধ্যে দ্বিন্গত্ব লাভ। 
মননের দাহ নহে, তাহার দ্সিপ্ধ জ্যোতির্বলয়ের একটি দিব্য প্রশান্তি তাহাকে 
ঘেরিয়া থাকিত, সেই প্রসম্নতা তাঁহার ব্যক্তিগত আচরণে ছায়া ফেলিত। কর্মকে 
শুধু ঘর্মসিক্ত না করিয়া তাকে নর্মসহচরের পদে উন্নীত করার দুর্লভ শক্তি 
তাহার মধ্যে আমরা ক্ষণে ক্ষণে প্রত্যক করিয়াছি । তাহাকে দেখিয়া মাঝে মাঝে 
মনে হইত, কর্মই বুঝি তাহার ইই্টদ্বেবতা, কর্মষোগই তাহার জীবনযজ্ঞ। ছুরস্ত 


ব্যাধিতে শয্যাগত হইয়াও কর্তব্য-দাক্িত্ব সম্বন্ধে সে কী আকুলি-বিকুলি !- 


কীভাবে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের বাংল! বিভাগ স্থচারুক্ূপে চলিবে, ছাত্রসমাজের 
কিসে যথার্থ কল্যাণ হুইবে, এ চিন্তা তাহার রোগজাীর্ণ 5 উৎকণ্ঠায় 
ভরিয়া বাখিত। 

১৯১৪ সালের ২১ জুলাই চলিয়া গিম়াছে। অতঃপর শশিভূষণের আর কোন 
চিন্তা নাই, দেহের নিরন্তর যন্ত্রণাভোগ নাই--এখন তিনি দেহবন্ধনমুক্ত চি 
জ্যোতিগ্থান্‌। 

মনুষ্যত্বের পূর্ণ মহিমা লইয়া শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত বিদায় লইয়াছেন, হার 
জন্ শুধু শোক-বেদনাই আমাদের সম্বল। কিন্ত এ শোক শুধু একজন ব্যক্তি- 
বিশেষের অন্ত নহে, তাহার অকাল-অবসানে একটি মহাসত্ববান মানবিক আদর্শের 
অবসান হইল__ শোক এই জম্যই। 


২ 


বড়ের দিনে দুরস্ত আধি আসিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে যখন আচ্ছয্ন করিয়া 


ফেলে, তখন মনে হয় বুঝি ইহার চেয়ে বড় সত্য আর নাই। মৃত্যুও তেমনি 
অকন্মাৎ আঘাত হানিয়া আমাদের চেতনাকে অবশ আধিতেই আচ্ছন্ন করিয়া 
রাখে। সেদিন শশিভ্ষণের মৃত্যুর যবনিকাতলে দীড়াইয়া আমাদের মন ভাঙিয়া 


a! 


শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত ৯৬৭ 


গিয়াছিল, সাস্বনাহীন ব্যথায় হৃদয় ভরিয়৷ উঠিয়াছিল। তখন সেই শোকাবিষ্ট 
অবস্থায় তাহার প্রতিভার সম্যক রূপটি আমাদের কাছে পুরা ধরা পড়ে নাই। 
তাহার তিরোধানের পর কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে । এখন আমাদের 
মন প্রত্যক্ষ শোকের বেগ অনেকটা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছে। তাহার 
" সাহিত্যকর্ম, বিশেষতঃ তাঁহার গবেষণা সম্বন্ধে এবার হয়তো কতকটা পূর্ণ পরিচয় 
পাওয়া যাইতে পারে। 

শশিভৃষণ একাধিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, শিশ্ত-সাহিত্যেও তাহার 
অবাধ অধিকার ছিল, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ব্যক্তিগত রচনাতেও তাহার সমৃদ্ধ ও 
পরিশীলিত মনের পরিচয় পাওয়া যাইবে--কথাসাহিত্য ও নাটকের কমলবনেও 
তাহার মনমধুপ মত্ত হইয়াছিল।* কিন্তু কবি-সাহিত্যিক-সমালোচক শশিতৃষণের 
পরিচয় দিতে হইলে ত্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন, আজ সেকথা থাক। তাহার যে 
চারিখানি (ছুই খানি ইংরেজী ও দুই খানি বাংল! ) গ্রন্থ বাংলা দেশের মনঃপ্রধান 
গবেষণা-সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এখানে সে-সম্পর্কে ছুই-চারি 
কথার অবতারণা করা যাইতেছে। 

বাংলা সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায়, কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়া অতি তরুণ 
বয়সে শশিভূষণ প্রবীণের ততবদৃষ্টির সাহায্যে একটি নৃতন শাখা লইয়া গবেষণা 
আরন্ত করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যুষপর্বের সঙ্গে ধাহাদের যৎকিঞ্চিৎ 
পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে, বৌদ্ধ তাম্ত্রিকেরা একদা এই অঞ্চলের জনচিত্তে 
যেমন গভীর প্রভাব মুক্সিত করিয়াছিলেন, তেমনি বাংলা সাহিত্যের স্ুচনাপর্বের 
মুখে সেই অপরিণত বাংলা ভাষায় অনেকগুলি পদ (চর্যাসীতি নামে পরিচিত ) 
রচনা করিয়াছিলেন--যাহার আক্ষরিক অর্থের অন্তরালে আছে গুঢ গহন 
অধিমানসের নির্বাপমুক্তির কথা। বাংলা চর্যাগীতিকাগুলি অনুশীলন করিতে 
গিয়া ছাত্রাবস্থাতেই শশিতৃষণ প্রহেলিকাধর্মী পদের পর্দা সরাইয়া তাহার যথার্থ 
দার্শনিক তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উপলব্ধি করিলেন, 
শঙ্করা চার্ধ-কুমারিল ভট্টের বৌদ্ধবিরোধিতা ত্দানীস্তন তান্ত্রিক বৌদ্ধদের গোপনচারী 
করিয়াছিল__তাহার প্রমাণ চর্ধাগীতিক। তালপাতা ও তুলোট কাগজে লেখা 
বহু প্রাচীন ও অর্বাচীন পুঁধিতে মহাষানশাখা হইতে উদ্ভূত এই তাম্ত্রিক বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের কৃত্য, আচার ও দর্শনের কথা লেখা আছে--কখনও “সন্ধ্যাভাষা*র 
( “সম্বাভাষা? ) ধূমল আবরপের ছদ্মবেশে, কখনও-বা তন্বকথা ব্যাথায় গৃহীত 
দেবভাষার সাহায্যে। কিন্জ সংস্কৃত. ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্তু সিদ্ধাচার্যেরা 
কিছুমাত্র সতর্ক ছিলেন না। তাহাদের এই সমস্ত সংস্কৃত রচনায় সমাসসদ্ধির 
নিয়ম উপেক্ষিত হইয়াছে, যত্ব-পত্, বিভক্তি-প্রত্যয্ন ইত্যাদি সংস্কৃত ব্যাকরণের 

এই প্রবন্ধের শেষে তাহার রচনাদির তালিকা দেওয়া হইয়াছে। - 





১৬৮, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা! 


প্রাথমিক নিয়ম সম্বন্ধে ভাহারা এমন উদাসীন ছিলেন যে, একালের সংস্কৃত 
পাঠার্থা বালকেরাও লজ্জা পাইবে। সেই সমস্ত পু'ধির কিছু আছে এসিয়াটিক 
সোসাইটির হেফাজতে, আর কিছু আছে প্যারিসের “বিবজিওধেক স্যাশনেলে, 
কেমব্ৰিজ বিশ্ববিষ্তালয়ের গ্রন্থাগারে । ভারতে বরোদা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত 
বৌদ্ধতত্ত্রের কিছু কিছু পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে। 

শশিভৃষণ কিছু মূল পুথি, কিছু মূলের “রোটোগ্রাফণ, কিছু-বা মুদ্রিত পুথি 
লইয়া এই বিষয়ে গবেষণা স্তর করিলেন। বস্তুতঃ চর্যাগীতিকা ও দোহার যথার্থ 
স্বরূপ ও তাৎপর্য আবিষ্কার করিতে হইলে বৌদ্ধ তন্ত্রসাহিত্যের বিপুল অঞ্চাল 
ঘাঁটিতে হইবে নিরঙ্কুশ ধৈর্যের সঙ্গে_-এ-কথা তিনি তরুণ বয়সেই উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন ।, কাজটি যে কী অসাধারণ পরিশ্রমসাধ্য তাহা এ পথের পথিকের! 
কিঞ্চিৎ অবগত আছেন । এ বিষয়ে ইদানীং দেশে-বিদেশে কিছু-কিছু আলোচনা 
দেখা যাইতেছে; কিন্তু আজ হইতে প্রায় পয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই ততব্বদর্শনের 
তিনিই ছিলেন একমাত্র গবেষক। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বৌদ্ধ তাস্ত্রিক 
সাহিত্য অবিগত করিয়া ফেলিলেন। এম, এ. পাশ করার পর ছুই বছরের মধ্যে 
তাহার প্রথম গবেষণা An Introduction to Tantric Buddhisi# কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রেমটাদ রায়চাদ বৃত্তি লাভ করিল ( ১৪৩৭ )। কিন্তু দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ এবং আমুষঙ্গিক বাধার জন্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে অনেক পরে--১৯৫০ 
সালে। অবশ্য এটি প্রকাশের কিছু পূর্বে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য লেখা তাহার 
Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literaiture 
প্রকাশিত হইয়াছিল (১৯৪৬)। এই দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর 
তত্বমন্ধানী জিজ্ঞাস্থ বাক্তিরা শশিভূষণের বিপুল পরিশ্রম ও ক্ষুরধার বিশ্লেষণ বুদ্ধির 
পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ছইলেন। দুরূহ তত্বপূর্ণ এই গ্রন্ব ছুইটি-পরিপক্ক প্রবীণ বয়সের 
বুচনা নহে, একথা ভাবিতেই বিশ্ময় জাগে । 

প্রথম গ্রন্থে শশিতৃষণ তান্ত্রিকতার স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে, 
তন্ত্রাচার ত্রার্ষপ্য তন্ত্রের মতো বৌদ্ধ দার্শনিকতাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করিয্াছিল। বরং বৌঁদ্ধতন্ত্রের বৈচিত্র্য ও জটিলতা ব্রাষ্মণ্য তন্ত্রের চেয়ে বেশী। 
্রাহ্মণ্যতন্থ ও বৌদ্ধত্ত্রের সম্পর্ক, একের উপরে অপরের প্রভাব । মূল বৌদ্ধ দর্শনের 
সঙ্গে তন্ত্রের থিড়কীপথে বহুমান রহস্তময় যান-উপযান, মন্ত্রধান ( মস্ত্রনষ” ), ব্যান, 
কালচক্রান, সহজযান প্রভৃতি উপদর্শনের স্বরূপ ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ ইত্যাদি দুরূহ 
ব্যাপারে তরুণ শশিভূষণ অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এতদিন ষে-সমত্য 
রুহস্তাঁচার যৌন প্রভীকের অন্তরালে বসিয়া পশ্তিতজনের ত্বপা-অবজ্ঞা কুড়াইতেছিল, 
শশিভূষণ সেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মকে দ্বপা-নিন্দীর হাত হইতে রক্ষা করিলেন। তাহার 
পূর্বে ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
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শান্তী প্রভৃতি পণ্ডিতের! এই বিষয়ে কিছু কিছু অস্থসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্ত 
শশিভূষণ বিশ্তদ্ধ আযকাডেমিক কৌতূহলের পক্ষ হইতে বহু-নিন্দিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ 
উপসম্প্রদায়ের কৃত্য, চর্যা ও দর্শনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেন এবং 
এই গোঁপনচারী ও রহশ্তবাদী সম্প্রদায়ের বিচিত্র তত্বকথা ও বিচিত্রতর সাধন- 
প্রণালীর প্রতি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার অশুসন্ধানের প্রথম 
বিষয়--হিন্দৃভম্্ব ও বৌদ্ধতম্ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ ধরণের সম্পর্ক ছিল, এবং 
বৌদ্ধতস্র-হিন্দৃতগ্তরেরই কোন অর্বাচীন শাখা কিনা সে বিষয়ে তত্বামুসন্ধান। এই 
বিষয়ে বছ মুদ্রিত গ্রন্থ এবং অসংখ্য পুঁথি হইতে নানা তথ্য উদ্ধার করিয়া তিনি 
দেখাইলেন-__তন্ত্র ও তন্ত্রচর্যা ত্রাঙ্মণ্য মতাবলম্বী হিন্দুসমাঞ্জের একচেটিয়া কারবার 
নহে। আধিমানলিক সংস্কারকেও যে দেহাধারে উপলদ্ধি করা যায়, তন্ত্রের 
দুজ্ঞেগ্ রহস্যময় সাধনা তাহারই দিঙ নির্দেশ করিতেছে । বৌদ্ধ মহাযান শাখার 
বিভিন্ন উপশাখা কীভাবে হিম্দুতন্ত্রের দার! প্রভাবিত হইয়াছিল, শশিভূষণ তাহারই 
'অবজেকটিভ স্টাডি? করিয়াছিজেন। 

দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে তন্ত্র সম্বদ্ধে নানা ধরণের- বিরক্তি 
জধিয়া উঠিতেছিল। তন্ত্রের 'তৃক্তি-মৃক্তি'র ভব হইতে অচিবে ‘মুক্তি’ খসিয়! পড়িল 
এবং ক্রমে মুক্তির স্থান লাভ করিল ‘ভুক্তি'। পঞ্চ মকার”, নাদবিদ্দৃসাধন, প্রজ্ঞা- 
উপায়ের যুগনদ্ধরূপ--ইত্যাকার ব্যাপারের ফলে বাহিরের দিক হইতে লালসার 
লোল্তা যে-ভাবে বিরংসাকে উগ্র করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে এ মতবাঁদকে 
শ্রদ্ধা করা কঠিন হইয়া পড়ে। ফলে তন্ত্র কোথাও 'পর্ণোগ্রাফি', কোথাও কাম- 
সংহিতা, কোথাঁও-বা ভোগায়তন-দেহের উদ্দাম বর্ণনায় পর্যবসিত হুইয়াছে।” 
তাই.বাক্তিগত অভিরুচিকে নিগ্িয় করিয়া তন্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সহজ নহে। 
স্থৃতরাং শশিভৃষণকে এই 'ক্ষুরস্ত ধারা?র উপর দিয়া অতি সাবধানে চলিতে হুইয়াছে। 
তন্ত্রের মূল তত্ব, তাহার স্থূল ও সুস্মরূপ, সাধ্য-সাধনায় তস্রের প্রয়োগ, বৌদ্ধ 
জ্ঞানতত্ব ও নির্বাণের স্বরূপ নির্ণয়ে তন্ত্রের সহায়তা, পরবর্তাকালে মহাষানের 
উপশাখা সমূহের দার্শনিক ভূমি প্রস্তুতিতে তন্ত্রের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে শশিভূষণের 
মৌলিক অনুসন্ধান গবেষণাক্ষেত্রে এক নব দিগন্ত আবিষ্কার বলিয়া গণ্য হুইয়াছে। 
সেই দিক হইতে সমগ্র বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে শশ্রিভূষণের An Introductian to 
Tantric Buddhist একখানি উৎস-গ্রস্থ বলিয়া গৃহীত হইবে । 

উল্লিখিত গবেষণাগ্রস্থে দেখা! যাইতেছে, চর্ধাগীতিকার দার্শনিক পটভূমি বিচার 
করিতে গিয়া শশিভূষণ ছাত্রজীবন হইতেই বৌদ্ধধর্ষের শেষপর্বের রূপাস্তর সম্বন্ধে 
জিজ্ঞান্থ হইয়াছিলেন। ডক্টর স্থরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত মহোদয়ের মহাসমৃক্সের মতো রত্বগর্ভ 
চিত্তের সংস্পর্শে আসিয়া এ বিষয়ে শশিভূষণেরও কৌতূহল জাগ্রত হয়। স্থরেন্তর- 
নাথের দীপশিখা হইতে শশিতৃষণ নিজের অস্তর-প্রদীপটিকে জালাইয়া লইয়াছিলেন। 
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তখন তিনি উল্লিখিত গ্রন্থের গবেষণালন্ধ সুত্রের সাহায্যে অধিকতর ব্যাপক পট- 
ভূমিকায় তত্বান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা-সম্পকিত উক্ত গবেষণা 
গ্রন্থটি ১৯৩৭ সালের মধ্যে সমাপ্ত হয় এবং এ ব্সরেই তিনি ইহার জন্য প্রেমটাদ- 
রায়চাদ বৃত্তি লাভ করেন। কিন্তু এত বড় গুরুতর কর্ম সম্পাদনের পর তিনি শ্ষণমাত্র 
বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ১৯৩৯ সালের মধ্যেই আর একটি দুর্হ 
গবেষণা কর্ম সম্পাদন করিলেন | প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃত্তিলাভের ছুই বৎসরের মধ্যেই 
পি-এইচ. ভি, উপাধিলাভের জন্য Obscure Religious Cults as Bachground 
of Bengali Literature বুচনা করিয়া বিশ্ববিস্ঠালয়ের বিচারকমণ্ডলীর নিকট 
পেশ করিলেন (১৯৩৯) এবং আঅঢ়িরে (১৯৪০) উক্ত বিচারকমণ্ডলীর দ্বারা 
উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়া তরুণ বয়সেই শশিভ্ষণ প্রবীণতার জানগৌরবে 
অধিষিত হইলেন। ইহা গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। পূর্বের গ্রন্থে 
তিনি বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং ঈষৎ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে 
গবেষণাকর্ম চালাইয়াছিলেন। উপরন্তু উক্ত আলোচনাটি আ্যাকাভেমিক ও 
দার্শনিক ধরণের হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার যোগ ছিল অল্প। কিন্ত 
তাহার দ্বিতীয় গ্রন্থে আলোচনা ও অন্থসন্ধানের ক্ষেত্র অধিকতর প্রসারিত হইল | 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য পুঁধিপত্রের ধূলিধূসর কলেবর 
ঝাড়িয়া মুছিয়া শশিভৃষণ সেকালের বাঙালী জীবনের এক গুঁঢ় রহম্তাবিফ।রে ব্রতী 
হইলেন। 

বিবিধ, বিচিত্র ও রহশ্তবাদী “কাণ্ট৬ (০91) এবং নানা উপসম্প্রদায়ের 
বিচিত্রতর ঈশ্বরচেতনা, অধ্যাত্বসংস্কার, অধিমার্নসের গৃঢ়ব্যগনা, আচাব-মাচারণের 
হজ্ঞেপ্স টটেম (6০:20 )তত্ব প্রভৃতি নৃতাত্বিক ব্যাপার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 
বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কারকে যে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও রূপান্তরিত করিয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড, অস্ট্রোলয়েড, হোমো-আলপাইন, 
প্রোটো-নক্ডিক, মেলানিভ, ইত্ডিভ প্রভৃতি নানাবিধ জনসম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে 
পূর্বভারতে যে বিচিত্র নৃতাত্বিক ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে, চলতি কথায় তাহাকে 
বলে বাঙালী জাতি। কয়েক হাজার বৎসর ধরিয়া এই মিশ্রব্যঞ্ন প্রস্তুত 
হইয়াছে পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক কটাহে। আকারে-আয়তনে বাঙালী উচ্চবর্ণ 
_ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে সব সময়ে গঙ্গা-যমূনার মতো দুইটি পৃথক্‌ ধারা দেখা যায় না। 
গাঅবর্ণে, আয়তনে, নাসাকর্ণের মাপে এবং মুণ্ডের গোলত্বে অনেক সময়ে নৈকয্য- 
কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে জল-অচল অন্ত্যজবর্ণের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। মহা 
কালের স্থপশালায় ব্রাহ্মণ-অত্রাক্গণ, ইতর-ভদ্রু, জলচল ও জল-অচন--সমন্ত বি-ষম 
নরগোর্ঠী একসঙ্গে “হুপক' হইয়াছে । তাহারই নাম বাঙালী জাতি। 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকা ও ভিত্তিভূমি বিচার 
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করিলে দেখা যাইবে, ছুইটি বড় বড় সংস্কৃতির ধারা বাংলাদেশ ও বাঙালী 
জাতিকে স্ুগ্রথিত করিয়াছে। একটি আদিম জনজীবনধারা, আর-একটি 
পরবরতাঁকালে-অঞ্জিত ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষাবংশবাহী ( অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় 
নিবন্ধ গ্রন্থরাজি) ব্রাঙ্ষণ্য পৌরাণিক সংস্কৃতির ধারা । . মঙ্গলকাব্য, নাথসাহিত্য, 
শিবায়ন, বড়ু চত্তীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্ডন, ভবানন্দের 'হরিবংশ' (সপ্তদশ শতাব্দী ) 
প্রভৃতি কাব্যে আদিরসের উল্লাস, বৈষ্ণব সহজিয়া, আউল-বাউল, সীইগ্ুরু, 
কর্তাভজা প্রভৃতি রহস্তবাদী সাধকদের যৌনপ্রতীক আশ্রয়_-এ. গুলির মধ্যে 
সেই আদিকালের জীবনচেতনা অস্পষ্টভাঁবে রহিয়া গিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত- 
ভাগবতের অন্থবাদ, বৈষ্ণর সাহিত্য, শাক্ত গীতিসাহিত্য_ইহার মধ্যে ব্ৰাহ্মণ্য 
সংস্কৃতির এবং পৌরাণিক এতিহের পরিশ্রুত ধারাও আছে। কিন্তু কালক্রমে 
এই দুই বিভিন্ন প্রবাহ এমনভাবে একাকার হুইয়া গেল যে, পরে তাহাদের 
পৃথগ ভাবে 'চিনিয়া লইবার উপায় রহিল না। কিন্তু বাহিরের আবরণ খুলিয়া 
ফেলিলেই সেই পুরাতন রূপের আভাস পাওয়া যাইবে। মধ্যযুগীয় বাংলা- 
সাহিত্যের পশ্চাদপটে যে সমস্ত লোকধর্ম (অর্থাৎ আদিম সংস্কারের ধ্বংসাবশেষ 
এবং পুরাতন যুগের যৎসামান্য) বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার 
মধ্যেই এ জাতির পৈতৃক সংস্কারের যথার্থ পরিচয় নিহিত আছে। শশিতৃষণ 
. বাস্তালীর- সেই পরিচয় আবিষ্কারের জন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের 
মৃত্তিকা-খননকার্ধে একাকী প্রস্তুত হইলেন। বিশুদ্ধ ইতিহাস, সমাজতত্ব বা 
ধর্মতত্বের সাহায্যে বাঙালীর সে-কুলপরিচয় আবিষ্কার করা যাইবে না। সকলের 
উপর ক্রান্তদর্শা সাহিত্যবোধ না থাকিল বাঙালী-চেতনার যথার্থ স্ব্পপ আবি- 
স্বারের স্থলে শুধু 'পাথুর্যা প্রমাণ আকাশম্পর্শা হইয়া উঠিবে। দর্শন, ধর্মতত্ব, 
ইতিহাস প্রভৃতি শাখার সঙ্গে শশিভুষণ গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। আবার 
অপরদিকে সাহিত্য-সংক্রান্ত সহজাত রসবোধ তাঁহার সমস্ত চেতনাকেই নিয়ন্ত্রিত 
করিত-_-এই ব্যাপারে তাহাকে অপ্রতি্ন্বী বলিলেই চলে। তাঁহার পূর্বতন গ্রন্থে 
দেখা যাইতেছে যে, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের রহস্তাচার ও ছুজ্ঞে্রতাকে তিনি বুদ্ধির সীমার 
মধ্যে অবধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার দ্বিতীয় গ্রন্থে সেই চাবিটির 
সাহায্যে মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের মূল রূপ বিশ্লেষণের নিপুণ প্রয়াস লক্ষ্য করা 
যাইবে । | 
Obscure Religious Cults as Background of Bengals Litera- 
£%৮-এ চর্ধাগীতিকা ও সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্চব সহজিয়া, বাউল সম্প্ৰদায়, নাখধৰ্ম 
ও নাথসাহিত্য, ধর্মঠাকুর ও ধর্মমঙ্গল কাব্য--মোট পাঁচটি প্রধান উপধর্মশাখা, 
তাহাদের দর্শন, কৃত্য ও সাহিত্যরূপ লইয়া শশিভূষণ সবিষ্তারে গবেষণা করিয়াছেন। 
অবশ্য সাহিত্যের রূপ ও রীতি অপেক্ষা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের তত্বালোচনাই এ 
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গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য! পৌরাণিক আদর্শ এবং অপোরাণিক--গ্রাম্য, অপ্রচলিত ও 
রহস্তভারাতুর বিশ্বাস_উভয় রীতিই এ-সমস্ত উপসম্প্রদায়ে স্বীকৃত হইয়াছিল। 
শশিভূষণ এই সময়ে গুরুমুখী ও ছুজেয় বিষয়ে অতি তরুণবয়সেই বিশেষ অধিকার 
অর্জন করিয়াছিলেন এবং বিশুদ্ধ ঘ্যাকাডেমিক কৌতূহলের বশে রহম্তবাদী 
উপ্‌সম্প্রদায়ের তুচ্ছ সাহিত্যি-নিদর্শনকেও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার ও বিশ্লেষণ 
করিয়াছিলেন। তাহার এই অমুসন্ধানের ফলে দেখা গেল, প্রাচীন আর্ধেতর 
সংস্কার এবং পৌরাণিক, ভাম্ত্বিক, ও বৌদ্ধসংস্কারের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে বাঙালীর 
অভিনব মানসপ্ররূতি গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার প্রভাব পড়িয়াছে প্রাচীন ও 
মধাবৃগীর বাংল। সাহিত্যে। সাহিত্যের পশ্চাদ্পটে-বস্থিত বাঙালীর মিশ্র 
চিত্বপ্রকতির যথাযথ স্বরূপ আবিষ্কারের জন্ত ভবিষ্যতের পণ্তিতসমাজ শশিত্ষণকে 
নিশ্চয়ই সাধুবাদ দিবেন। 
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ইহার পর আমরা তাহার অনেকগুলি বাংল! গ্রন্থের মধ্যে মোট দুইখানি 
গবেষণা-পুস্তকের উল্লেখ করিব। এইগুলি তাহার প্রবীপজীবনের প্রথম ভাগে 
রচিত। তন্মধ্যে ‘শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-দর্শনে ও সাহিত্যে এবং ‘ভারতের 
শক্কিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য গ্রন্থ ছুইখানিতে তাহার পরিপক্ক বিচারবুদ্ধি ও 
জ্ঞাননিষ্ঠার অন্রাস্ত প্রযাণ রহিয়াছে। -১৩৫৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে 'জীরাধার 
ক্রমবিকাশ’ প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ এই: গ্রন্থটি সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই একটি 
অতিমূল্যবান গবেষণাকর্ষ বলিয়া বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । রাধা 
চরিত্রের মূল বেদে না পুরাণে, অথবা অর্বাচীন কালের লোকসাহিত্যে প্রোথিত, 
তাহা লইয়! ইতিপূর্বে নানা তাত্বিক ও এতিহাসিক গবেষণা হইয়াছে। কিন্তু এই 
বিচিত্রক়্পিণী নারীচরিত্রের মধ্যে যে একটি বিশেষ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে, 
তাহা অস্বীকার করা যায় না। শশিভূষণ সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং আধুনিক ভারতীয় . 
ভাষাসমূহ মন্থন করিয়া রাধা চরিত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাহারই 
সঙ্গে 'রাগানুগা” ভক্তিধর্ষের প্রভাবে সাহিত্যের 9 
তুলিয়াছেন। 

রাধাঁতত্বের মূল কথা শক্তিতত্ব। ঠৈ্র ও পাকের না 
সম্পর্ক. আছে--যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাহার সবটা ধরা পড়ে না। বাংলা দেশের 
মধ্যযুগে বাঙালীসমাজ ছুই নারীর ভজনা করিয়াছিল। একজন রাধা-_খিলি 
কুলত্যাগিনী; ভাববদ্দাবনের অপ্রাক্কত লোকেই তাহার নিত্য অভিসার ইহা যেন 
অনন্ত সৌন্দ্ষ-প্রেমের সন্ধানে উধাও হইবার রোমার্টিক অভীপসা, বিজ্ঞানের ভাষায় 
‘সেটটি ফ্্যগাল, ফোর্স (Centrifugal Force)! আরজন উমা--যিনি কুলকন্ার 
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প্রতীক। উমাপার্বতীর মধ্য দিয়া দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার নিরিখে বিশ্বমাতা 
আগ্াশক্তি ঘরের মায়ের কূপ ধরিয়াছেন বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে পারি ‘সেটি - 
পেটাল ফোর্স’ (Centripetal Force) । বাঙালীর চিতগহনে এই ছুই বিপরীত 
ভাবের দ্বন্ব চলিয়াছে স্বপ্রাচীন কাল হইতে । সেই তত্বের পটভূমিকায় শশিভ্ষণ 
রাধাতত্বকে সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাধাতন্ব গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবদের সর্বসাধ্যসার হইলেও শশিভৃষণ সমগ্র ভারত-এঁতিহ্র আধারেই এই 
তত্বের বিকাশ আলোচনা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদ্বের রাধাতন, গৌরতত্ব 
এবং বৈষ্ণব সহজিয়াদের কিশোরীভজনের অতিগুড় দার্শনিক ও তাত্বিক আলোচনার 
সাহায্যে, সমগ্র ভারতের প্রায় যাবতীয় ভক্তিশান্ত্র ও ভক্তসম্প্রদায়ের নান! শ্রেণী, 
শাখা ও প্রস্থানের বিবরণ দিয়া এই বিচিত্র ‘কাণ্ট' (০810-এর দার্শনিক ভিত্তিভূমি 
এবং তাহার সঙ্গে অন্বিত হুইয়া আছে যে বিশেষ ধরণের সাধ্যসাধন তত্বকথা-_ 
তাহাকে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব দর্শনের পটভূমিকায় নবরূপে আবিষ্কার এবং তাহার 
যথাযথ মূল্য বিচার করাই ছিল তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় 
তিনি স্পষ্টভাবে নিজ ভাব-ভাবনা ও দার্শনিক সিদ্ধান্তের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন £ 

“বৈষবধর্মের লীলাবাদ-_বিশেষ করিয়া! রাধাবাদ--আমাদের জাতীয় মনন- 
বৈশিষ্ট্যেরই ভোতক। ধর্ম ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত এই জাতীয় 
 মনন-বৈশিষ্ট্য বছুদিন আমাদের মনকে নাড়া দিয়াছে, স্থতরাং জিনিসটিকে 
ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি-_-সেই লক্ষ্য নিত্য নৃতন তথ্য ও দৃষ্টি দিয়াছে। 
জিনিনটির একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আরও দেখিতে পাইয়াছি রাধাবাদের 
ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় মননবৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় 
যে বৈশিষ্ট্য শুধু রাধাবাদে নয়। ব্যাপকভাবে সে বৈশিষ্ট্য ভারতীয় 
শক্তিবাদে ।” ( ‘জীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে’, প্রথম সংস্করণের 
বিজ্ঞাপন ) 
সমগ্র ভারতীয় মানস, বিশেষতঃ বাঙালীর অধিমানস রাধাতত্বকে অবলম্বন করিয়া 
কীভাবে রসমাহিত্যে ও মননসাহিত্যি বিকাশ লাভ করিয়াছে, কখনও আবেগকে, 
কখনও চিন্তাকে, কখনও উভয়কে প্রভাবিত করিয়া যুগপৎ ধর্মসাধনা ও সাহিত্য- 
সাধনাকে নব নব বৈচিত্রের সম্মুখীন করিয়াছে, শশিভ্ষণের এই গ্রন্থে সেই 
জাতিগত এঁতভিহ-সংবাদটি গবেষণার আধারে বিধৃত হইলেও আসনে শিল্পীর রস- 
সংবেদনই তাহাকে এই কষ্টসাধ্য কর্মে অনুপ্রেরণা দিয়াছে। | 
শৈব, শাক ও বৈষ্ণব (রাধাবাদী ) এই শাখাত্রয় যে মূলতঃ একই ভাববলয়ের 
মস্তরূক্তি এবং সে-ভাবটি আগচ্ভাশক্ির কায়ব্যহ, এই তত্ববাদ--ইহাকে তিনি যেভাবে 
উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় গবেষণার আকাশে তিনি একটি উজ্বল 
তারকায়পেই শ্বীকৃত হুইবেন। তাহার এই গ্রন্থটির সর্বভারতীয় মর্ধাদা ও ব্যাপক 
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প্রসার অন্ত প্রদেশবাসীদেরও কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছে। তত্বদর্শনের দিক হইতে 
গৌড়-বঙ্গের সঙ্গে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের যে রাখীবন্ধন হইয়াছে, ইহার সমস্ত গৌরব 
শশিভৃষপের প্রাপ্য--যদিও এই নীরব ও নিরলস কর্মযোগী কোনও থ্যাতিগৌরব 
কামনা করেন নাই। যে-কোন আত্মগ্রচারের প্রতি তাহার ম্বভাবন্থুলভ ওদাসীন্ত 
ছিল। তাই এই মহাগ্রন্থ তাহাকে যে কতটা গৌরবের অধিকারী করিয়াছে, 
সে সম্বন্ধে তাহার কোন কৌতুহল ছিল না। এখন তিনি দিব্যধার্মবাসী। স্থতরাং 
আজ. একথা বলিতে কোন সঙ্কোচ নাই যে, ইদানীং গবেষণার দামে যে গুরুভার 
তথাপুঞ্জ ক্রমেই বিকটাকার লাভ করিতেছে, তাহার তুলনায় ডক্টর * শশিভূষণ 
দাশগুধের জর্খানপত্ডিতন্থলভ এই বিপুল সৃষ্টি আগামী যুগের মননের ইতিহাসে 
এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে । বস্তুত: এই গ্রন্থ রচিত না হইলে শক্তিভত্বের 
সঙ্গে বৈষ্ণবীয় রসতত্বের যথার্থ সম্পর্ক ধরা পড়িত না। অবশ্য এটি গবেষণা গ্রন্থ 
হইলেও রসজ্ঞ পাঠক এই গ্রন্থ হইতে শুধু 'জঞাননিম্বফল”-ই নহে, মানসিক আরামও 
পাইবেন প্রচুর । একাধারে ‘literature of power’ এবং ‘literature of 
knowledse’-এর এমন চমৎকার সমন্বয় ইদানীং পবেষণাগরন্থে খুব অল্পই চোখে 
পড়িবে। এই একখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা অবলীলাক্রমে বৈদিক যুগ 
হইতে আরস্ত করিয়া আধুনিক যুগের তত্বসাগর পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারি। কাঞ্চী- 
কোল-অন্ধ হইতে কাশী-কোশল-বিদেহ পর্যন্ত যাতায়াত করিতে পারি, গান্ধার-পুরুষ- 
পুর-তক্ষণীলা, হইতে ব্রহ্ধাবর্ড-আর্ষাবর্ত পরিক্রমাতেও বাধা নাই। পরিশেষে 
অঙ্গ-দবারবক্ষ-তীরতুক্তি-দণ্ডতৃক্তি পার হইয়া পৌড়-বন্দ-হু্-সমতট-হরিকেল- 
গ্রাগজ্যোতিষ পর্যন্ত একই অয়নরেখাকে অনুসরণ করিতে পারি। প্রাচীন ও 
মধ্যযুগীয় ভারতে আধুনিক যুগের বাজনীতিসর্ব্ব স্বদেশামুরাগমূলক রাধ্রিক 
এঁক্যচেতনা ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু সমগ্র ভারতব্যাপী বিশেষ-বিশেষ 
ধর্মচেতনা, ভৌগোলিক, এঁতিহাসিক ও আধিমানসিক সত্তাকে একস্থত্রে বাধিয়! 
দিয়াছিল, তাহা শশিভৃষণের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ’ হইতেই প্রতিভাত হইবে। 
. মোট কথা, এই গ্রন্থ তবদর্শন ও'সাহিত্যগ্রস্থ রূপে যতটা মূল্যবান, ভারত-এঁতিহের 
'্মারকস্থত্র হিসাবেও ততটা মূল্যবান। 


৪ 

শশিভূষণের- বহুখ্যাত ও পুরস্কারে সম্মানিত গবেষণীগ্রস্থ “ভারতের শক্তি- 
সাধনা ও শাক্তসাহিত্য’ ১৩৬৭ সনের ভাব্রমাসে প্রকাশিত হয়। ইহা পূর্বের 
্রচ্থেরই পরিপূরক | 'ভীরাধার ক্রমবিকাশ’ আলোচনা প্রসঙ্গে শশিভূষণ ভারতীয় 
অধ্যাত্মসাধনার মূলপ্রক্কৃতি যে শক্তিকেন্দ্রিক সে-বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হন 
এবং সেই নিরিখে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব তত্ববাদ, দর্শন ও সাহিত্যের পারস্পরিক 


শশিতভূযণ দাশ ১৭৫ 


সম্পর্ক বিচার করেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে শাক্ত তত্বকথা এবং শাক্ত সাহিত্যকে বিশেষ- 
ভাবে পরীক্ষা করিতে রিয়া প্রথমে তিনি প্রাগৈতিহাসিক, বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক 
দর্শন ও সাহিত্যে শাক্ত দেবীর স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন। কিভাবে আস্তা- 
শক্তিক্ূপে উমাপার্ধতীর আবির্ভাব হইল কেমন করিয়া ইতিহাস ও জনমানসের 
নানা স্তর পার হইয়া শিবের অর্ধাঞ্জিনী বাংলা দেশে এক বিচিত্র রূপ লাভ 
করিলেন--শশিভূষণ এই গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত এবং চমকপ্রদ তথ্য উদ্ধার 
করিয়াছেন । রামায়ণাদি অন্বাদ-সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্যাদিতেও শক্ষিদেবতার 
বিকাশ হইয়াছে । বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যের পার্বতী-চণ্ডী-ছূর্গাঅভয়ার কথা 
প্রসন্ধক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মঙ্গলকাব্য মূলতঃ বাঙালীর আদিম 
অরণ্যসংস্কারের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে হরপার্বতীর 
উপাখ্যান আছে যাহাতে তাহাদের দাম্পত্যজীবনের বাস্তব চিত্র বর্ণিত হইয়াছে। 
অভয়ামঙ্গল বা চণ্ডীমদ্দলে নিজ পুজা! প্রচারের জন্য দেবীকে বিশেষ তৎপর হইতে 
দেখা যায়। এই কাব্যে প্রয়োজন স্থলে তাঁহাকে নির্মম হইতে হইয়াছে, পূজা 
লাভের জন্ত কিছু নীচতাও আশ্রয় করিতে হইয়াছে । ইহা আদিম মনের লক্ষণ। 
একদা নিষাদ ও পাহাড়ী জাতির মধ্যে পশ্ত-অধিষ্ঠাত্রী এবং কাস্তারবাসিনী কোন- 
এক শিকারের দেবীর আরাধনা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধযুগের অবসানে এবং 
পৌরাণক যুগে সংস্কতি-সমম্বয়ের প্রাক্কালে এই অরণ্যবাসিনী আদিম-দেবীকে 
আভাশক্তিরপে গ্রহণ করা হইল। ইহার উপর পৌরাণিক যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের 
পালিশ পড়িলেও এই দেবীর পরিকল্পনায় আর্ধেতর বৈশিষ্ট্য জড়িত ছিল। 
লোভ, স্বার্থ, নিষ্ঠুরতা, হঠকারিতা_ এগুলি মঙ্গলকাব্যের চত্ডিকাচরিত্রে নিতান্ত 
অপ্রতুল নহে। “কিন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে শাক্ত সাহিত্য মঙ্গলকাব্যের অভ্যস্ত 
পথ ছাড়িয়া দিয়া আর একটি শাখাপথ খনন করিয়া লইল। ইহা শাক্ত গীতিকা। 
রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রস্তুতি মাতৃতম্ত্ররে ভক্তসাধক ও কবিগণ মঙ্গলকাবোর 
শক্তিকেই মাতৃর্ূপে দেখিলেন, আপনাকে অসহায় শিশুর মতো কল্পনা করিয়া 
সর্বশক্তিময়ীর অঞ্চলতল আশ্রয় করিলেন। | 
| বহুকাল ধরিয়া বাংলা দেশ অস্ত্রের দেশ বলিয়। পরিচিত। বেদগোপ্য সাধনায় 
শিরঃস্থিত, সহশ্রারের সহশ্রদলে শিবশক্তির সামরস্তসম্ভূত দিব্যানন্দ লাভ করা । 
পিণ্ডিদেহেই মোক্ষ প্রাধি, তুক্তি-মুক্তিকে একসুত্রে বাধিয়া দেওয়া--তত্্রসাধনার ' 
ইহাই প্রচলিত রীতি। এ দেশের তন্ত্রদাধকেরা গুরুশিয্যাহুক্রমে মন্তরগুণ্তির রীতিতে 
ইহাকে সংরক্ষণ করিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এখানে-ওখানে তন্ত্রাচারের 
ষৎসামান্ত উল্লেখ থাকিলেও এই তত্বকথা ও কৃত্য এই যুগের সাহিত্যকে প্রবলভাবে 
প্রভাবিত করে নাই। কিন্ত উমাপার্ততী ও মেনকাকে কেন্দ্র করিয়া যে- 
সমস্ত আগমনী ও বিজয়ার গান রচিত হইয়াছিল, সেগুলি সাধক ও ভক্তসমাজকে 


১৭৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


অধিকতর জনপ্রিয়তা দান করিয়াছে-_-বদিও শাক্ত কবি-সাধকগণ কুলকুণ্ডলিনীর 
জাগরণ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গান রচনা করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে শাক্তধর্ম ও 
শাক্তসাহিত্যের ভারতব্যাপী এতিহের পরিমাণ নিণয় করার জন্ত শশিভূষণ অন্ত 
প্রদেশের ভাষায় রচিত কাব্য ও গান হুইতেও অনেক উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, 
এবং শাক্তধর্ম ও শাক্তসাহিত্যকে শুধু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া নানা 
অঞ্চল হইতেই এই তব্বদর্শনের মূল রহহ্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন। অবস্ত 
বাংলার শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্যই তাহার আলোচনার প্রধান বিষয়! কারণ 
ভারতের পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া তন্ত্রের একটি বিশেষ সাধনপ্রপালী যেমন 
দীর্ঘদিন ধরিয়া বিকশিত হইয়াছে, তেমনি আস্তাশক্তির মানবী মৃত্তিকে বেন্ত 
করিয়া একপ্রকার ভক্কিসাহিত্য (মূলতঃ গীতিসাহিত্য ) বাংলা দেশে অপেক্ষাকৃত 
অর্ধাচীন কালে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে, বাৎসক্যভাব এ ভক্তির যূল উপাদান। 
মাতা-পুত্রের মানবীয় লীলা এই ভক্কিশাখার আলম্বন-বিভাব। বৈষ্ণব সাধ্য- 
সাধনার আদিরসার্িত সুক্ষ তত্বকথা পরবর্তাকাঁলে অনধিকারীর হস্তক্ষেপের 
ফলে অমেধ্য গৌড়ী স্থরায় পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শাক্ত ভক্তিসাধনার 
সেইরূপ কোন বিকার দেখা দেয় নাই! কারণ মাতা-পুত্রের চিরপবিআ বাৎসল্যরসের 
' সম্পর্ক কোনও প্রকারেই বিকৃত হইতে পারে না। 
শশিভূষণ তথ্য, তব, ইতিহাস প্রভৃতি নানা সুস্ম্ম ও বুল উপাদান হইতে 
শাক্তদর্শনের মূল রহস্যের সন্ধানে তৎপর হইয়াছেন এবং সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে 
তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিষয়টিকে তিনি কোন্‌ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে 
দেখিয়াছেন। তাহার প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বলিতেছেন ঃ 
“বিষয়টির দুইটি দিক রহিয়াছে; একটি এঁতিহাসিক, অপরটি আধ্যাত্মিক। 
এই দুইটি দ্রিককে আমি পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করি না। এতি- 
হাসিকের দৃষ্টি অবলম্বন করিলেই যে আধ্যাত্মিক সকল অস্বীকার করিতে হইবে 
এমন কথার তাৎপর্য আমি উপলব্ধি করিতে পারি না। এতিহাসিক দৃষ্টির 
উপরে যাহারা জোর দিতে চান তাহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ইতিহাস 
শুধু তথ্যকে ঘটায় না, তথ্যঘটনা হারা সে জাগাইয়া তোলে ভাবব্যপ্রনা, 
সেই ভাবব্যঞ্রনা ঘনীভূত হইয়াই অধ্যাত্ম দৃষ্টির রূপলাভ করে। এক্ষেত্রে 
তথ্যের ঘটনাই সত্য-_মানৃষের চিত্তভূমিতে তাহার যতরকমের ক্রিয়াপ্রতি- 
ক্রিয়া তাহার কোনই মূল্য নাই, আশা করি এমন কথা কোন এ্তিহাসিকই 
বলিবেন না। আবার যাহারা অধ্যাত্ম দৃষ্টির উপরেই জোর দিতে চান, 
তাহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অধ্যাত্ম সত্য যদি নিত্য এবং পূর্ণও 
হয়৷ তথাপি কালে কালে যে-সব তথ্যের ভিতর দিয়া তাহার উদ্ভাস 
ও আত্মপ্রকাশ। তাহাকে আমরা উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিতে 


শশিভ্ষণ দাশগুধ ১৭৭ 
পারি না।” (‘ভারতের শক্কিসাধনা ও শ্াক্তসাহিত্য', প্রথম সংস্করণ, 

- . নিবেদন ) 

' এখানে তিনি তাহার অবলম্বিত পদ্ধতির কথা- সুম্পক্টভাবেই বিবৃত 
করিয়াছেন। শাক্ত ভক্তির যেটুকু “সাধনসমর*্, সেটুকু ব্যক্তিদাপেক্ষ, আর বাকি 
অংশটুকু বস্তু প্রবাহের উপরেই আঁসীন। স্থতরাং এই সাধনার যেমন একটি 
দেশকালনিরপেক্ষ নিধিকল্প সত্তা আছে, তেমনি এই বিবর্তনের পিছনে দেশফালের 
প্রভাবও অল্প নহে। এই দুইয়ের যুক্তরূপ দর্শনই যথার্থ তাত্বিক ও গবেষকের 
দৃষ্টি । শশিভ্ষণ শাক্ত ভক্তিবাদ ও দর্শনকে যেমন অধ্যাত্বমার্গের দিক হইতে 
বিচার করিয়াছেন, তেমনি আবার ইহাকে আর পাঁচটি বিকাশধর্মী চিন্বস্তর সঙ্গে 
_ সম্পর্কযুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন। তত্বদর্শন ও ইতিহাসদর্শন তাহার জিজ্ঞাস্থ দুটিকে 
অধিকতর স্বচ্ছ করিয়াছে তাহাতে কোনও সংশয় নাই। আধুনিক ভারতীয় 
চিন্তার ক্ষেত্র তাহার এই গ্রন্থ একটি বিশেষ দিঙ নির্দেশক বলিয়া গৃহীত হইবে। 

উপরে আমরা শশিভৃষণের যে প্রধান চারিধানি গবেষণাগ্রস্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দিলাম, সেগুলি ছাড়াও সাহিত্যবিচার, অলঙ্কার শাস্ত্র, হিন্দুধর্মের গঠনপদ্ধতি 
প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহার অনেকগুলি গ্রন্থ চিন্তানীল পাঠকসমাজে বিশেষভাবে 
পরিচিত। আসলে তাহার মনের বাতায়ন সব সময়ে খোলা থাকিত। সেই 
বাধাহীন পথে নানা চিন্তা ও তত্বকথা অবাধে প্রবেশ করিত। কিস্ত তাই 
বলিয়া তাঁহাকে “ছুঃসাধ্য পাত্তিত্যপূর্ণ দুর্দান্ত সিদ্ধান্তে নিমগ্ন ভীতিকর গবেষক 
বলাও ঠিক হইবে না। গবেষণাকে কৌতৃহজের রসে মিশাইয়া পাঠকের মনে নানা 
প্রশ্ন জাগাইয়া দিয়া তিনি আধুনিক কালে তত্গ্রস্থের একটি বিচিত্র মৃতি নির্মাণ 
করিয়াছেন। | 
অকালে শশিভূষণ বিদায় লইয়াছেন, আকস্মিকভাবে মৃত্যুদূত আসিয়া তাহার 
কর্মোত্তমে ছেদ্বরেখা টানিয়া দিয়াছে । ভারতের শক্তিসাধনা ও শাজসাহিত্যে’ তিনি 
দৃক্ষিণ-ভারতের শক্কিসাধন! সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার সুযোগ পান নাই। কারণ 
এই বিষয়ে ইংরেজীতে কিছু কিছু আলোচনা হইলেও তাহার পরিমাণ অতি অল্প 
এবং সবটা নির্ভরযোগ্যও নহে। যে-তথ্যগুলি 86০00017810 উৎস হইতে পাওয়া 
যাইতে পারিত, তিনি তাহার উপর আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। 
এ বিষয়ে তীহার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য £ | 

“অস্ত: তথ্যগুলি যাচাই করিয়া লইবার মত কিছু কিছু দক্ষিণ ভারতীয় 

ভাষায় অধিকার থাকিলেও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম ; কিন্তু তাহাও নাই 

বলিয়া সম্পূর্ণ ধারকরা তথ্য অবলম্বনে আলোচনা করিতে বিরত থাকিলাম। 

কিন্তু গ্রন্থের এই অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি, এবং ভবিস্ততে এবিষয়ে 

কিছু অগ্রসর হইবার সক্কল্পও পোষণ করিতেছি ।* | 


হও 


১৭৮ | বাংলা সাহিত্য পঞ্জিকা 


তাহার এই মন্তব্য হইতে মনে হইতেছে, অদূরভবিষ্যতে দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষা 
শিখিয়া তিনি এ ভাষায় রচিত শীক্তসাহিত্য ও শাক্তার্শন পাঠ করিবেন এবং পরে 
তাঁহার রচনায় দক্ষিণ-ভারতীয় উপাদান সংযুক্ত করিবেন _এই ছিল তাঁহার মনোগত 
অভিলাষ । কিন্তু সে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিল না, এ গ্রন্থের ক্রোড়-অঙ্ 
কোনও দিন অভিনীত হইবে কিনা কে বলিতে পারে ? ভার্গবের ধঙ্গুতে শুধু একজনই 
জ্যা আরোপণ করিয়াছিলেন । 


৫ 


মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে শশিভৃষণ চর্ধাগীতিকার এক মৌলিক তথ্য উদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন।. তখন তিনি লগ্নে ছিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত “স্কুল অব 
ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ’ বিভাগের সংস্কৃতের অধ্যাপক আবনষ্ড বাকে 
ছিলেন গানপাগল।. রবীন্দ্রনাথের দ্বীপময় ভারত-পরিক্রমার সাথী বাকে সাহেবের কথা 
অনেকের মনে পড়িবে। ভারতীয় মার্গনঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতে বিশেষ অভিজ্ঞ ও 
অনুরাগী বাকে এক নেপালী বৌদ্ধ সন্গ্যাসীর কণ্ঠে বিচিত্র গান শুনিয়া তাহাকে 
লোকসঙ্গীত মনে করেন এবং সেই সন্গ্যাপীর অনেকগুলি গান টেপ-রেকর্ড করিয়া 
লন। লগ্নে তিনি শশিভূষণকে সেই গানগুলি শুনাইয়াছিলেন। তিনি হয়তো! মনে 
করিয়াছিলেন, ভারতীয় লোকসঙ্গীত শুনিয়া ডক্টর দাশগুপ্ত খুশি হইবেন। শশিভূষণ 
নিশ্চয় খুশি হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার চেয়েও বেশী হইয়াছিলেন কৌতুহলী । 
গানগুলি শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, ইহাই তো অতি পুরাতন বজ্রধানী 
বৌদ্ধ সন্্যাপীদের ভজন-গীতিকা। বাকে সাহেবের কাছে তিনি এই শ্রেণীর বাইশটি 
গানের সন্ধ্যান পাইয়াছিলেন--যাহার মধ্যে অস্ততঃ চার-পাচটি গানে হাজার বছরের « 
পুরাতন স্থর ধ্বনিত হইয়াছে, যাহার সঙ্গে বৌদ্ধ চর্যাগীতিকার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 
তাহার আবিষ্কৃত এই শ্রেণীর একটি গানের উল্লেখ করা যাক ঃ - 
এ মহিমণ্ডল হেরু সমুদ্র 
ধনজনযৌবন উদ্বকবিন্দু চন্দা । 
প্রেখুরে অমুস্মিন্‌ লোয়ন গয়নে। 
ফুলপ পরিহাসই জিনগুণ লাকা ॥ ক্রু ॥ 
কণ্ঠে দারী ইন্জিয়া বিষয় সর্ব একা 
সমুদ্রতরঙ্গ জিম একু অনেকা। 
পবন ছুয়ি ভেদিয়া দৃঢ় খিরে চিআ 
জলয়ি বন্ত্রানল ঘহদিহ কাহা। 
সথগত ভণি ভাবয়িয়া ন ছোয়িরে স্বধা। 


সথগতবন্ধ ভপয়িয়া অচিস্তালয় বোধা ! (শশিভৃষণের সংগ্রহ) 


- শশিভূষণ দীশওুধ - 3৭ 
'ক্থগিতবজ্জের এই পদটি চর্ষাগীতিকারই অনুরূপ । অনেকে মনে করেন, বাংলা 
হইতে পলাতক চর্যাগীতিকাগুলি নেপালে আশ্রয় লওয়ার পর ইহার কিছু কিছু অংশ 
তিব্রতে চলিয়া যায়, তিব্বতী ভাষায় সেগুলি অনুদিত হয়! কালক্রমে হিন্দুধর্মের 
দাপটে এবং ইসলামের প্রতিকূলতার জন্ত এই দেশে প্রকাশ্তভাবে চর্যাগীতিকার ব্যবহার 
লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্ত শশিভূষণ অধ্যাপক বাকে-্পরিবেশিত তথ্য হইতে বুঝিতে 
. পারিলেন, এখনও দার্জিলিং, নেপাল-ভুটানের বৌদ্ধ গুপ্ফায় চর্যার অনুরূপ গীতিকার 
ব্যবহার আছে। নেপালী ভাষায় ইহাকে.বলে ‘চা-চা’ গীতি। বলা বাহুল্য “চাচা” শব্দ 
চর্যা'রই অপত্রশ। সেই সমস্ত পুরাতন তথ্য উদ্ধারের জন্ত শশিভূষণ দেহে কাল- 
-ব্যাধিভার লইয়াও নেপালে গিয়াছিলেন এবং চর্ধার আধুনিক উপাদ্বান-সংক্রান্ত অনেক 
মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এগুলি মূলতঃ বৌদ্ধ, মহাযানের উপশাখা 
ব্যান ও সহজযানের সাধন্ভজন-বিষয়ক গীতিকা হইলেও পরবর্তীকালে ইহাতে 
ব্ৰাহ্মণ্য শাক্ততন্ত্ের প্রচুর প্রভাব পড়িয়াছে এবং তাই এই সমস্ত আধুনিক পদের অনেক 
স্থলে বৌদ্ধ মতবাদের সঙ্গে শাক্ততত্ত্রের অনেক তত্ব মিশিয়া গিয়াছে । “নৈরামণি'-কে 
উমা-পার্বতী-ছূর্গা-চত্তিকায় পরিণত করিতে তক্রসাধকদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় নাই ।* 
‘বাচ্ছলী শ্রীবন্রধোগিনী কোন কোন চ্যাগীতে প্রায় শাক্ত মাতৃকামৃতিতে পর্যবসিত 
হইয়াছেন। নিয়ে এইরূপ একটি বন্জরধানী-শাক্তভাবমিশ্রিত পদের উল্লেখ করা যাইতেছে £ 
বারাহিবে স্থিত ত্রিদল্সরোজা দিনকরমগ্ডলমধ্যস্থিতা। 
রক্ত ধর্মোদয়া চাপিয়া তাণ্ডবী মুক্তকেশা দিগশ্বরা । কর ॥ 
প্রপমামি বাচ্ছলী শ্রীবন্রষোগিনী অন্ধত্তর-বোধি-প্রদীয়িণী। 
ঘিভৃজ একমুখ ত্রিনি লোচনা লৌহিতবর্ণপ্রজ্জলিতা ৷ 
ত্রিভূবনব্যাপিনী দহিন করোটীধারী মজ্জপূরিত কপালধারী । 
চক্রী-কুগ্ডল-কণ্টিধারী হাথে লোচক বিভূষিণী ॥ 
চরণে নৌপুর দৃহিন কটিয়ে মেখলা 
বিশ্বজননী পরম গুহেশ্বরী ভব্ভয়তারিণী বীরেশ্বরী 
সহজানন্দ স্বব্ধূপিণী দেবী সিদ্ধি সিদ্ধি চরণপ্রসাদদায়িনী ॥ 
শশিভূষণ মনে করিয়াছিলেন, হয়তো এই নবাবিষ্কৃত পদগুলি বিশ্লেষণ করিলে বৌদ্ধ 
সহজিয়া মত ও শীক্তমতের এক বিচিত্র রসায়নের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে এবং 
বাংলা সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠ উদ্ধার করা সম্ভব হইবে। খ্রীঃ জ্য়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে 


* ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত নবচর্যাগীতিকাসমূহ পীজই কলিকাত1 বিশ্ববিস্তালয় হইতে 
প্রকাশিত হইবে । এই পদসংগ্রহে দেখা যাইতেছে, ভ্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী এবং তাহার পরে রচিত 
বলিক্লা অনুমিত পদগুলিতে “নৈরামূণি' 'জোইনি', 'বাচ্ছলি', 'বন্বারাহী', 'বল্রযোগিনী’ প্রভৃতি 
বঞ্ঘঘাশী দেবীর! ক্রমে ক্রমে দেবী কালিকাঁর পরিণত হইয়াছেল। যথা 

করোটি খর্পর ছেদনি সকুটকেশা “দির! 7 
মুণ্মালা খটাঙ্গমণ্ডিতা লোলভিহ্বা ভয়ঙ্কর ৷ (শশিতৃষপের সংগ্রহ ) 





I 


২১৮, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


রচিত- বিশেষ-.কোন বাংলা গ্রন্থ হস্তগত হয় নাই। অথচ তাহার পূর্বে দৃশম-ছাদশ 
শতাব্দীর মধ্যে প্রাথমিক বাংলা ভাষার রচিত চর্যাগীতিকার প্রচুর সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে, যাহার যৎসামান্য হরপ্রসাদ শান্তী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অসুস্থ শরীরেই 
শশিভূষণ পদগুলির ভাষা ও বক্তব্যবিষয় ধরিয়া একটা কালামক্রমিক তালিকা 
প্রস্তুত করেন এবং প্রথমদিকে অল্প কয়েকটি পদে পাঠাস্তর ও টীকাটিগ্ননী সংযুক্ত 
করিয়া নব-আবিষ্কত পদগুলিকে গ্রস্থাকারে প্রকাশের অভিলাষ করেন। তাহার 
আবিষ্কত এই গীতিকাগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ত্রয়োদশ-চতুর্দঘশ শতাব্দীর 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বস্তুতঃ বন্ধ্য নহে,"খুব সম্ভব বজ্রযানী ও সহজযানী চর্যাগান 
এই ছুই শতকেও অনুশীলিত- হইয়াছিল। এইভাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের পুরাতন 
ইতিহাসে নৃতন অধ্যায় সংযোজনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা 
পূর্ণ হইতে পারিল না, মৃত্যু আসিয়া যবনিকা টানিয়া দিল। জানি না, এপথে আবার 
কোন্‌ নৃতন পথিক আসিয়া অতীতের বাণীকে মৃকস্থের অভিশাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। 

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে অসম্পূর্ণ রাখিয়া, 
বহু বৃহৎ কর্মকে বণ্ডিতাবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া দারুণ ব্যাধির তাড়নায় পরপারে চলিয়া 
গিয়াছেন।.. তাহার স্বতি এবং তাহার গ্রন্থগুলি পড়িয়া আছে: বর্তমান কালের 
মল্যতরষ্টতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া চাঞ্চল্যকে ধৈর্ধের দ্বারা 
জয় করিয়াছেন, কর্মকে নৈফর্য্ের বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, পরিশ্রমকে আনন্দের দ্বার! 
পরিমার্জিত করিয়াছেন, তিনি সাড়ে পাঁচ বৎসর পূর্বে সখহুঃখের অভীতলোকে যাত্রা 
করিয়াছেন, আর আমরা রশি 98 পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহাকে 
উপলব্ধির চেষ্টা করিতেছি ॥ 


শশিভূষণ দাশগুধ রচিত গ্রন্থাি £ Ee 

উপনমিষদের পটভূষিকাক্স রযীন্দ্রসানস ; উপমা কালিদাসম্ত ; এপারে-ওপারে ; কবি যনীন্্রনাথ ও 
আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম পর্যায় ; ক্ষণ্দর্শন ; ঘরে বাইরে সাহিত্যচিন্তা £ ছুটির দিনে মেঘের 
গল্পঃ ছেলেবেলার বিবেকানন্দ; ছোটদের ছোট গলপ; ছোটদের বাল্মীকি রামায়ণ; ছোটদের 
ব্যাসদেব রচিত মহাভারত; জলা মাঠের ফসল ; টলষ্টয়, গান্ধী ও রবীন্রনাথ ; ত্রত্দী (বাশীকি ও 
কালিদাস, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ) £ নিরীক্ষা ; নিশিঠাকুরের কড়চা ; বাঙলা সাহিত্যের একদিক ; 
বাঙলা সাহিত্োর নবযুগ ; বৌদ্ধধর্ম ও চর্ধাগীতি ! ব্যান ও বন্যা; ভারতীয় সাধনার এক্য ; ভারতের 
শজিসাঁধনা! ও" শাক্ত সাহিত্য (আকাদামি পুরস্কার ); মিলটনের আযরিওপ্যাপিটিকার অনুবাদ 
(সাহিত্য. আকাদামি প্রকাশিত ) £ রাজকন্ডার বাপি ; শিল্পলিপি ; শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে; 
ঞরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ; সাহিত্যের স্বরাপ ; সীতা; হাবা হলধর ; Aspect of 
Indian Religious Thought: An Intirsduction to Tantric Buddhism: Obscure 
Rellglous Cults as Background of Bengall Literature, 

সাময়িক পত্রাদি ও নানা সংকলনে ভঃ শশিতৃষপের কিছু কিছু রন! বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছে। 
সেগুলি এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই । 


ভাষাতত্বের দিগ.দিগস্ত | 
দ্বিজেন্দ্ৰনাথ বসু 
ভাষাতত্ব কি? কি তার বিষয়বস্তুর সীমা? এ কি মানবিক বিস্তা, না কি 
"প্ুদ্ধবিজ্ঞানের অন্তর্গত? ইত্যাদি বহ প্রশ্নের সমাধানের প্রয়োজন হয় এর 
দিগদিগন্ত নিরূপণ করতে। ভাষাতত্ব-বিষ্তার উদ্ভব. ও বহুমূখী ক্রমবিকাশের 
আলোচনাতেই এই সব প্রশ্নের একটা সামূহিক উত্তর পাওয়া! যাবে। আর সমস্ত 
আলোচনার ফলশ্রতি হিসাবে পাওয়া যাবে এই বিশেষ বিদ্যার মূল্যবোধ এবং 
"এর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন । 

ভাষাতত্ব-বিষ্ঠার উন্মেষ এই ভারতবর্ষে। তখন জগতের অধুনা-পরিচিত 
সুসভ্য জাতির! ছিল অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্স, যখন এই দেশে রচিত হয়েছিল 
বৈদিক সাহিত্য,--যাকে বলা যায় মানুষের প্রজ্ঞার এ্বর্ধের এক বিস্ময়কর প্রকাশ্‌। 
ধর্মীয় রচনা হলেও এর সাহিত্যমূল্য অপরিসীম, রসস্থটসৌন্দর্য ও কলাকৌশল 
ত আছেই, তাছাড়াও আছে এর মধ্যে বহুতর - বৈজ্ঞানিক বিবেচনা-বুদ্ধিও। 
বেদের বিভিন্ন পাঠের দ্বারা ধ্বনিশব্দসংরক্ষণের যে অপক্ূপ বৈজ্ঞানিক পরিকল্পন! 
দেখা যায়, তার তুলনা নেই জগতের কোনও স্থানের সাহিত্যস্থ্টিতে। বেদ 
রচনার পর রচিত হয়েছিল ছয়টি বেদাঙ্গ-শিক্ষা। কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও . 
"জ্যোতিষ । এর মধ্যে দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ ছাড়া সব বেদাজই ভাষার বিভিন্ন দিকের 
অন্বীক্ষায় নিয়োজিত। “শিক্ষা হল আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ব 
(Phonetics ও Phonology), পনিরুক্তে্র বিষয় শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্ণয় (Etymo- 
1০85), “ব্যাকরণে” ভাষার বিশ্লেষণ--ভাষায় নিয়োজিত পদ ও শব্দের মূলে ধাতু 
(৮০০6), প্রত্যয় (6॥x), উপসর্গ (90625) আর বিভক্তি,__নামবিভক্তি ও ক্রিয়া- 
বিভক্তি (10minal ও verbal termination), ইত্যাদিতে আর “ছন্দে” পদ্যবন্ষের 
প্রয়োজনীয় আঙ্গিকের বিচার-বর্ণনা। এই সব বেদাঙ্গেরর আলোচনাতে অত 
প্রাচীনকালে যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, হুক্মাতিহ্প্ম বিশ্লেষণ এবং 'সর্বাত্মক বৈজ্ঞানিক 
প্রচেষ্টা দেখা যায় তা আধুনিক কালেও দুর্লভ | দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পাণিনির ব্যাকরণে 
ভাষার যে সুন্মতম বিশ্লেষণ, পরিভাষা ও ক্রমসজ্জার সাহায্যে যে বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা 
এবং সুত্রাবলীর যথাসম্ভব ক্ষুদ্রায়তনে সমগ্র ভাষার যে বৈশিষ্ট্য--বর্ণনা দেখা যায়, 
জগতের অত্যুক্ূত কোনও জাতির পক্ষেই তা দেওয়া সম্ভব হয় নি। পতঞ্রলি, 
কাত্যায়ন প্রভৃতির ব্যাকরণসুত্র, ব্যাকরণ ভাষ্যকারদের ও প্রাকৃত বৈয়াকরণদের 
সুত্রও পাঁপিনির সুত্রের যথাসম্ভব অন্থসারী। স্ত্রাকারে শ্রোত, গৃহ ও ধর্ম-আচরণের 
নির্দেশ প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে দেখা যায়। কিন্ত পাপিনি তার ব্যাকরণে 
সূর্বোত্বম' শ্ত্রাবলী রচনা করেছেন। সে কথা" আজকালকার পাশ্চাত্য ভাষা- 


১৮২ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


তাত্বিকেরাও অকুষ্ঠকঠে স্বীকার করেছেন সবিম্ময়ে। তবু এঁরা সমগ্রভাবে 
প্রাচীনভারতের বেদাঙ্গগুলির সমূচিত মূল্য স্বীকার না করে পাশ কাটিয়েই গিয়েছেন 
এবং এ দেশের স্থপ্রাচীন ভাষাশাস্্া্ছণীলনের মর্ধাদা হননের উদ্দেশ্তেই সে সময়ের 
বহু বহু পরে. হি বাইবেলের T০wer ০ Babel কাহিনীতে প্রাচীনভাষা- 
জ্ঞানের পরিচয় লক্ষ্য করে বিশুদ্ধ হয়েছেন! সে কাহিনীতে বলা হয়েছে, 
প্রথমে মানুষের ভাষা ছিল একটি; কিন্তু মূর্বতাবশে তারা সষ্টিকর্ডার নির্দেশ 
অগ্রাহ করার ফলে হয়ে গেল বহুভাষাভাষী। এ নিছক গল্পকাহিনী। একে ভাষা- 
তত্বের মুকুল বলে স্বীকার করাও অযৌক্তিক । 
ওদিকে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের ভাষাতত্ব চিস্তা_তাও এদেশের ভাষা- 
শান্ের তুলনায় নিতান্তই অর্বাচীন এবং অনেকাংশে তর্কবিস্তা (.০৫1০)ঘেষা এবং 
অন্ুমানমূলক (3০০8126$6)| ক্রমে ক্রমে গ্রীক ও লাতীনে ব্যাকরণ য| রচনা 
হল তাতে ধ্বনিতত্ব (P॥০n০!০৪7) অতি সামান্ত। রূপতত্ব (Morphology) 
অবশ্য বেশ ক্রমোক্নত আর পদরীতি (Syntax) কিছুটা আলোচিত হয়েছিল। 
ইংবাজীতে যে ৪7৭00৪: তা গ্রীক £0810209. থেকে-ষার অর্থ “অক্ষর” ) তাই - 
£510052-এর আদিম অর্থ "লিখিত অক্ষরাবলী সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য", আর আমাদের 
ব্যাকরণের অর্থ *বিক্লেষণ, বিশ্লেষণাতিবিজেষণ”। | 
আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষাতাত্বিকেরা এদেশীয় “নিরুক্তি* শাত্রকে 'তেমন মর্যাদা 
দেন নি, যেহেতু নিরুক্তিকারেরা অত্যুৎসাহে এমন কতকগুলি নিরুক্তি দিয়েছেন, 
যার বৈজ্ঞানিক কোনও ভিত্তি নেই এবং তুলনামূলক শব্দতত্বের কটঠি-পাথরে 
যাচাই করে তাদের ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করা হয়েছে। কিন্তু তা বলে অন্তান্ত স্থলে 
শুদ্ধ বুৎপন্তিও তো পাওয়া গিয়েছে। তাই সমগ্র নিকুক্তি-শান্ত্রকে তুচ্ছ করা অন্তাঁয়। 
পাশ্চাত্য পঞ্ডিতেরা অনেকে অগভীর অমুশীলন এবং অনেকে ঈর্ধামূলক পক্ষপাতহষ্ 
কুবিচার করে প্রাচীন ভারতের প্রাপ্য সমুচিত সম্মান দেন নি। প্রাচীন গ্রীক ও 
লাতীন ব্যাকরণের যে অপরিণতি ও অসামপ্রস্ত দেখা যায় প্রাচীন ভারতীয় ভাষা- 
শান্তর অধিকতর পরিণত ও সুসমঞ্জল হয়েও তাদের চক্ষে সমমর্ধাদা পেয়েছে এবং 
গ্রীক ও লাতীন ব্যাকরণের বাস্তবাডিমুখী বিশ্লেষ-সংঙ্সেষের ষে অভাব দেখা যায় 
তা প্রাচীন ভারতীয় ভাষাশাস্ত্রে সংকোচে আরোপিত হয়েছে। কিন্ত অপক্ষপাত 
বিচারে প্রাচীন ভারতীয় ভাষাশান্ত্রেই তাষাতত্ববিস্তার প্রথম পরিচয়। অন্তান্ত 
দেশের সার্থক ব্যাকরণগুলিও এই সঙ্গে গণ্য করা হবে। প্রথম পর্যায়ের এই 
ভাষাতত্ব অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে আবিষ্কৃত ভাষাতত্ববিস্তা যাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের ' 
ভাষাতত্ববিষ্তা বলা হয়েছে তা থেকে অবস্তই স্বত্ত ! 
ক ঝা ক ba 
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কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্বোধন দিনে স্তার উইলিয়াম জোন্দ এক 
যুগাস্তকারী ঘোষণা করলেন যে সংস্কৃত ভাষার রয়েছে, গ্রীক ও লাতীনের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা, এবং একটি প্রাচীনতর অধুনালুপ্ত ভাষা থেকে সবাই উদ্ভূত, 
এরা এবং গথিক কেপ্টিক এরাও। তখন থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাষাতত্চর্চার 
শুরু হল। এই পর্যায়ের আলোচনা প্রধানভাবে তুলনামূলক ও ইতিহাসমূলক ?(০০0- 
parative, 10150011081) | এই পর্যায়ের পণ্ডিতের প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য! কিন্তু 
যতদিন তারা সংস্কৃতকে তাঁদের ক্লাসিকাল গ্রীক বা লাতীন ভাষার সহোদরা বলে 
বিবেচনা করেন নি. বা সংস্কৃতকে একই সঙ্গে নিয়ে চর্চা করেন নি ততদিন ভাষাতত্বের 
এই নূতন দিক উদঘাটিত হয় নি।' অবশ্য এই সংস্কৃত ও গ্রীক লাতীন কেণ্টিক 
ইত্যাদির জননী প্রাচীন ইন্দোইউরোপীয় ভাষা এবং তার থেকে শাখামিত 
বংশপরম্পরায় গ্রথিত ভাষাগুলির ইন্দোইউরোপীয় গোষ্ঠীই তুলনামূলক ভাষাতত্বের 
একমাত্র আলোচ্য নয়। ইন্দোইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর পাশাপাশি সেমিটিক, 
হামিটিক, দ্রবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি বহু ভাষাগোষ্ঠী আবিষ্কৃত হয়েছে জগতের বিভিন্ন 
স্থানের ও কালের ভাষার তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে। এই পর্যায়ের ভাষা- 
তত্ব-চিস্তার সবচেয়ে বড় গৌরব,_ভাষাগবেষপার সার্থকতা ও চরম লক্ষ্যে 
আবিফার | পূর্বপর্যায়ের গবেষণাগুলির চরম এঁতিহাসিক সুত্র আবিষ্কার লক্ষ্যরূপে 
না থাকায় এই পর্যায়ের গবেষকেরা এ পূর্ব-পর্ধায়ের গবেষণাকে খণ্ডিত ও বার্থ 
বলে মনে করেন। পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ের গবেষকেরা সমালোচনা 
করে বলেন তুলনামূলক বা ইতিহাসমূলক আলোচনা দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাষাতত্বেও 
ব্যর্থ হয়েছে, প্রত্যেকটি ভাষার পুঙ্বাস্থপুত্খ বর্ণনামূলক গবেষণার (descriptive) 
অভাবে, যা এই তৃতীয় পর্যায়ের গবেষকদের উদ্দেস্ত। 

শর উইলিয়াম জোম্সের ঘোষণার পরই সংস্কৃত ভাষার দিকে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের দৃষ্টি পড়ল ৷ Friedrich von Schlegel তার সংগ্রহে কিছু সংস্কৃত শব্দের 
সঙ্গে গ্রীক, লাতীন, জর্মান ভাষায় প্রায় সমরূপ শব্দ প্রকাশ করে বললেন, এগুলি 
এদের যে .কোনও একটি ভাষা থেকে গৃহীত (৮০:০০) হয়ে থাকতে পারে। 
বললেন, শুধু comparative Erammar-ই ভাষাগুলির ইতিহাস রচনায় সাহায্য 
করবে। এ তত্বটি বিশেষ মূল্যবান। কারণ অনেককে দেখা যায় কয়েকটি ভাষার 
মধ্যে কিছু কিছু শব্দের সারপ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তার আবিষ্কার করে 
ফেলেন। 5০৮1০৪! তার অতি সতর্কতার জন্ত ধ্বনিপরিবর্তন স্থত্র কিছু বলতে. 
চান নি। এ ছাড়া তখন যতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে তাই ধরে তিনি সংস্কৃত 
ভাষা আর তারই মত 109951028] ভাষা একদিকে রেখে অন্থান্ত ভাষাকে অন্ত 
দিকে রেখে সমগ্র জগতের ভাষাকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন । আবার সমগ্র 
. ভাবে ভাষার উদ্ভব সম্বদ্ধেও তিনি প্রথম যুক্তিযুক্ত আলোচনা করেন। তীর পরে 


১৮৪ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


উল্লেখ করতে হয় Rasmus Rask এবং 791০ Griদেদ। এই ভুজন সার্থক ভায়া- 
গবেষকের | এঁদের বিশেষ বিশেষ ভাষার সম্বন্ধে গবেষণা হলেও, 7২৪৪0. আইসল্যাপ্ডের 
ফিজিয়, এযাংলোস্তাকসন ইত্যাদি ভাষার এবং 37001 জর্মন ভাষার চর্চা করলেও এরা, 
সমস্ত টিউটনিক ভাষাগুচ্ছের মূল্যবান ধ্বনিস্ত্র আবিষ্কার করেন। এই ধ্বনিস্ত্র 
গ্রীমের নামে প্রচলিত (30770708159) হলেও, [২৪৪1-এর স্থচিত্তিত সিদ্ধান্ত 
000207-কে পরিচালিত করেছে। - এদের পর ঘ্:৪02 Boচচ-এর উল্লেখ 
প্রয়োজন। তুলনামূলক ভাষার নমুনা তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। তাতে 
ভূলক্রটি অনিবার্ষ-ভাবেই এসেছে, তবু আবিষ্কারকের 'গৌরব তার প্রাপ্য। 
তার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল উত্তরকালের বহু পণ্ডিতের মধ্যে। এর পর A. F. 
Pott এলেন নিরুক্তি রচনা করতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে । নিতুল ব্যুৎপত্তির 
নানা নমুনা দেখালেন। ]. ম. Bredsdorf দেখালেন ধ্বনি-পরিবর্তনের বহু 
কারণ। August Schleicher ভাষাকে জীবস্ত প্রাণীর বিকাশবৈশিষ্ট্য ঘোষণা 
করলেন। তাঁর লিথুয়ানীয় ব্যাকরণের সম্পূর্ণাঙ্গতা ও স্থসস্বদ্ধতা লক্ষণীয় । ভাষাতত্ব 
শুদ্ধ বিজ্ঞানের অন্তর্গত এই প্রস্তাব তাঁর পরবর্তা ভাষাভাত্বিকদের নিয়মতাম্ত্রিক 
করে তুলেছে। তখন পর্যস্ত ইন্দোইউরোপীয় ভাষাগুলির সম্বদ্ধে যতটুকু আবিষ্কার 
হয়েছিল, তারই ভিত্তিতে তিনি ইন্দোইউরোপীয় মূলভাষায় “অবিস্‌ অকাসস্‌ ক” 
(সংস্কৃত _-অবিঃ অশ্বাস্চ-) নামে একটি কাহিনী রচনা করে দেখান A. 
Schleicher মূল ভাষায় অ, ই, উ এই তিনটি স্বর ধরেছিলেন,_-পরে তরে, Curtius 
অ, এ, ও, ই, উ এই পাঁচ স্বর মৃলভাষায় ছিল প্রমাণ করে দিয়েছেন! আরও 
পরে Ferdinand de Saussure দেখালেন অ, এও এই তিন মূলভাষার শ্বর 
ইন্দোইরানীয় বা আর্যভাষায় ‘অ’-তে পরিণত হয়েছে, কিন্ত ওদের বিভিন্নতা বজায় 
. রয়েছে ব্যঞ্জন বর্ণে। 5০ei০her ইন্দোইউরোপীয় ভাষার বংশাবলীর “বৃক্ষশাখা- 
তন্ত্র” (36681061081 tree theory) উদ্ভাবন করেছিলেন। বহু ভাষাতাত্বিক 
এটা স্বীকার করে নিয়েছিলেন । এক Johonnes 9০1:20100এর “তরঙ্গ সুত্র” 
(Wave theory) এর প্রতিদ্বন্থী। ভাষার ভ্রিবিভাগ ইতিপূর্বে কেউ কেউ করলেও 
তিনি তাদের Isolating, A gglutinating এবং Inflecting এই তিন শিরোনামে 
বিভক্ত করেন। কিন্ত তিনি যে বলেছিলেন [80180178 থেকে Agglutina- 
008, আবার Asglutinating খেকে [009011)5 ভাষাগুলির ক্রমোস্তব, একথা 
অনেকেরই সমর্থন পায় নি। 9০0016101567-কে অহ্সরণ করে Max Muller 
ভাষাতত্ববিস্তাকে জনপ্রিয় করে তোলেন তার রচনা-পারিপাটের। সায়নের 
ভাষ্যসম্ঘলিত খঞ্বেদ ও বিভিন্ন থণ্ডে Sacred Books 07 the East প্রকাশ করে 
তিনি ভাষাজগতের অশেষ উপকার করেছেন। Wilhelm von Humboldt 
ইন্দোইউরোপীয় ছাড়া আরও বহু ভাষা অধ্যয়ন ক’রে বিভিন্ন ভাষাভাষীর ভাষা 
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ও মানসিকতার সম্পর্ক নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন। এ পর্যন্ত ভাষাতত্ববিষ্ঠাকে 
প্রতিষ্ঠিত করার নানা চেষ্টা চলেছে কিন্তু গবেষণা অসংহত ও কার্ষপদ্ধতি অনির্ধারিত 
রয়ে গেল। উনবিংশ শতকের শেষদিকে H. Steint॥a] বললেন grammar ও 
P৪ychology-র পারস্পরিক সম্পর্কের কথা, তখন এই বিদ্ধায় দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 
যাদের চেষ্টায় এই নবদিগন্ত উদ্ভাসিত হল প্রাচীন পদ্থীরা তাদের Junggram- 
[1801 বা অর্বাচীন বৈযাকরণ আখ্যা দিলেন! Hermann Osthof ও 
Karl Brugmann ইন্দোইউরোগীয় কূপতত্ব সম্বন্ধে যুক্তভাবে ছয়টি খণ্ডে তাদের 
গবেষণা প্রকাশ করেন। এ কাজ যুগৌতীর্ণ। আজ পর্যন্ত গবেষণায় তার পরিমার্জন 
হয়েছে সাঁমান্ত। ওঁরা ছুইজন আর Hermann Paul এই ত্রিমৃতিই প্রথম 
নবীনপন্থী। 7৪৭] ছিলেন মনোবিষ্ঠাবিশারদ। তিনি বলেছেন ভাষায় শব্দ 
_ তৈরীই থাকে_-ধাতুগ্রত্যয় ইত্যাদির ভাণ্ডার থেকে প্রতিনিয়ত তাদের তৈরী করে 
ব্যবহার করা কোনোকালেই কোনও ভাষার ছিল না। গোঁড়া নিরুক্তিবাদীদের জন্তে 
এ এক প্রয়োজনীয় তত্ব । চ৪এ!, “সাদৃশ্ত” বা ৭০৪1067 যে শব্দ বা পদ গঠনের বড় 
কারণ, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন! 7. Delbruck, Brugmann-এর সঙ্গে 
যোগ দিয়ে ইন্দোইউরোপীয় 85708 সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ কাজ করেছেন। এই সময়ে 
Grimm-এর ধ্বনি্ত্রের একটি প্রধান পরিপূরক আবিষ্কার করলেন Karl Verner | 
Antoine Meillet ইন্দোইউরোপীয় ভাষাগুলির আলোচনায় Bloomfield-এর 
উত্তরন্থরী। এই যুগশেষে A. P. Rous5৫l০t বিভিন্ন উপভাষার ধ্বনি- 
স্বাতস্ত্রযের গবেষণা করে Luiguistic geography বা dialectology-র পত্তন 
করেন। Maurice Granmont ব্যঞ্জন ব্ষমীভবন সূত্রের দ্বারা অনেক 
ধ্বনিপরিবর্তন নিয়মিত করেছেন। Antoine G৷€৪০i৮e শিশুদের ভাষাবৈশিষ্ট্য 
আলোচনার পথিকৎ। 90718700158 বা শব্দার্থতত্বের Michel Bréal-কে 
উদ্ভাবক বলা চলে, যদিও চ৪01-এর লেখায় ইতিপূর্বে এসখন্ধীয় আলোচন! ছিল। 
মোট কথা, বিশ শতকের প্রথমদিক পর্যন্ত নানা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ভাষা- 
সম্বন্ধীয় পুথ্ধামপুন্থ আলোচনা ভাষাশাস্ত্রীয় নানাপ্রকার আলোচনার পথ খুলে 
দিয়েছে এবং ইতিহাসমূলক বহু অভিমত প্রতিষ্ঠিত করেছে। এবং এই যুগাস্তের 
সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত Ferdinand de 58U55Ure নিজে ইতিহাসমূলক ভাষাশান্ত্ের প্রবনতা 
হলেও তাঁর যুগান্তকারী বছ মতামত নবপর্যায়ের ভাষাশাস্্রের আলোচনার দিশা 
দেখিয়েছে। 
* ক FE ক 

ভাষাশাস্ত্রের নবধুগ উন্মুক্ত হয়েছে বিশ শতকে । 5855507৪-এর ছাত্রদের 
মধ্যে 00, Bally মাহুষের চিন্তা ও বাচনভঙ্গির সম্বন্ধ নিয়ে 9৫51156205-এর 
চর্চার প্রবর্তন করেন। 96০1561885০" আনলেন ভাষাশিক্ষণের ক্ষেত্রে নবপদ্ধতি | 
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Henri Frei হলেন Functional Linguistics-এর ধারক । ছি. Jakobson, 
5S, Karcevskij ও N.S. Trubetzkoy Phonologyর জন্মদাতা । 9808” 
sure diachronic বা পূর্বাপরকালীন গবেষণার সঙ্গে যে Synchronic বা 
সমকালীন ভাষা-গবেষণার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন, সেই স্থত্র ধরে 
আজ বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ওStructuralist ভাষাতাত্বিকেরা descriptive 
linguistics-এর চর্চা করে চলেছেন । এদের মধ্যে Mikus-এর Syntagma- 
tics, G. Guillaume-dT psychosystematics, Hijelmslev-dT Glosse- 
matics, 2. 5S. Hartisএর Logico-mathematical analysis NN. 
Chomsky-3 Statistical Linguistics ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । আমেরিকাতে 
এই নবপর্যায়ের ভাষাশাস্রের চর্চা প্রধান, কিন্ত সেখানে প্রধানত ৪1 £:০০০ এর 
গবেষকেরা আছেন mechanistic বাঁ 6108৮101119 দৃষ্টিভজি নিয়ে Bloom- 
field-এর অঙ্থসরণে,। আর 1091591190০ দৃক্ভঙ্গি নিয়ে আছেন Edward 
5৭Pir-এর অন্থসারীরা-যেমন চ.]915080]0, | আরও আমেরিকান পণ্ডিতদের 
মধ্যে উল্লেখ্য K., L. Pike, E. A. Nida, B. Blech, G. Trager, H. A. 
Gleason, C. Hockett, E. H. Sturtevant, E. Partridge, R. A. Hall, 
ব্রিটেনে Allen, Palmer, Halliday, MaclIntosb, Ullmann প্রমুখ Firth-এর 
মন্ত্রশিক্তেরা এখন তাঁদের নিজন্ব e৪০7iDive পস্থার বাহক। ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশেও এখন কিছু কিছু স্বতন্ত্র পন্থ! নিয়ে 59011961515 বহছসংখ্যক। অবশ্য একই 
৪০0০০1-এর পণ্ডিতদের মধ্যেও ভাববৈষম্যের অস্ত নেই। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
যে Historical Linguisticsকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য না করেও বৈপ্লবিক ভাষাতাত্বিক 
পণ্ডিতও কিছু কিছু আছেন, তাদের, হয় মনোবিষ্থার দিকে প্রবণতা, না হয় 
সমাজবিদ্যার দিকে। 0. 16806156105 E. Benvenisté, A. Martinet 
ইত্যাদি এবং সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এদিকের গবেষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৷ 
ক * ঝা Ed 

ভাষাতত্ববিদ্যার দিকপরিবর্তনের ধারার আলোচনায় অবশ্য দেখা গেল যে 
কোনও একটি দিক থেকে অন্যদিকে ভাষাতত্বের গতি দেখা গেলেও পুরানো 
দিকে চর্চা অবলুপ্ত হয় নি । তাই যদি তিনটি পর্যায়ে ভাষাতত্ববিস্তার বিবর্তন 
হয়েছে বলা হয় তাহলে ধরতে হবে তিনটি পর্ধায়ই পাশাপাশি চলেছে। প্রথমটি 
ভাষাবিচার-বিশ্লেষ, দ্বিতীয়টি ভাষেভিহাস-তত্ব, এবং তৃতীয়টি ভাষাবিজ্ঞান। 
" তৃতীয় পর্ধায়ে বৈজ্ঞানিক নিতূলতা ও পদ্ধতিগত সহ্বন্ধতার চেষ্টা থাকলেও, 
প্রকীর্ণ ও বিচিত্র গবেষণা, পরিভাষার নিত্যনবব্যবহার এবং ভাষাশাস্তের 
পরিমণ্ডলের বিগ্যাগুলির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার জন্ত সমালোচিত 
হয়েছে। প্রয়োজন, এই তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা একটি সর্বসম্মত পদ্ধতিতে ও 
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নির্দিষ্ট পরিভাষা নিয়ে একীভূত করা, উন্দেশ্ক, প্রথম পর্যায়ের মতই এক-একটি 
ভাষার নানাদিক সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং চরম লক্ষ্য হবে 
দ্বিতীয় পর্যায়ের মত সমস্ত ভাষার ইতিহাস রচনা করা। তত্বের দিকে প্রথম 
থেকে ঝুঁকে থাকার জন্য অনেক সময় দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা বস্তবাদ 
হারিয়েছে । সেজন্ত তৃতীয় পর্যায়ের পদ্ধতিতে যা বস্তু পাওয়া যাবে তারই. ওপর 
হবে ভাষার ইতিহাস বা তত্বের প্রতিষ্ঠা। প্রত্যেকটি পর্যায়ের ভাষাতন্বচিস্তাই 
যুগেষুগে মনীষীদের গবেষণালন বস্তু দিয়ে গড়া। কাল্পনিক চিন্তার কোনও মূল্যই 
নেই কোনও পর্যায়ে। তাই প্রতি পর্যায়ের চিস্তাধারাই বৈজ্ঞানিক। তবু এই 
বিস্তার স্বাতম্্য সকল সময়েই মনে রাখা বাঞ্চনীয় L০gi০, Psychology, 
Sociology, Mathematics বা পরিমৎলীয় যে-কোন বিষ্তারই সাহায্য 
নেওয়া হোক না কেন, ভাষার বৈশিষ্ট্য অঙ্থসন্ধানই হবে মুখ্য উদেশ্ত। আর 
বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনাপদ্ধতি বা বিভিন্ন ৪€॥০০!-এর মতশ্বাতন্ত্রা ভাষাতত্ব- 
চর্চা যেন ব্যাহত না করে-_সকল চিন্তার সংহত পদ্থাই হবে গ্রহণীয় পন্থা । 
সাধারণত ধ্বনি, পদরূপ ও পদব্যবহাররীতি এই তিন দিক দিয়ে ভাষার প্রধান 
আলোচনা । শব্দের আলোচনাকে অনেকে বিষষ-বহ্িভূর্ত বলে থাকেন। কিন্ত 
শব তার অর্থ ও ব্যবহার নিয়ে যে ভাষার অনেকখানি জুড়ে আছে তা অস্বীকার 
করা অযৌক্তিক। দৃষটাস্তশ্ব্ূপ কোনও একটি বিশেষ অর্থমগ্ুল বোঝাতে বিভিন্ন 
কালের বিভিন্ন স্থানের এবং বিভিন্ন সাহিত্যিক ব্যবহারের মধ্যে যে শব্দাবলী 
পাওয়া যায় তার একদিকে সমকালীন (55701১10230), অন্য দিকে পূর্বাপরকালীন 
(diachronic) আলোচনায় যে বস্ত পাওয়া যাবে তাই নিয়ে হবে সার্থক শবশান্ত 
(0০1০01045)-চর্চা। এইভাবে সব পর্যায়ের ভাষাতত্ববিষ্ঠার একটা স্থসমীচীন 
সশ্মিলনই কাম্য । 


বাঁংল। সাহিত্যে বিবেকমন্ত্র £ 'উত্ভিঠত জাগ্রত’* 
প্রণবরপ্রন ঘোষ | 


সাহিত্যের শৈলীব্চারে লেখকের ব্যক্তিত্ব যে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে, 
সেকথার সংহত ব্ূপায়ণ ‘Ihe 507125 the 2091,_এই সুপ্রচলিত বাক্যটি। 
কথাটি প্রথম দৃষ্টিতে এত স্কপ্রযুক্ত ও অব্যর্থ মনে হয় যে একে বিশ্লেষণ করার 
কথাই আমরা ভাবি না। এক্ষেত্রে he 10907-বা ব্যক্তিসত্বাটির অর্থ কি 
দাড়ায়? লেখকের ব্যক্তিত্বের সমস্ত অংশই কিছু লেখাষ প্রতিভাত নয়। লেখার 
জগতে যে ব্যক্তিত্ব, প্রতিদিনের জীবনে ও আচরণে সে ব্যক্তিত্বের পরিচয় নাও 
থাকতে পারে। প্রমথ চৌধুরীর মতো নিপুণ নৈরায়িকও অন্তরে অন্তরে রোমান্টিক 
কল্পচারী হওয়ার ফলে বাস্তব জগতের ব্যবহারিক সিদ্ধিতে পিছিয়ে যেতে পারেন৷ 
অক্ষয় বড়ালের মতো! নারী ও প্রকৃতির রহস্তমু্ধ কবিও দৈনন্দিন জীবনে সাবধানী 
সংসারীর ভূমিকায় ভালোই মানিয়ে যান। আবার রবীন্দ্রনাথের মতো মর্ত্য 
ও অমর্ত্যের সেতুবন্ধনে সুদূরপ্রসারী অন্তমনা দৃষ্টি এই দেনাপাওনার জগতে 
জ্মিদারীর হিসাবনিকাশে ভালোই সাফল্য অর্জন করেন। মোটের উপর মানব- 
ব্যক্তিত্বের সবটা নয়, বিশেষ কোনো দিক লেখকের রচনায় 50515 বা শৈলী 
হয়ে ধরা দেয়। লেখককে অতিক্রম করে তার নিহিত সত্বা রচনার ক্ষেত্রে এক 
অভিনব যাছু স্বষ্টি করে। তাই সব খাটি লেখকই বান্মীকির মতো অবাক 
হয়ে ভাবেন, “কিমিদং ব্যাহ্ৃতং ময়’-_এ আমি কী বলেছি? সেই সঙ্গে প্রশ্ন, 
কেমন করেই বা বলেছি? 

কিন্ত এমন জেখকও মাঝে মাঝে দেখা যায়, যাঁদের রচনালীন ব্যক্তিত্ব 
এবং দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্কিত্বে কোনো পার্থক্য নেই। অন্তরে-বাহিরে ষে 
বিদ্যুৎ ও বৈচিত্র্য তাঁর! জীবনে প্রকাশ করেন, তাদের রচনায়ও তার অবিকল 
ছাক্াপাত হয়। বাস্তব ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বে তখন কোনো পার্থক্য 
থাকে না! ‘The Style is the Man’ কথাটিকে যদি এভাবে সাজানো যায় = 
‘The Man is the Style’, যদি বল! যায় লেখকের সমগ্র ব্যক্তিত্বেব প্রতিনিধি 
" তাঁর রচনা. তবে বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দ সেই শ্রেণীর লেখক । 

“মুখের ভাষায় সাহিত্যকে জীবস্ত করতে চেয়েছিলেন বলে ‘উদ্বোধন'-পত্রিকার 
পৃষ্ঠায় দ্বামীজী ‘ভাববার কথা"র ব্যদ্রচনাগুচ্ছ, 'পরিব্রাজকে্র ভ্রমণকাহিনী এবং 
‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ো'র তুলনামৃঙ্গক সভ্যতাবিচার করেছেন । আবার গভীর মননের : 
গাঢ়বন্ধ বাণীরপ দিয়েছেন “হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ, ‘বর্তমান সমস্তা', জ্ঞানার্জন’ প্রবন্ধে 
এবং বর্তমান ভারতে'র ইতিহাস-দর্শনে। একদিকে অদ্বৈত বেদান্তের গুহানিহিত 

* লেখকের বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য: গ্রন্থের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের শেষ অধ্যায়। 
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ধ্যানমূতি আর একদিকে কর্মে পরিণত বেদাস্তের লোকপাবনী গঙ্গাধারারূপে সর্বস্তরের 
স্বজনের -অস্তরঙ্গতা_ সাধু ও চলতি গঞ্ে বিবেকানন্দের হৈতসত্তার পূর্ণ অভিব্যক্তি । 
তাছাড়। তার অমর পক্রসাহ্ত্য তো রয়েছেই । একহিসাবে তার সাহিত্যপ্রচেষ্টার 
অধিকাংশই পত্ররচনার অন্তরঙ্গ আলাপচারী। তাছাড়া আছে-তীর ইংরেজী ও 
বাংলা কবিতা--যা ভাবে ও কল্পনায় বিবেকানন্দ-মনোমন্দিরের মূল চাবি। 
স্বম্নসীমায় বিবেকানন্দপ্রতিভার ভাম্বর প্রতিফলন বিবেকানন্দসাহিত্য। 

~ ১ চে চি * 

' অৱ্বৈত আশ্রম-প্রকাশিত বিবেকানন্দ-রচনাবলীর ( The Complete Works 
of Swami Vivekananda) ভূমিকা লিখেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা শ্বামীজীর 
মহাপ্রয়াণের বছর পাঁচেক পরে ৪ঠা জুলাই, ১৯:৭। বিবেকানন্দসাহিত্যের এর চেয়ে 
ভালে! পরিচায়িকা আর হতে পারে না। প্রথম সংস্করণ ইংরেজী রচনাবলী ছিল 
' চারথণ্ডে বিভক্ত। পরবর্তা সংগ্রহে সমৃদ্ধ হয়ে রচনাবলীর আটটি খণ্ডে এখন তা 
বিবৃত। বাংলা অনুবাদে ও মৌলিক রচনায় মিলে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও 
রচনার দশখণ্ডের পরিকল্পনা হয় বিবেকানন্দ শতবাধিকীর আহ্বানে । বিবেকানন্দ- 
" শ্তবাধিকীর পুণ্যলয়ে প্রকাশিত হয়ে এই রচনাবলী যে অভাবিত জনসমাদর লাভ 
করে, তার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশের একটি অস্তরতম আকাঙ্ষা এতকাল 
পূরণের অপেক্ষায় ছিল। - 

মা মৌলিক 
বাংলা রচনা এবং অদমাণ্ড একটি বাংলা অমুবাদ (ঈশা-অন্ুসরণ )। আমাদের 
মনে হয়, শ্বামীজীর মৌলিক রচনারূপে আরও ছুটি উল্লেখযোগ্য কীতি এই খণ্ডটিতে 
সংযোজিত হওয়া এখন প্রয়োজন । প্রথমটি স্বামীজীর প্রাকৃসঙ্ন্যাসযুগের রচনা 
‘সংগীত কল্পতরু-্রস্থের (প্রথম সংস্করণ, ইং ১৮৮৭, বাংলা ১২৯৪) ভূমিকা “সঙ্গীত 
ও বাদ্ঘ।* দ্বিতীয়টি তার পরিব্রাজকজীবনে আলমোড়ার পথে ধ্যানোপলন্ধিদ্াত 
মনন 'জীরামকৃফদর্শন' (১০৯০ )। তাছাড়া হার্বার্ট স্পেন্সারের ‘এডুকেশন’ গ্রন্থটির 
‘শিক্ষা’ নামে যে সংক্ষেপিত অন্বাঁদটি ম্বামীজী তার পিতৃবিয়োগের পরে অর্থোপার্জনের 
জন্য করেছিলেন বলে তীর মধ্যমভ্রাতা মহেন্নাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন এবং ‘বসুমতী’ 
কার্ধালয় থেকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত বলে যে-বইটি এতকাল প্রচারিত হয়ে 
আসছিল, সেই মূল্যবান অন্বাদ-্স্থটও এখন বিবেকানন্দরচনাবদীর অন্তর্ভুক্ত 
হওয়া প্রয়োদন। শেষোক্ত রচনাটি বাংলা রচনাবলীর (৬ খণ্ড) সঙ্গে স্থান পেলেই 
ভালো ৷ স্বামীজীর প্রথম জীবনে কৃত গীতগোবিন্দের অন্গবাদের কথাও মহেন্ত্রনাথ দত্তের 
“জীবনী'তে আছে -আশা করি, কালক্রমে সেটিও আবিষ্কৃত হয়ে বিবেকানন্দ-রচনাবলীর 
অন্ততৃক্তি হবে। 

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিবেকানন্দ নর ও এর 
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সংযুক্ত । তিনি নিজে অনুবাদ করেছেন এবং তীর ইংরেজী ভাষণ বা রচনা বাংলায় 
অনূদিত হয়েছে। অনেকে একথা! মনেও রাখেন না ষে, ম্বামীজীর জ্ঞানযোগ’, 
'কর্মঘোগ” বা ‘ভারতে বিবেকানন্দ’ প্রভৃতি বই মূলে ইংরেজীতেই সৃষ্ট । এ-সব 
রচনার অনুবাদে স্বামীজীর সাধু গছ্রীতি বিস্ময়কর নৈপুণ্যে অনুন্থত। সাধারণভাবে 
বিবেকানন্দের ইংরেজী রচনার অনুবাদে এই রীতিই পরবর্তাকালে গৃহীত । 
ইংরেজী বা বাংলা হু'ভাষাতেই বিবেকানন্দদাহিত্য একই সঙ্গে আবেগ- 
মৃথিত ও মনন-সমাহিত। তীর ভাষা তাঁর সাধনা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অনায়াসে 
বাণীধর্মী হয়ে শ্রোতা বা পাঠকচিত্তে চির হয়ে থাকে । এ জাতীয় বাধীস্থষ্টির 
উদাহরণ তার রচনায় অজন্ব। 
বিবেকানন্দনা হিত্যপাঠের ফল আত্মিক জাগরণ। উপনিষদের ভাষায় 'উত্ভিষ্ঠত 
জাগ্রত । “যে বলে আমি মুক্ত, সেই মুক্ত হবে। যে সদা আপনাকে দুর্বল তাবে, সে 
কোনওকালে বলবাঁন হবে না, যে আপনাকে সিংহ জানে সে 'নি্গচ্ছতি জগজ্ছালাৎ 
পিঞ্রাদিব কেশরী*। -_এই মাত্মবিশ্বাসকে স্বামীজী বর্তমান ভারতের পক্ষে সর্বাগ্রে 
প্রয়োজনীয় মনে করতেন । 
“বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বান _নিজের উপর বিশ্বাস ঈশ্বরে বিশ্বাস-ইহাই উন্নতি 
লাভের একমাত্র উপায়। যদি তোমরা পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতার এবং 
বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যে-সকল দেবতার আমদানি করিয়াছে, তাহার সব- 
গুলিতেই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে 
তোমার কখনই মুক্তি হইবে না। 
“আমি পাশ্চাত্য দেশে যাইয়া কি শিখিলাম? খ্ৰীষ্টীয় সম্প্রদীয়গুলি ষে মানুষকে 
পতিত ও নিরুপায় পাপী বলিয়৷ নির্দেশ করে, এই-সকল বাজে কথার অস্তরালে 
উহাদের জাতীয় উন্নতির কি কারণ দেখিলাম ? দেখিলাম, ইওরোপ ও 
আমেরিকা উভয়ত্র জাতীয় হৃদয়ের অভ্যন্তরে মহান আত্মবিশ্বাস নিহিত 
রহিয়াছে । একজন ইংরেজ বালক তোমাকে বলিবে_-আমি একজন ইংরেজ__ 
আমি সব করিতে পারি'। আমেরিকান বালকও এই কথা বলিবে - প্রত্যেক 
ইউরোপীয় বালকই এই কথা বলিবে। ' আমাদের বালকগণ এই কথা বলিতে 
পারে কি? না, পারে না; বালকগণ কেন, তাহাদের পিতার পর্যন্ত পারে না। 
আমর] নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছি। এইজন্তই বেদাস্তের অৈতভাব 
প্রচার করা আবশ্যক, ষাহাতে লোকের হৃদয় জাগ্রত হয়। যাহাতে তাহারা 
নিজ আত্মার মহিমা জানিতে পারে। এইজন্যই আমি অদ্বৈতবাদ প্রচার 
করিয়া থাকি--- 1১৯ 
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আত্মবিশ্বাসের এই অভয়মন্ত্র উচ্চারণের পরেই ব্বামীজীর যে-বাঁণীটি ত্বাভাবিক- 
ভাবে মনে পড়ে তা মানব জাতির উদ্দেশ্যে চিরসং গ্রামের আহ্বান 

“পূজা তার সংগ্রাম অপার সদা পরাজয়, তাহা না ভরাক তোমা । 

চূৰ্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥২ 
--এই চরণ দুটিতে বিবে কানন্দজীবনের সংগ্রামী সত্তার সংহত রূপায়ণ। সম্প্রতি-আবিষ্কৃত 
শ্বামীজীর ভ্রীরামকৃফ্-দর্শন” রচনাটির চিন্তাস্থত্রে বিধৃত অন্ততম বাণী -‘জীবন কি? 
প্রতিমূহূর্তে মৃত্যু’ ।৩ ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, দল্ন্যাসের 
অর্থ মৃত্যুকে ভালোবাসা” বৈদান্তিক সঙ্ন্যাসীর দৃষ্টিতে সুখ ও দুঃখ ছুইই পরিবর্তন- 
শীল মায়িক সত্য। তবু দুখ ও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েই মান্য অনস্ত জীবনরহস্ত 
উপলব্ধি করতে পারে। বিবেকানন্দের ধ্যাননেজের মহাকালী সেই দুঃখরপিণী পরম- 
সত্যের প্রতিমা । ৰ 

বেদান্তের অহ্তৈবাদ ও শাক্তসাধনার কাঁলী-উপাঁসনায় যে অস্তর্ধ যোগ 
বাংলাদেশের ধর্মীয় এঁতিহে সাধিত বিবেকানন্দ তার আধুনিক উত্তরাধিকারী । ফলে 
একই সঙ্গে সর্ববন্ধনমুক্ত আত্মার অভয়বাণী ও অকল্যাপের সঙ্গে চিরসংগ্রামের প্রতিজ্ঞ 
বিবেকানন্মসাহিত্যের প্রধান ছুটি স্বর । আবার এ ছুটি সুরের মূলে রয়েছে মহুস্যত্থের 
উদ্বোধনে বিবেকানন্দের নিরন্তর প্রয়াস । “বর্তমান ভারতের শেষ প্রার্থনামন্ত্ে 
তিনি শিখিয়েছেন -"আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদঘে, আমায় মমুয়ত 
দাও, মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর ।* 

দ্বিতীয়বার আমেরিকা! যাত্রার প্রথম দিনটিতে জাহাজ তখনও গঙ্গাবক্ষে। 
এক দিব্যপ্রেরণায় স্বামীজী বলেছিলেন_“Yes | the older I grow, the 
more everything seems to be to lie in manliness. Do even evil 
likea man! Be wicked, if you must, on a great scale*—হ্য| বয়স 
যত বাড়ছে, তত আমার মনে হচ্ছে মন্ুয্যত্বই সব। অন্তায় করলেও মানুষের মতো 
ক্র! শয়তান যদি হতেই চাও, খুব বড়ো দরের শয়তান হও 18 
.. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যগ্রন্থে এই কথাটি আরো! বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষিত-_“একটা 
কথা বুঝে দেখ। মানুষে আইন করে, না আইনে মান্য করে? মাহযে টাকা 
উপায় করে, না টাকা মানুষ করতে পারে? মাহষে নাম যশ. করে, না নাম যশে 
মান্য করে? 

“মানুষ হও রামচন্দ্র ! অমনি দেখবে ও-সব বাকি আপনা-আপনি গড়গড়িয়ে 


২. 'নাচুক তাহাতে শ্তামা-বীরবাণী £ শতবাধিকী সংস্করণ £ পৃঃ ৩* 
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আসছে। ও পরম্পরের নেড়িকুত্বোর ধেয়োখেয়ী ছেড়ে সহদ্দেশ্ত, সছুপায়, 

সৎসাহস, সীর্ষ অবলম্বন কর। ষদি জন্মেছ ত একটা দাগ রেখে যাও ।”৫ 

অর্থাৎ বড়ো ঘরের অন্তায় করাটাই তিনি মন্গস্যত্ব মনে করতেন না। কিন্ত 
যাদের মানসিক হীনতা অন্যায় করবার সাহস্ও রাখে না, তাদের চেয়ে সাহসী 
অন্তায়কারী তীর কাছে বেশী আদৃূত। আবার যথার্থ আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠিত 
নির্ভীক মানুষের কাছে কোনো অন্তায়ের চিন্তাই তো আসতে পারে না! অমৃতসত্যের 
সেই অভয়বাণী শোনাতেই বাংলাদেশে ও বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের আবির্ভাবের 
প্রয়োজন ছিল। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংঘাতে দুই ধরণের রক্ষণশীলতা আমাদের 
সমাজে দেখা দিয়েছে। প্রাচীনপন্থী একদল উটপাখির মতো অতীতের বালুভূমিতে 
মুখ গুজে শাস্ত্র ও গুরুবাদের দোহাই দিয়ে সব যুক্তি ও বিজ্ঞানকে নিজেদের অন্ধ 
সংস্কার-অনুযায়ী পরিবর্তিত করতে উৎস্থক, আর একদল নবীনপন্থী চান, যে-কোনো 
আধুনিক মতবাদের প্রশ্নহীন অনুকরণে স্বজাতি ও স্বদেশের সমস্ত বৈশিষ্ট্য তুলে 
আত্ম-অবলোপ। সভ্যতার সংঘাতে এমন সংকট দেখ! দেওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয় । 
কিন্ত শ্বামীজী এই সংঘাতের সফলের উপরেই জোর দিয়েছেন। যে তুলভ্রাস্তি বা 
সাময়িক আত্মবিস্থৃতি দেখা দিয়েছে, তার উপরে তুলে ধরেছেন মানুষের ভুল করবার 
অধিকারের কথা। মাহ্থষেই ভুল করে। কারণ মানুষই জৈবসত্তার উপরে স্বাধীন 
চিন্তার অধিকারী । “যে ভ্রমে পতিত হয় না, সত্যপথ তাহারই প্রাপ্য । বৃক্ষ ভূল করে 
না, প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পত্তকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যন্পই দৃষ্ট হয়; 
কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ নরকুলেই । ৮ *** মননশীল বলিয়াই না! 
আমরা! মনুস্ত, মনীষী, মুনি ?” ৬ 

বিবেকানন্দসাহিত্যের মূল রস কি? সাধারণ সাহিত্যতত্বের আসরে যে 
নবরসের কথা বলা হয়, তাতে ধর্মীয় সাহিত্যের মূলে শমভাব সে সাহিত্যের পরিণাম 
শান্তরস। কিন্ত স্বদেশ ও বিশ্বের বহু বিচিত্র ভাবধারার আবর্তে গড়ে-ওঠা বিবেকানন্- 
সাহিত্যের মূল প্রেরণায় শাস্তরসের অনুভূতি কিছু পরিমাণে থাকলেও আধ্যাত্মিকতার 
সংগ্রামী ক্ূপটিই তীর সাহিত্যে প্রাধান্ত পেয়েছে। 

বীররসেব মূলে রয়েছে উৎ্পাহ। সমগ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রেরণামন্তর ‘উত্তিষ্ঠত 
জাগ্রত’ যেটি তিনি ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার আদর্শবাণীরূপে নির্বাচন করেছিলেন, সেই 
মন্ত্ৰটি অধ্যাত্ম আদর্শের পরিপূর্ণতার জন্য মানবচিত্তে জাগরণের আহ্বান। কঠোপনিষদে 
যম ও নচিকেতার সংলাপে ধর্মরাজের মুখে এই আহ্বান ধ্বনিত। বীরত্বের আদর্শের 
দিক থেকে কায়িক ও মানসিক ছু'ধ্রণের বীরত্বের কথাই আমরা জানতে পারি । 

৬. বাদী ও রচনা; ৬ষঠ খণ্ড? পৃঃ ২৪৪ 
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* ভারতবর্ষের আদর্শ ছিল সত্যলাভের জন্য সর্বহুখবরণের নির্ভীকতা। সাধারণ ভাবে 
যাকে “বীররস” বলা হয়, বিবেকানন্দসাহিত্যে তা আছে সন্দেহ নেই। “মেঘনাদবধ 
কাব্যের বীররস এই কারণেই শ্বামীজীকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে। তবু 
বীররসই বিবেকান্ম-সাঁছিত্যের মূল রস নয়। 

বিবেকানন্দসাহিত্যের লক্ষ্য মানবজাতির আত্মিক জাগরণ। নে জাগরণের 
মুলে রয়েছে মনুষ্যত্বের সাধনা -আর এই মনুষ্যত্ব উপলক্ধিই বিবেকানন্দসা হিত্যের 
অন্তরতম বূসোপলব্ধি। বিবেকানন্দ-সাহিত্যপাঠ আমাদের মনুম্তত্ব থেকে মুমুক্ষুত্বলাভের 
পথে প্রেরণা দেয়, এমন কথা সত্য ; তেমনি সত্য স্থথ দুঃখ জন্ম মরণ, দেব ও অসুরের 
চিরত্ম্বের পটভূমিকায় এই সমুস্যমহিমার উপলব্ধিতে আহ্বান করে। 

‘Manliness’ বা মনয্যত্বের প্রেরণাকে পাশ্চাত্য 1540080190. (মানবিকতা ) 
কথাটির ছারা! আংশিকভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু মানবসতার অপূর্ণতার দ্বীকৃতি 
সে মানবিকতাবাদে নেই। অপূর্ণ বলেই মানুষের পূর্ণতার প্রয়াস, আর সে পরম- 
পূর্ণতা মাঙ্ষেরই অস্তনিহিত ব্রহ্মসত্তায়-_এই উপলব্ধি বিবেকানন্দসাহিত্যকে প্রাচীন 
ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী, প্রেমিক ও সন্যাসী 
সর্বকালের সর্বস্তরের মান্ষের প্রেরণার আধারে পরিণত করেছে। বিবেকানন্দ 
সাহিত্যের মূলরস যে মন্যাতবোধে প্রতিষ্ঠিত সে-জাতীয় 'রসবাদ অতীতের সাহিত্য- 
চিন্তায় মেলে না। নিদিষ্ট মতবাদের গণ্তীকে অতিক্রম করাই সব মহৎ 
সাহিত্যের ধর্ম । + ' 

যে “মানব'চিস্তা .বিবেকানন্দসাহিত্যের প্রাণকেন্ত্র_সে মাহৃষের যেমন 
. বিশেষ কোনো দেশকাল নেই, তেমনি'আর এক অর্থে সে মানুষের আবির্ভাব এই 
ভারতবর্ষে। সে মানুষ জগতের অবিনশ্বর হয়েও পরমলত্যের প্রেরণায় সর্বত্যাগী, 
বিশ্বের মুক্তিকামনায় আপন মুক্তির আকাঙ্া পর্যন্ত বিসর্জনকারী । 

বিশ্বাসীর উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দের সেই প্রবুদ্ধ ভারতের আহ্বান 

Awake, arise, and dream no more [ 

This is the land of dreams, where karma 

Weaves unthreaded garlands with our thoughts 
Of flowers sweet or noxious—and none 

Has root or stem, being born in naught, which 
The softest breath of Truth drives back to 
Primal nothingness. Be bold and face 

The Truth I. Be one with it {! Let visions cease, 


Or, if you cannot, dream then truer dreams, 
Which are Eternal Love and Service Free. ? 
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উত্ভিষ্ঠত, জাগ্রত, আর শ্বপ্ন নয়, 
স্বপ্নের এই জগতে 'ভালোমন্দ নানাফুলের 
বিনিস্থতোর মালা 
গেঁথে চলেছে আনাদের কর্ম, 
মূলহীন বৃস্তহীন সেই পুষ্পরাশি 
পরমসত্যেব মৃদুতম স্পর্শে 
আদিম শৃন্যতার যায় বিলীন হয়ে 
অভী হও! 
নির্ভয়ে সত্যের মুখোমুখি দাড়াও ॥ 
সত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাও। 
সব কল্পনা থেমে যাক। 
আর যদি তা না পারে, . 
তবে 
অনন্ত প্রেম ও নিষ্কাম সেবার 
মহতর স্বপ্ন দেখো । 
মহত্তম সত্যের সেই আহ্বানই-“উ্ভি্ঠত জাগ্রত'-নাঢুক তাহাতে শ্যামা’ কবিতার 
‘জাগো বীর” ৮-বাংলা সাহিতোর বিবেকমন্ত্র। বিবেকানন্দের স্বল্পসীমার জীবনবৃত্তে 
যে অনন্ত তেজের ভাণ্ডার নিহিত ছিল--জীবনে, সাহিত্যে, ভাষায়, বিপ্লবে, জীবন- 
সংগ্রামে ও পরম আত্মত্যাগে তাই ইংরেজীর মাধ্যমে বিশ্বমানসে ও বাংলা ভাষায় 
আমাদের অুস্তর্লোকে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে । 








৮. জাগো বীর ঘুচাষে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ? 
ছুধেভার এ ভয়-ঈশ্বর। মন্দির ভাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে। = বীরবাণি £ পৃঃ ৩০ 
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বাংল! কবিতায় বূপ-চর্চার এক অধ্যায় 


হরপ্রসাদ মিত্র 
১ * 

বাংলা কবিতায় গত শতাব্দীতে স্বকীয়তাসম্পন্ন ষে কবিকে প্রথম দেখা 
গিয়েছিল, তিনি মধুস্থদ্ন দৃত্ত,_তীর পরেই আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর। অতীতকে 
আত্মসাৎ করে এরা এদের বর্তমানের নেতৃত্ব করেন। এরা ছিলেন অসাধারণ। 
দ্বিজেন্দ্রনাথ বা বিহারীলাল সেরকম নন” যেমন অসাধারণ নন দ্বিজেন্দ্রলাল বা 
দেবেন্দ্রনাথ বা অক্ষয়কুমার বড়াল। তীরা শক্তিমান সন্দেহ নেই_-তবে কবি-ক্ষমতায় 
সাধারণ । কিন্ত মধুস্থদূনও ছিলেন অসাধায়ণ কবি-ব্যক্তিত্বের অধিকারী,__রবীন্দ্রনাথও 
তাই। তাঁরা দুজনেই ছিলেন অন্য কবিদের পথ দেখাবার কৰি। 

কবিতার ভাবদ্ধযম ও রূপচর্চার দিকে মধুন্ুদন সম্ভাবনার যে-পথ দেখাতে 
_ পেরেছিলেন, সে-পথে আরো নতুন, আরো বিস্ময়কর আবেদন -ঘটিয়ে তোলবার মতন 
হজনীশক্তি নিয়ে বিশেষ কেউ প্রস্তুত ছিলেন না । হেমচন্্র, নবীনচন্ত্র ইত্যাদি কবিরা, 
কিংবা গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতন নাট্যকার তীর কাব্যরীতির বিশেষ বিশেষ দ্বিক যথাসাধ্য 
অনুকরণ করেছিলেন মাত্র_-কেউ বিষয় বাঁ প্রসঙ্গের দিকে নজর রেখে,__কেউবা শবদ * 
বা ছন্দের দিকে নজর রেখে । গভীর অর্থে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত মধুক্দন অন্ত কোনো 
* উত্তরাধিকারী রেখে যান নি। অধ্যাপক স্থশীলকুমার দে তীর “নানা নিবন্ধ 
বইখানিতে [১৯৫৪] মধুত্থদনের রোমার্টিক স্বভাবটি দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন 

‘রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে মধুস্দনের মন ছিল মহাকাব্য-সঞ্চারী ; কিন্ত 

আমাদের মনে হয়, ক্লাসিক মহাকাব্যের অনুরাগী হইলেও, তাহার কবিপ্রকৃতি 

ছিল মুখ্যতঃ রোমার্টিক। বাহিরের বন্ত-জগৎ হইতে উপাদান আহত হইলেও, 

- তাঁহার আত্মগত ভাব ও আবেগই সেই উপাদানকে কাব্যসঙ্গত রূপ দান 

করিয়াছে! | 

- মধুস্থদন রামায়ণ, ইলিয়ডও প্যারাডাইল লস্ট ইত্যাদি পড়েছিলেন বটে,_কিন্ত 
তাঁর কাব্য-প্রেরণার মূলে ছিল--*বর্তমান যুগের সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির ভাবজগৎ 
ও নবমানবতার আদর্শ”-__এবং “বাঙালীর সংস্কারাগত একাস্ত সুকুমার ভাবপ্রবণতা ৷” 

এ উপলব্ধি বিশেষ কবির ব্যক্তিগত অর্জন! মধুক্দূন যা অর্জন করেছিলেন, 
অন্যের! সে উত্তরাধিকার নেবার জঙম্কে প্রস্তুত ছিলেন না। এ কারও অপরাধ নয়। 
এ আমাদের কবিতার ইতিহাসের খেয়াল। 


অতঃপর আর এক অধ্যায়ে দৃষ্টি ফেরানো যাক্‌। 
গাজিপুরের গোলাপ-বাগান দেখে প্রপিদ্ধ গল্প-লেখক ও ওপন্কাসিক প্রভাত- 


১৯৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


কুমার মুখোপাধ্যায় [ ১৮৭৩-১৯৩২ ] গত শরতান্বীর শেষ দশকের প্রথম দিকে কোনে! 
একসময়ে কয়েক ছত্র কবিতা লিখে ফেলেন। উপমার ভাক-লাগানো মৌলিকতা! 
দেখানো গেছে,_ এই ভেবে তিনি তাঁর সেই রচনার যে ছুটি ছত্র সেই সময়ে বারবার 
" নিঞ্জের মনে গুন্গ্বন্‌ করতেন, একালের পাঠক কি সে-ছুটি ছত্র এক মুহুতের জন্যেও 
শুনতে রাজী হবেন? তীর নিজের মনেও অবশ্য সে-আবেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সেটা 
১২৯৮ সাল। আধাঢ়-সংখ্যার “ভারতী'তে বেরুলো! দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'গাজিপুর। 
সেই কবিতাটি পড়েই প্রভাতকুমার নিজের এ রচনা সম্বন্ধে মোহমুক্ত হন। তিনি 
লিখেছিলেন লি 
যেন হায় প্রেক্সীর প্রেমলিপিখানি 
ফুটিয়াছে ভাবপুষ্প মাধুরী হিজোলে। 
আরু দেবেন্দ্রনাথ লেখেন | 
এবে, গোলাপে গোলাপে ছাইয়া ফেলেছে, 
এ মধু কানন দেশ; 
সি, তুমিও আইস, গোলাপী অধরে, 
"7" ধরিয়া গোলাপী বেশ। 


এই ঘটনার বাইশ-তেইশ বছর পরে করষ্ণবিহারী গুপ্তকে প্রভাতকুমার বলেন 
“এই কবিতার পাশে আমার সনেটটি হংসের পার্শ্বে যেন বকটির মত বলিয়া মনে হুইল।৯ 

গোলাপ-বাগানে বেড়াতে বেড়াতে গোলাপের সঙ্দে প্রিয়ার সৌন্দ্-মাধুর্যের মিল 
অসম্ভব করেছিলেন উভয়েই,-_কিন্তু প্রভাতকুমারের তুলনায় দেবেন্দ্রনাথ: যে প্রকাশ-. 
ক্ষমতায় অনেক বেশি উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন, তাতে সেকালেও সন্দেহের কারণ 
ছিলনা, একালেও নেই। . | 
॥ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে দু'এক বছরের বড়ো ফেকবিরা সে-সময়ে কাব্যচর্চা ' 
স্তর করেছেন, তাদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী [ ১৮৫৮-১৯২৪ ], দেবেন্দ্রনাথ সেন 
[ ১৮৫৮-১৯২০ ] এবং অক্ষয়কুমার বড়াল [ ১৮৬০-১৯১৯ ] তিনজনেই প্রসিদ্ধ। সে 
পর্বের জাঁতকদের মধ্যে প্রায় একই কালে আরো অনেকেই কবিখ্যাতি অর্জন করেন। 
কিন্ত তাদের প্রসঙ্গ এখানে টেনে আনবার দরকার নেই। তাঁরা সংখ্যায় কম ছিলেন না, 
এইটুকুই শুধু স্মরণযোগ্য। এবং গিরীন্রমোহিনীর তুলনায় দেবেন্দ্রনাথ, আর দেবেজ- 
নাখের তুলনায় অক্ষয়কুমার বড়াল যে নিজের নিজের রচনা সম্বন্ধে ঘযা-মাজা পছন্দ 
করতেন, সেইটুকুই এখানকার কক্তব্য। 

গিরীন্রমোহিনীর জন্ম হয়' কলকাতায় _-ভবানীপুরে, তাঁর মাতুপালয়ে ; --পিতা 
হারাণচন্দ্র মিত্রের আদি-নিবাস ছিল পানিহাটিতে। মুজিলপুরে গিরীন্দরমোহিনী 

51 সাহিত্য-সাধক চরিতসালা_৩১, পৃষ্ঠা ১৫-১৬ ব্য । | 


বাংলা কবিতায় বূপ-চর্চার এক অধ্যায় ১৯৭. 


কিছুদিন ইচ্ছুলে পড়েছিলেন) অল্প বয়সেই তীর বিয়ে হয; পিতা হারাণচন্দ 
এবং স্বামী নরেশচন্ত্র দত্ত উভয়েই তাঁর ইংরেজি-শিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। 
‘ভারতী’ . সম্পাদিকা হ্বর্ণকুমারীর সঙ্গে তার বেশ বন্ধুত্ব ছিল। পনেরো বছর বয়সে 
তীর প্রথম কবিতার বই “কবিতাহার” [ ১৮৭৩ ] বেরোয় -এবং তার আগেই “জনৈক 
হিন্দু মহিলার পজ্রাবলী” [ ১৮৭২] নামে গন্তে-পন্যে লেখা তার পপাচখানি পত্র 
. ছাপা হয়েছে। তারপর 'ভারুত-কুস্থম’ [ ১৮৮২ ], ‘অশ্রুকণা? [ ১৮৮৭ ] ‘আভাষ’ 
[ ১৮৯০ ] ইত্যাদি অনেকগুলি কাব্যসংগ্রহ একে একে প্রকাশিত হয়। ‘অশ্রুকণা”-ই 
তীর নিজের নামে প্রচারিত প্রথম বই। এটিকে তাঁর পতিবিয়োগের শোককাব্য বললে 
অত্যুক্তি হয়না । নরেশচন্ত্র লোকাস্তরিত হন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ৷ 
দেবেন্দ্রনাথের কবি-জীবনের ঘটনা-পর্যায় অন্ত স্তরের । তার পিতা 
লক্ষ্মীনারায়ণ সেনের আদি-নিবাস ছিল হুগলী জেলার বলাগড় গ্রামে । তিনি 
ব্যবসায়ে কৃতী হন এবং গাজিপুরে বাস আরম্ভ করেন। ১৮৭২ সালে পাটনা থেকে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, দেবেন্দ্রনীথ বেশ কয়েক বছর পরে,_-১৮৯৩ সালে 
ইংরেজিতে এম-এ পাশ করেন এলাহাবাদ বিশ্ববিস্তালয় থেকে,_-এবং ১৮৯৪ 
খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্টেই তার ওকালতি শুরু হয়। ১৮৮*-৮১ খ্রীষ্টাব্দে 
. গাঁজিপুরে বাসের সময়েই ফুলবালা” [ ১৮৮০ ], “উধিলা-কাব্য' [১৮৮১] এবং 
“নিঝরিণী [ ১৮৮১] নামে তীর তিনটি ছোটো ছোট বই ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথের 
সদ্দে দেবেন্রনাথের ককিত্রাতৃত্বের স্থত্রপাত ঘটে সেই আমলেই। ্বর্ণকুমারীর 
.. ভারতী”তে সেই হ্ুত্রেই তাঁর কবিতা ছাপা হতে থাকে । দেবেন্দ্রনাথ কিছু ইংরেজি 
কবিতাও লিখে গেছেন। তার বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য বোধ হয় আলোচ্য তিনজনের 
মধ্যে সর্বাধিক | কিন্ত শব্দ, উপমা, বূপভঙ্গি ইত্যাদিতে তাঁর সতর্কতা কম ছিল। 
এই তিনজনের মধ্যে তৃতীয় কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ এবং 
গিরীন্দ্রমোহিনী উভয়েরই পার্থক্য এই যে, অক্ষয়কুমারই ছিলেন কবিতার শিল্পকর্মে 
সর্বাধিক সতর্ক। সে পর্বের বাংলা কবিতার আলোচনায় এই বিষয়টি বিশেষ 
মনোষোগ দাবি করে, কারণ, মধুস্থদনের পরে এবং রবীন্দ্রনাথের সমকালে, অর্থাৎ 
--এই ছুই যথার্থ বড়ো কবির কাছাকাছি অন্তান্ত ধারা ছিলেন, তাঁদের কবিত্ব 
যতোটা প্রাচূর্বে বাহুল্যে অতিকথনে চিহ্নিত, অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিত্ব 
মোটেই সেরকম নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিলত্তার . গভীর সম্ভাবনা সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ 
এবং অক্ষয়কুমার উভয়েই “মানসী” [ ১৮৯০ ] প্রকাশের কাছাকাছি সময়ে গভীর 
বিশ্বাসী ছিলেন | আর, ম্বর্ণকুমারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকা সত্বেও গিরীন্দ্রমোহিনী বোধ 
হয় নিজের একান্ত ব্যক্তিগত গঞ্ডিতে এতো বেশি অবরুদ্ধ ছিলেন যে, পারিপার্ধিক 
কাব্য-জগতের দিকে তার নজর স্জাগ ছিল না। হেমচন্দ্র ছিলেন তখনকার 
বাঙালী কাব্যানরাগীর প্রিয় কবি। গিরীজ্রমোহিনী, দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয় বড়াল 


১৯৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


__তিন্জনেই হেমচন্দ্রের সুখ্যাতি গেয়ে গেছেন। স্বভাবে তিনজনেই ছিলেন হেমচন্দরের 
সঙ্জিহিত। তবে অন্য দুজনের চেয়ে অক্ষয়কুমার যেন আর একটু দূরবর্তী,_তীর 
প্রবণতা! ছিল্‌ পরিমার্জনের দিকে । তিনি সুরেজ্নাথ মজুমদারের শিষ্য ছিলেন৷ 
মধুন্দনের ব্যক্তিত্ব বা মেজাজের আসল দিকটির সঙ্গে দেবেন্্রনাথের কোনোরকম 
নৈকট্যই ছিলনা, কিন্ত মধুসূদনের বন্ধনী-ব্যবহারের মুদ্রাদোষ এবং এঁ-রকম আরো! 
ছু'একটি লক্ষণ তিনি এড়িয়ে চলতে পারেন নি। “‘শেফালীগুচ্ছে'র প্রথম কবিতা 
‘কবিতাবপসীর প্রতিই তার প্রমাণ । ও বইয়ের 'চৈত্র-সংক্রাস্তি’ আর একটি 
উদাহরণ । এরকম আরো অনেক আছে। যে ষাই হোক্‌, ‘দে রে ঝাট, চাবি খুলি’ 
[ ‘কৰিতারূপসীর প্রতি-শেফালীগুচ্ছ “কি সরবৎ পিয়াইলি! দেলখোস্‌ করে 
দিলি!’ [কোকিল ৷,_কিংবা ‘অশোক-গুচ্ছে' 'লক্ষ্মী-পূজা*র বিশেষভাবে 
সুচনার ছত্রগুলি - দ্রেবেন্্রনাথের ভূরিপরিমিত এইসব দুর্বল উক্তির তুলনায় অক্ষয়কুমার 
অনেক বেশি সংযতবাক্‌। বিহারীলালের কাছে দুজনেই কবিত্বের পাঠ নিয়েছিলেন 
বটে, কিন্তু গুরুর বাক্্‌শৈথিল্য কাটিরে ওঠ বার চেষ্টায় অক্ষয়কুমার ছিলেন যথার্থ 
প্রকাশনৈপুণ্যের সাধক। দ্রেবেন্্রনাথের ‘উমিলা-কাব্য’ মধুস্থদ্রনের অক্ষম অস্ুকরণের 
উদাহরণ । মধুঙ্ছদনেব কাছে নয়,_কতকটা বিহারীলাল, কতকটা হেমচন্্_এঁদের 
দুজনের কাছেই হয়তো তীর খ্রণ ছিল,_যদিও মোহিতললি লিখে গেছেন ' 
যে--“দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভার মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্ই এই যে তিনি 
স্বাভাবিক ভাবাবেগে আর্টের সংযম অভ্যাস করেন নাই, তাঁর প্রকৃতিই 
আর্টবিরোধী অথচ এই প্রকৃতির পূর্ণ শক্তি বলে তিনি এমন সব শ্লোক রচনা 
করিয়াছেন যাহা আর্ট হিসাবে নিখুৎ।*২ দেবেন্্রনাথের এইসব বহুসংখ্যক আবেদনময় 
কবিতাকেও আট” হিসাবে নিথুৎ বলা সংগত হবে না। কবি হিসেবে তিনি যে 
“চিরদিন রূপের পূজারী’ ছিলেন, মে-কথা অগ্রাহ নয়; কিন্তু মোহিতলাল তাঁর সেই 
প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে যে-ভাবে দেবেন্্নাথের কবি-মনের পরিচয় দিয়েছেন, অর্থাৎ প্রথমে 
রূপ বা সৌন্দর্যের আত্মাদন,-তারপর সেই আস্বাদ্নের ফলে তাঁর ‘হাদয়-বিস্তার? 
--তারপর “গ্রীতি-কল্পনা_এবং পরিশেষে “ভক্কিসাগর-সঙ্গমে কল্পনা-স্রোতস্বিনীর? 
সমপ্রণ_দেবেজ্নাথের কবিসত্তার এই পরিচয় অন্ত ভূমিকায় স্বীকার্য; এখানে 
কবিতার ভাষাবপের কথা-প্রসঙ্গে সে-সব অর্থঘটিত বা ভাব-সম্পকিত মন্তব্য 
কতকটা অবাস্তর ।৩ তিনি কবিতার রূপচর্চায় মোটেই সতর্ক ছিলেন না। তিনি 
অনেক সনেট লিখেছেন বটে, কিন্তু সে-স্ব উদাহরণে সংহতির অভাব খুবই ম্পষ্ট। 
তার শব্ষ-নির্বাচন ক্রটিহীন নয়, তার আবেগ সমুচিত বাক্‌-শিল্পের সহযোগিতা 
পায়নি,_তিনি স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের মতোই আন্তরিকভাবে কবি ছিলেন 
২। ‘আধুনিক বাংল! সাহিত্য" ‘দেবেন্দ্রনাথ মেল" জঙ্টব্য। দৃশ্ততঃ এ-মন্তব্য হ্ববিরোধী। 
৩! দেবেক্জনাধ সম্বন্ধে আরে আলোচনা আমার “কবিতার বিচিত্র কথা [২য় মং ১৯৬৪] গ্রন্থে অষ্টবা। 





বাংলা কবিতায় ক্ুপ-চর্চার এক অধ্যায় ১৯৯ 


বটে, কিন্তু অক্ষয়কুমার বড়ালের মত্ন্ব কবিতার কূপ . বা ভাষা সম্বন্ধে সতর্ক 
ছিলেন ন! । . অথচ তিনি যে একজন পরিশ্রমী, অনুসদ্ধিৎ্থ অভিনবত্ব-প্রয়াসী কবি 
তাতে সন্দেহ নেই। কত কাযা! বীর পড়েছেন। তারা এ-মস্তব্যে 
আপত্তি করবেন কেন? * 
১৮৫৪ সালে দর ওধের ‘তিরোধান ঘটে,_এবং ১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথের 
'মানমী” প্রকাশিত হয়.। মধ্যবর্তা তিনটি, দশকে আধুনিক বাংল! কবিতার ভাব, 
, ভাষা, রূপ. ইত্যাদি আদুষিক নানা চর্চার কাল অতিবাহিত হয়েছে। বাংলা কবিতায় 
. আধুনিকতার লক্ষণগুলি ধারা খুঁজে দেখতে চান, এই পর্বটি দ্বিকে তাদের একটু 
বিশেষ ভাবে নজর রাখতে হবে। 24 

.. মহাকাব্য, গনীতিকাব্য, আর নাষ্যকাব্য বা কা্যনাটা--শেষের ছুটি সমার্থবাচক 
বলে মেনে নিয়ে _বলা ষায় ষে, আমাদের সাহিত্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধবিস্তারে 
কবিতার, এই তিন কই বিশেষ মননের সঙ্গে অন্শীলীত হুরার সম্ভাবনায় এসে. 
পৌঁছেছিল। মধুসুদন অবস্ত রবীন্দ্রনাথের যতন কাব্য-নাটকের চর্চায় সময় দিতে 
পারেন নি, তবে “বীরা্দনা” পত্রকাব্যে .তিনি নিহিত নাটকধর্ষ রেখে গেছেন। 
| কুবিওয়ালাদের/-অধবা তাদের উত্তরাধিকারী উনিশ-শতকের প্রথম 'আধুনিক'কবিদের 
সহজাত বুদ্ধি আর চাতুর্দের এলাকা থেকে বাংলা কবিতা ক্রমেই মনন, পরিমার্জন, 
রূপতক্ষণের সজ্ঞান প্রয়াসের দিকে এগিয়েছে। eS | 
-- বিহারীলাল চক্রবর্তী [ ১৮৩৫-৯৪ ],.বলদ্েব পালিত [১৮৩৫-১৯০০, বর 
মজুমদার [ ১৮৩৮-১৮৭৮ ], দ্বিদেন্দনাথ ঠাকুর [ ১৮৪০-১৯২৬ ] রবীন্দ্রনাথের পূর্ব 
এই কবিদের প্রত্যেকেই যে কবিতার রূপগঠনে বা ভাব ও ভাষার সমীকরণ সাধনে 
সমান উদ্ভোগী ছিলেন; তা নয়। তবে, এরা কেউই বোধ হয় সহজ-পটুত্ব মাজ 
সম্বল করে কলম ধরেননি। '“বঙ্গস্ন্দরী'র. দ্বিতীয় সংস্করণে [ ১৮৮০ ] বিহারীলাল 
বেশ- কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছিজেন.।.. ছিজেন্সনাথ মাত্র সতেরো! বছর বয়সে মেঘদূতের 
পভাহুবাদ লেখেন,--তার যখন কুড়ি বছর বয়স, তখন [ ১৮৬০ ] সে-বই প্রকাশিত 
হয়। মধুসূদন সেই অনুবাদ পড়ে বলেন--‘আমার ধারণা ছিল, .বাঙ্গলায় ভাল 
কবিতা রচিত হতে পারেনা), “মেঘদুত” পড়ে দেখচি, সে ধারণা ভুল।” ছিজেজ্ 
নাথের 'স্থৃতিকথায়' এ-ঘটনার উল্লেখ আছে। রাজেক্রলাল মিত্র তার, বিবিধার্থ 
সংগ্রহে’ [ আষাঢ়, ১৭৮১ শকাব্দ ] ছিজেন্জনাখের এ অনুবাদ সম্বন্ধে লেখেন--“ইহা 


" অনায়াসে বলা যাইতে পারে ষে বঙ্গভাষায় কালিদাসের কাব্যের যে সকল অন্বাদ 


প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রস্তাবিত মেঘদূত কোনমতে কনিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবেক ন! ৷" 
কিন্তু সেই ১৭--২০ বছর বয়সের সীমা পেরিয়ে, দ্বিজেন্্রনাথের মন খুবই তাড়াতাড়ি . 
ছুবহ দার্শনিক তত্বচিন্তায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, _এৰং প্রায় তের বছর পরে ১৮৭৩ 


২০০ রা বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা ' 


খ্ৰীষ্টাব্দে তিনি স্বপ্ন-প্রয়াদ’ লেখেন। বইখানি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 
তার ব্রহ্মদংগীতগুলির কথার বীধুনি,__-এবং কবিতা হিসেবে পড়লেও সেগুলিতে 
ছন্দের যে মন্থপতা অনুভব করা যায়, সে-দবের মূলে ছিল তীর পরিশ্রমী শিল্পিমন। 
তবে ‘মেঘদৃত’ অনুবাদের সময়ে কবিতার দিকে তার যতো আগ্রহ ছিল, বোর্ধ হয় 
সে আগ্রহের বেগ কমে গিম্লেছিল-_কারণ, তিনি বলতেন--“আমার যথার্থ কবিতার 
15০০৭. যখন ছিল--অর্থাৎ সেই বাল্যকালে আমি এ কাব্য স্প্নপ্রয়াণ ] লিখি নাই 
বলিয়া ইহা আমার মনোমত হয় নাই? সেসময়ে তত্বজ্জানের আলোচনায় মসগুল 
ছিলুম তাই জন্য উহাতে metaphysics ঢুকিয়াছে।”৪ তাহলেও এঁর! প্রত্যেকেই 
ছিলেন মধুন্থদনের মতন একজন পরিশ্রমী, বিদ্বান, এবং আস্তরিক ভাবে সং-কবির 
সমসাময়িক,_এবং কবি হিসেবে প্রত্যেকেই ছিলেন কর্তব্য-সচেতন। তাই এদের 
কবিতায় শিল্পবূপ সম্বন্ধে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শৈথিল্য থাকলেও এদের বিরুদ্ধে 
উদ্াসীনতার অভিযোগ কিছুতেই দীড়াবে না। ইংরেজি, সংস্কৃত, বাংলা-_তিন ক্ষেত্র 
থেকে এর! প্রেরণা ও পুষ্টি আহরণে নিযুক্ত থেকেছেন। সংস্কৃতের ছন্দ বাংলায় কতোটা 
ব্যবহারযোগ্য, বলদেব পালিত সে-বিষয়ে অনেক ভেবেছেন; মধুক্দনের অসিত্রাক্ষর 
তিনি স্বেচ্ছায় ভার “কর্ণাজ্ছুন কাব্যে” [১৮৭] প্রয়োগ করেননি,_অধি্রাক্ষরের 
ফ্যাশানে অভ্যস্ত পাঠক-দমাজের মুখ চেয়ে এ কাব্যের চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গে--'দূরে 
মিল রাখিয়া অনিব্রাক্ষর-প্রিয় পাঠকবর্গকে কথঞ্চিৎ তুষ্ট’ রেখেছিলেন।৫ বাংলায় 
সংস্কৃত ছন্দের বিবিধ চর্চা সম্বন্ধে সেকালে রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম বলদেবের 
প্রসঙ্গেই বন্চিমচন্দ্র প্রথম বছরের ‘বঙ্গদর্শনে’ (পৌঁষ-সংখ্যা ) উল্লেখ করেন। তাঁর 
আগে অগ্রহায়ণের ‘বঙ্গদর্শনে' বলদেবের “কাব্যমালা' [১৮৭০] সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা 
প্রকাশিত হয়। কিন্ত পৌফ-সংখ্যার সমালোচনায় বঙ্কিম বলদেবের ‘ললিতকবিতাবলী’র 
[১৮৭০] প্রশংসা করেন। বলদেব যে একজন মননময় কবি ছিলেন,_ কবিতার , 
শিল্পব্ূপে যাতে কোনো ক্রাট না ঘটে. সেদিকে "তাঁর মনোযোগ যে অব্যাহত ছিল, 
তাতে ভুয়োদর্শী পাঠক কোনো সন্দেহ করবেন ন!। স্থরেক্জনাথ- মজুমদারের আদর্শ 
যে শান্ত এবং সংহত গাঢ়বন্ধ ভাষার অমুকুল ছিল, সে-কথাও তাঁর সমালোচকরা 
প্রায় একবাক্যে গ্রহণ করেছেন। মোহিতলাঁল তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে গেছেন, 
সেটি বেশ পরিচিত। তাঁকে যে কেউ কেউ বাংলা কবিতার ম্যাথু আর্নল্ভ্‌ মনে 
করতেন, এ-কথাও নতুন নয়।৬ তাঁর জীবনে শৃঙ্খলার চেয়ে বিশৃব্খলাই বেশি ছিল বলে 


৪। সাহিত্য সাধক চরিতমালা_-৬৬, পৃঃ ১১-১২ । আধুনিক পাঠকের চোখে স্বপ্প্রয়াণ সত্যিই 
কবিতা হিসেবে খুবই মাঝারি বচন1-ষদিও রবীজ্রনাথ নিজে এ বই সম্বদ্ধে তার ব্যক্তিগত স্মৃতিমাধূর্য 
রেখে গেছেন যয খাতে ও করা! 
| €। কৰ্ণাজ্ছুন কাবাস্ভূমিকাঁ ভুব্য |" 
৬1 সাহিত্য-দাধক চরিতমালা--২৫, পৃঃ ৫৯। 


) 


বাংলা কবিতায় রপ-চর্চার এক অধ্যায় ২০১ 


মনে হয়,_কিস্ক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি ষে সাধ্যান্থুসারে পরিচ্ছন্নতা মেনে চলেছে, 
মে-কথাও শ্বীকার্য। তিনি ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত - এই তিন ভাষায় তো 
অল্পবিস্তর অধিকারী ছিলেনই, তাছাড়া ফারসী ভাষাও কিছু পড়েছিলেন। 
অন্থবাদ-চর্চাও তাকে করতে হয়েছে। তবে তীর মৌলিক কবিতার বিষয়-পরিধি ২ 
বিস্তৃত নয়। “মহিলা” [ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত--১৮৮০-৮৩] কাব্যের মঙ্গলাচরণে 
তিনি লেখেন 

না চাই বশিতে নদ, নদী, সরোবর, 

শৈল, সিন্ধু, মরুভূ' প্রাস্তর। 
গাব গান খুলি হদি-ছার 
মহীয়সী মহিমা, মোহিনী মহিলার । 
তিনি নারী-মহিমার কবি। সেকালে অনেকেই এই বিষয়টি অন্ুপরণ করে 
গেছেন। নারী আর প্রক্কতি-_অনেকের মতো অক্ষয়কুমারও প্রধানত: এই ছুটি বিষয়েই 
অভিনিবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু কবিতার রূপগত সংহতির সতর্কতার ব্যাপারে অক্ষয়কুমার 
তার গুরু সুরেজ্্রনাথকে অতিক্রম করে যান। 
বিষয়, বচন, ভঙ্গি, রূপ ইত্যাদি ব্যাপারে এই গুছিয়ে তোলবার, এই মনস্থির 

করবার মেজাজ সব কবিকেই অল্পবিস্তর মেনে নিতে হয় বটে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ খতুর 
চাপে এই স্থবিস্তাসের মেজাজ অনেকটা ব্যাপক হতে পারে। ঈশ্বর গুণের আমলে 
আমাদের কবিতার জগতে সে-রকম খতু আসেনি, কিন্ত মধুস্থদনের আদর্শই বোধ হয় 
সেই শৃঙ্খল! ও পরিমার্জনের স্বভাব সম্ভব করে তুলতে সাহায্য করেছিল। ব্যক্তিগত 
ভাবে কবিদের মনোগঠনের প্রকৃতি এই বিশেষ বিশেষ খতু-স্বভাবের লক্ষণগুলি 
অতিক্রম করতে বা তাদের প্রভাবের অধীনতা না মানতেও পারে,__ যেমন ঈশ্বরগুপ্তের 
সমকালীন হলেও রঙ্গলাল অনেক বেশি পরিশ্রমী এবং চিন্তাশীল কবি হিসেবে দেখা 
দিয়েছিলেন, কিন্ত মধুস্থদন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের কালে বিস্কমান থেকেও 
নবীনচন্দ্র ছিলেন কতকটা নজরুলের মতন স্বভাব-উদ্দাম। এরকম ব্যক্তি-শ্বভাবের 
পার্থক্য স্বীকার্ষ ; কিন্তু তৎসত্বেও যুগ-প্রভাব ব্যাপারটিও ধর্তব্য। i 


২ 


১৮৮০-র দশকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কবিতাগুলি যখন একে একে 
গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে থাকে, তখন মহাকাব্যের পরীক্ষা প্রায় শেষ হয়েছে 
বলা যায়। গীতিকাব্য এবং নাঁট্যকাব্য- এই দুটি বিষয়ের চর্চাই অতঃপর ব্যাপক 
হয়ে ওঠে। শব্দের এবং শব্দবন্ধের সপ্রয়োগ,_ সুর ও খবরের দক্ষতা, সাধু বা চলিত 
যখন যেমন দরকার, সেই রীতিতেই তীক্ষ মনোযোগ রক্ষা, রূপক উপমা ইত্যাদিতে 
চিত্-রচনার সমীচীন অভিনবত্ব ঘটিয়ে তোলা রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক-পর্বের অজ 


১৬, 


২০২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


কাব্য-কবিতা থেকে এসব উদ্ভমের যথাষথ উদাহরণ তুলে দেখানো যেতে পারে। প্রকৃতির 
প্রতিশোধ' [ ১৮৮৪ )-এর সন্যাসী-চরিত্রের একটি উক্তিতে বলা হয়েছিল 
কথন বা কোনদিন কে জানে কেমনে 
একটি আলোর রেখা কোথা থেকে আনে 
দিবসের গুধচর রজনীর মাঝে 
একটুকু উকি মেরে যায় পলাইয়া। 
প্রকৃতিকে আহ্বান করে সন্যাসী বলেন 
নিজের ছায়ারে নিজে বক্ষে ধরিবারে 
দিনরাত্রি করিয়াছি নিক্ষল প্রয়াস । 
স্থখের বিদ্যুৎ দিয়া করিয়া আঘাত 
দুঃখের ঘনাদ্ধকারে দেছিম ফেলিয়া । 
এই ধরনের সাদৃশ্ত-উপলক্ধি কি সবটাই যুগের দান? একি শুধু কাল-বিশেষের সহজ 
কল্পনা? 


দিন, রাত্রি, আলো, অন্ধকার, স্থৎ, দুঃখ, ছায়া, বিদুৎ, গুধুচর ইত্যাদি যেসব 
বন্ত-উপকরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই কয়েক ছত্র কবিত| তৈরী হয়েছিল সেদিন, 
সে-সব তো! রবীন্দ্রনাথের একক মনের জিনিস নয়; ও-সব সকলেরই পরিচিত 
তবু নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক নবীনচন্ত্র বা 
ছিজেন্দ্রনাথ _জরেজ্রনাথ বা বিহারীলাল ওরকম ছত্র লিখতে পারতেন না। 
স্বিজেন্রনাথের 'শ্বপ্রপ্রয়াণের” ভাষা! অনেককেই মুগ্ধ করেছিল বলে শোনা যায়, 
যেমন সতীশচন্দ্র রায় ১৩০৯ সালে লেখেন. 
‘চিত্র ও তাহার সঙ্গে ভাষার মনোহারিত্বই বপন প্রাণে প্রথম চোখে 

পড়ে । অনেকের লেখ! যেন বিমর্ষ হইয়া স্তইয়া থাকে!” 

অর্থাৎ, শ্বপ্ন-প্রয়াপের ভাষা অবসামগ্রস্ত নয় _সে-কথা ঠিক। কিন্তু একমাত্র 
প্রথম সর্গের প্রথম তিন ছত্র ছাড়া-নত্যিই কি স্বপ্ন-প্রয়াপের ভাষ! যথার্থ কবিতার 
ভাষা হইতে পেরেছে ? সতীশচন্দ্র বলেছেন_“সরিৎ ত্বরিৎ বহে তটভূমি চুমি'--“শব্দের 
এমন ক্ষমতা [ এইসব দৃষ্টান্ত ] যে, উচ্চারণমাত্র চক্ষে চিত্র উপস্থিত হয়।৭ এ গ্তণ 
কি সতীশচন্দের দৃষ্টিতে ছিজেক্দ্নাথের পূর্ববর্তী বা সমকালীন অন্ত কোনো কবির 
রচনায় কখনো ধরা দেয়নি? 'ঝাম্পি ঘন গরজস্তি সন্ততি ভূবন ভরি বরিখন্তিয়া', 
এটি না-হয় খুবই প্রাচীন উক্ভি,- এবং একে বাংলা কবিতার ছন্র বলতেও কেউ 
হতো খুঁৎধুঁৎ করতে পারেন, কিন্ত মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের অনুপ্রাসদক্ষতা, 


৭ ব্ৰগ্-প্রয়াপ [ ১৯৬৪ 7, পৃষ্ঠা ১৫৯০৭ জ্টব্য । বিকারীলাল এবং ছ্বিজেন্্রনাথ সম্বন্ধে এই 
প্রবন্ধের ইলিতগুলি আমি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছি আর একটি প্রবদ্ধে। এগুলি অনতিবিলম্বে 
প্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে 


Nb 


বাংলা কবিতায় রপ-চর্চার এক অধ্যায় ২০৬ 


ঘনরামেরও কতক সহজাত, কতক চেষ্টাকৃত এঁ ধরণের ক্ষমতা,_-ভারতচন্দরের দাশ 
রায়ের, গোপাল উড়ের কোনো! ছত্রই কি তাঁর এ 'সরিৎ ত্বরিৎ বহে*-র চেয়ে বেশি পছন্দ 
হয়নি? মধুসুদন যখন ছাত্র,_সেই সময়ে গৌরদাস বসাকের অনুরোধে ‘বর্ষাকাল’ 
সম্বন্ধে একটি ফরমায়েসী কবিতাতে লেখেন--“সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব্”।৮ 
সতীশচন্দ্রের '্বপ্-প্রয়াণ-প্রশস্তি যদি নিতান্তই ব্যক্তিগত বন্দনার ভঙ্গির দ্বারা 
আচ্ছন্ন না থাকতো, তাহলে তিনি নিশ্চয় এসব লক্ষ্য করতেন। দ্বিজেন্্রনাথের 
'্বপ্র-প্রয়াণ রচনার সময়ে তার ষে কবিতার মেজাজ (০০৭) ছিলি না, সে-কথ 
এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্বপ্র-প্রয়াণের সমালোচকরা অনেকেই তা ধর্তব্য 
মনে করেন নি। 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রক্ৃতির-প্রতিশোধ'-এর পূর্বোক্ত ছত্রপগুলিতে কবিতার 
প্রকাশ-কলায় যে আধুনিকতা ঘটিয়েছিলেন, ছিজেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল প্রভৃতি কবিদের 
রচনায় সেরকম ঘটেনি। প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে উপকরণ নিয়ে, তাই অবলম্বন ক'রে কবির 
মন তার নিজের সত্তার বিভিন্ন বাসনা, মনন, স্থৃতি, স্বপ্ন, তিহবোধ ইত্যাদির মধ্য 
দিয়ে সেই স্থূল উপকরণকে রূপান্তরিত বা শোধিত করে নিতে পারে কোন্‌ গুণে, 
-_-সেপ্রশ্ন মনস্তত্ব, আযুবিজ্ঞান ইত্যাদির এলাকায় পড়তে পারে, কিন্তু উপস্থিত 
আলোচনায় তা অপ্রাসঙ্গিক । এখানে এইটুকুই শুধু বলা যায় যে, কর্মকৌশলের নাম যদি 
হয় 'যোগ’, তাহলে মধুস্থদনের পরেই বাংল! কবিতার দ্বিতীয় মহাযোগী এসেছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ, এবং তাঁর আসন তাঁরই আসন! বাংলায় এখনো সেরকম তৃতীয় কোনো 
বড়ো কাব্যযোগী দেখা দেননি, _যদিও একথা মানতে আপত্তি নেই যে, বর্তমান কাল 
সেই তৃতীয় যুগন্ধরের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। ইতিমধ্যে খুবই আধুনিক পর্বে-গত 
চল্লিশ বছরের মধ্যে আমাদের কবিতার শিল্পরূপের চর্চায় অনেক কবির মনীষা এসে 
যোগ দেয়। তাঁদের মধ্যে ভাবের আধুনিকতায় এবং ভাষার মৌলিকতায় নিঃসন্দেহে 
জীবনানন্দ দাশ সর্বাধিক স্থবরণযোগ্য। 


প্রকৃতির প্রতিশোধ'’-এর একটি গানের কথা এইরকম 
প্রিয়ে, তোমার ঢে'কি হলে ষেতেম বেঁচে 
রাঙা চরণতলে নেচে নেচে । 
বিষয় বা ভাব অহুসারেই কবির মনে কবিতার পুরো! রূপটি উদ্িত হয়। এই 
গানটির উদ্ধাহরণে সেই “উদয়-ক্রিয়ার সাবলীলত দেখা যাচ্ছে। এর প্রকৃতি প্রাকৃত 
বাংলার বিদ্বেষী নয়। এর সঙ্গে আমাদের এঁতিহ্রে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। হাল্কা 
চালেও যেমন, গল্ভীর চালেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ সেকালে আমাদের এঁতিহ্বের সঙ্গে 
আমাদের বর্তমান-বোধ এবং ভবিশ্যৎ-অহুভূতি ছুইই মিলিয়ে দেবার প্রতিভায় অনন্ত 
৮। মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবনচরিত-_যোশীআনাথ বহু (৪র্ঘ সং) পৃঃ ১০১। 


২০৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


ছিলেন। এইসব ক্ষমতার লক্ষণণ্ডলি বিস্ৃতভাবে দেখা যেতে পারে, কিন্তু এই 
ক্ষমতাগুলির আলাদা! আলাদা নাম ছিলেই কি প্রতিভার রহন্ত ভেদ কর! যায় ? 
প্রতিভার ছুজেয় প্রযত্ে অলঙ্কার, ছন্দ, রস,_কবি-মনের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান-_সবই 
একযোগে উদিত হয়। ‘রূপের’ এই উদয় ব্যাপারটি রবীজ্দর-কাব্যেই সার্থকতম । 
এই দক্ষতা সেকালে দ্বিতীয় কোনো কবির রচনাতেই পাওয়া যায়নি । মনে 
পড়ে ১৮৬১ স্রীষটাব্দের জাতক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখ! সেই ছত্রটি__ 
“রে কবিতা স্তাধিণী নাচিস কোথায় ছন্দে’; সব সং কবিকেই কবিতার সন্ধানে = 
অর্থাৎ কাব্যের যথার্থ শিল্পন্ষপটির সন্ধানে প্রেমিকের মতন জাগ্রত থাকতে হয়। 
কিন্তু ফলপ্রাপ্তি বোধ হয়, অদৃষ্টের দান! রবীন্দ্রনাথের সেই আদিপর্বের সম- 
সামগ্সিকদের মধ্যে দ্বিজেন্দলাল রায়ের [ ১৮৬৩.১৯.৩ ] 'ঘর্ষগাথা প্রথম ভাগ 
বেরোয় ১৮৮২ তে, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে । বিরহ’ [ ১৮৯৭ ], “আধাড়ে? 
[১৮৯৯], হাসির গান’ প্রভৃতি শতাব্দীর শেষ দশকের বই। "মন্ত্র [ ১৯০২], 
‘আলেধ্য’ [১৯০৭], “ভিবেণী [ ১৯১২] আরো পরবর্তী। সেই ১৮৮০র দশকে 
রবীন্দ্রনাথই ছিলেন গুরু লঘু সকল শ্রেণীর কবিতায় শব্দ, ছন্দ, সাদৃশ্য, সংকেত 
ইত্যাদি উদ্তাবনার যথার্থ প্রতিভাধর পথিকৃৎ । এই “পথিকৃৎ শব্দটি অবশ্ত 
সেকালের প্রসঙ্গে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেই যে প্রযোজ্য, মার কেউ যে পথ তৈরী 
করতে নামেন নি, তা নয়। ম্বভাব্কবি গোবিন্দচন্্র দাসের ‘কুঙ্কুম’ বই থেকে “মালা 
গাথা’ কবিতাটি এখানে তুলে দেওয়া হোলো এই উদ্দেস্তে যে, তা থেকে বোঝা যাবে 
গোবিন্দচন্দ্র দাসের মতন একজন অবিশ্যস্ত স্বভাবের কবিও মাঝে মাঝে কবিতায় 
ভাষাগত এবং রূপগত দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন। যাই হোক, এই রচনাটি ছয়-চরণের 
পর পর চারটি স্তবকে সম্পূর্ণ £ 
> 

প্রচণ্ড নিদীঘ-তপ্ দিবা অবদানে, 

তুলিয়া মালতী জাতি বেল মতিয়ার, 

সরসীর স্যাম তটে বসিয়া বাগানে, 

আনন্দে গাঁথিছে প্রিয়া স্থচিকণ হার ! 

আনত-আনন মাখা শ্যাম কেশ-পাশ 

এলাইয়া খেলা করে সাঁয়াহু-বাতান ! 


২ 
চলিলাম উপবনে গৃহ পরিহরি, 
পরিতপ্ত স্বেদ্সিক্ত জুড়াইতে কায়, 
শশিকর স্পর্শে সন্ধ্যা উঠিছে শিহুরি, 
চমকি সরলা যেন সঙ্কোচে লজ্জায় ! 


বাংলা কবিতায় র্ূপ-চর্চার এক অধ্যায় kee 
উপনীত হইলাম এমন সময়, 
যেখানে ফুটেছে সেই হেম-কুবলয় ! 
রন | 
দ্রেখিমু গাঁথিছে মালা হয়ে সাবধান, 
কি জানি কেমন জানি মনে হ’ল ভুল, 
প্রাণভর! ভালবাসা, বুকভরা প্রাণ, 
দেখিস রয়েছে তার কোল-ভরা ফুল ! 
জিজ্ঞাসি্ন প্রেয়সীরে হেতু ন! বুঝিয়া, 
প্রাণ, প্রেম, ফুল,_মালা গাথিছ কি দিয়া? 


৪ 

তুলিয়া কমল-মুখ করিল! উত্তর, 

দেখ এই শুস্ক বক্ষ, কোথা প্রেম-প্রাণ ? 

নব পন্পরাগ-রক্ত কাটিয়া অধর, 

কহিলা “তোমারে তা যে করেছি প্রদান ! 

নাহি প্রেম নাহি প্রাণ দেখ শুন্ত-হিয়া, 

শুষ্ক মনে বসি, মাল! গাথি ফুল দিয়া ।” 

এই কবিতার রচনা-কাল ৬ই বৈশাখ, ১২৯০ সাল,-_ অর্থাৎ শ্রীষ্টাব্দের হিসেবে 
গত শতকের আশির দশকের প্রথম দিকের কবিকর্মের উদাহরণ এটি। একটি সম্পূর্ণ 
অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ এই রচনা । শেষ স্তবকে এসে-ৃষ্ত, সংলাপ, মন-প্রাণ সবই 
প্রগাঢ় কাব্যপ্রেরণার ভাষা হয়ে চিরকালের ব্য্নাময় হয়েছে । এই শিল্প-শ্যসন 
কি প্রায় প্রমথ চৌধুরীর কাছাকাছি পৌছোয়নি? দিজেন্দ্রলালের মতন একজন 
প্রসিদ্ধ রবীন্দর-প্রতিদ্বন্থী কবিও এদিক থেকে অসার্থক। গোবিন্বচন্দ্র দাসের এলেখাটি 
নিঃসন্দেহে উৎরে গিয়েছিল। অন্যান্য কবির লেখা থেকেও এরকম ছু'একটি দৃষ্টান্ত 
তুলে দেখানো ছুঃদাধ্য নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যতো বিপুল পরিমাণে এই রূপচর্চায় নিযুক্ত 
ছিলেন, যতো স্পষ্টভাবে কবিতায় ভাষা সাজিয়ে গুছিয়ে নেবার এই দায়িত্ব তিনি ব্যাখ্যা 
করে গেছেন, সেরকম আর কেউই ছিলেন না সে-সময়ে। ১২৮৮ সালের আশ্বিন- 
সংখ্যার 'ভারতী'তে প্রকাশিত ববীন্দ্রনাথের “ফল-ফুল' এবং “মাছ ধরা” রচনা-ছুটি ৯» 
এই সুত্রে মনে পড়ে । সেই «বিবিধ প্রসঙ্গ’ [ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ ] বইখানির “সমাপন 
প্রবন্ধে নিজের যাবতীয় রচনার মূলে তীর বিশেষ লেখক-মনটির যে অভিপ্রায় নিহিত 
ছিল দে-কথা তিনি নিজেই জানিয়ে গেছেন : 
দ্মনে মনে মিলন হয় এমন লোক সচরাচর কই দেখিতে পাই? এইজন্য মনের 

৯) বিবিধ প্রসঙ্গ: রবীন্রনাথ 


২০৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
ভাবগুলিকে যথাসাধ্য সাজাইয়া চারিদিকে পাঠাইয়া দিতেছি যদি কাহারো 
ভাল লাগে !’ 
গত্ভ পদ্ঘ-নাটক-নাটিকা সকল রচনা সন্বন্ধেই এই ভাব-সাজানো বা রূপচর্চার 
প্রয়োজনবোধ তাঁর মনে ছিল। কিন্ত নিখুঁৎ ভাবে সাঙ্জাবার এই সাধনা কি সর্বত্র 
সিদ্িলাত করেছিল? এ প্রশ্ন বাছুল্য । অনেক ব্যর্থতার চিহ্ন আছে। প্রশ্ন করা যেতে পারে 
-_ভঙ্নহদয়? [ ১৮৮১] কাব্যে ৩৪টি সৰ্গ কেন ?_-আরো অল্প পরিসরে কি এ কাব্যের 
--বা এই নাট্যকাব্যের ঘাত-প্রতিঘাত ব্যক্ত হতে পারতো না? 'বন-ফুল'-এর 
[ মার্চ, ১৮৮০ ] এই ছত্রগুলি আজকাল পড়তে গেলে কী রকম যেন অমাজিতরকম 
সরল মনে হয় নাকি? 
কহিল “শোনে! ডাকিছে বিজয় 
আমার সহিত আইস তথা ৷? 
কেমন আলাপ! কেমন বিনয় | 
কেমন হুধীর মধুর কথ! ! [ তৃতীয় সর্গ ] 


শুধু তাই নয়, ‘বন-ফুল’-র ষষ্ঠ সর্গে--'যুবারে সম্ভাষে বালা, এতেক বলিয়া”-এ যে 
রবীন্দ্রনাথের ভাষা, _এ কি আজ বিশ্বাস করা বায়? 

কবিতার ক্ষেত্রে সাধু-রীতিতে তিনি অনেক বন্ধুরতা তেদ করে, তবে নিজের 
পথ পেয়েছিলেন বলে মনে হয়; কিন্ত প্রাকৃতরীতি তিনি সেই আদিপর্বেই বেশ 
আয়ত্তে পেয়েছিলেন। “কাল মৃগয়া’-র [ ডিসেম্বর, ১৮৮২ ] কোনো কোনো! অংশ মনে 


পড়ে এই সুত্রে ডু 
কাছ কি খেয়ে তোফা আছি 


আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি ! 

শিকার-কর্তে যায় কে মর্ডে 

ঢু সিয়ে দেবে বরা' মোষে | 

ঢু খেয়ে ত পেট ভরে না, 

সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে ।১০ 
এসব বেশ সাবলীল ;-- তবে চতুর্থ দৃশ্যের শেষদিকে বনদ্েবীর| ভাগ্যিস গান গেয়ে 
বলেছিলেন--রাখ, রে কথা রাখ বারি আনা থাক্‌’। গানের সুরে “বারি আনা থাক্‌ 
অংশের গুরু চণ্ডালী দোষ কেটে যায়,-কিন্ত যে-কবিতা গেয় নয়, শুধুই পাঠ্য, সে- 
রকম রচনার পক্ষে ওরকম প্রয়োগ ছুঃসহ। 


ত 
এইভাবে উদ্বাহরণ খুঁটে খুঁটে ১৮৭০ থেকে ১৮৯* খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আমাদের 
কবিতার ধারায় কোন্‌ কোন্‌ কবির কোন্‌ কোন্‌ রচনায় শিল্পরপ সার্থক হয়েছে 
১০। ধম দৃশ্য, বিদূষকের উক্তি । 





বাংল! কবিতায় কুপ-চর্চার এক অধ্যায় ২০৭ 


এবং কতে| বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তা হয়নি--এই শ্রমসাধ্য গবেষণার সবটাই সমান 
প্রয়োজনীয় নয়। “শিল্পরূপ’ শব্দটা এখানে যে অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে 
কবিতার গঠন, শবচয়ন, স্তবক-পরিকল্পনা, চিত্রকলা, সু বা ধ্বনিভঙ্গি সবই 
বোঝাবে। কিন্তু প্রতিটি অঙ্গের ব্যাধ্যা-বিস্লেষণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধেই শোভন । কয়েকটি 
উদাহরণ দেখলেই পরিস্থিতি কতকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । এই উপলব্ধি ধরেই সেকাল 
থেকে একালে চলে আসতে চায় পাঠকের মন! মনে পড়ে, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বহর 
একটি চিঠিতে [ ২৮, এপ্রিল, ১৯৫৩ ] কবি-মনের সঙ্গে কবিতার রূপ-সম্ভাবনার 
সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে 
ভূমি জিগেস করেছো! গণ্য কবিতা কেন? এর উত্তর হচ্ছে, আমার খুশি। 
উত্তরটা রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু তাই বলে অন্ত কারো ওতে অধিকার নেই, 
তা নয়, এই 'কেন-র ও ছাড়া কোনো! জবাবই হতে পারে না। ‘আমার 
খুশি'--কথাটা শুনতে একটু বেয়াড়া গোছের মনে হতে পারে, কিন্তু এর 
আসল মানে হচ্ছে ও-রকম না হ'য়ে উপায় ছিলো না। সত্যি বলতে, কবিতা 
আমরা লিখি না, কোনো কোনে! কবিতা আমাদের দিয়ে নিজেদের লিখিয়ে 
নেয়। তার ক্ধপ, ছন্দ, গড়ন সমস্ত নিয়েই সে আসে, যাকে বলে ডিক্টেট 
করে, আমরা সেই হুকুম তামিল করি মাত্র? 
এই চিঠিতে বুদ্ধদেব বাবু শুধু যে নিজের কোনো বিশেষ রচনারই উদয়-রহস্ত 
বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, তা নয়; তার এই ব্যাখ্যা শিল্প-সুষ্টির ব্যাপক এবং 
সর্বজনীন স্থত্রের ভাষ্য । সেকালে বিহারীলাল, ছিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি বিদ্বান কাব্যরূপকারদের কলমেও যে ভূরিপরিমিত ক্রটি রচিত হয়েছিল, 
তার কারণ, এসব ক্ষেত্রে ভীদের নিজেদেরই অসতর্কতা ; হয়তো! উপযুক্ত সময়ের অভাব 
ঘটেছিল, হুয়তে| অন্তান্ত চিন্তা এসে কবিতার মেজাজ নষ্ট করেছিল। দ্বিজেন্্রনাথ 
তো! তার ন্বপ্-প্রয়াপের কথা নিজেই বলে গেছেন। নিঃসন্দেহে প্রেরণার যথেষ্ট 
তীত্রতারও অভাব ছিল। বুদ্ধদেব বাবুর এ চিঠির ভাষা ব্যবহার করলে এ-কথা 
আরো স্পষ্ট হবে__ 
“কবিতার এই ডিক্টেটরি মেজ্জাজের একটা প্রমাণ হচ্ছে এই যে আমরা কত 
মুহূর্তে কত অসংখ্য কবিতাই তো ভাবি, কিন্তু লিখে ওঠা হয় তার. কতটুকু 
অংশ? যার আদেশের জোর সবচেয়ে বড়ো সেইটেই প্রেতলোক থেকে 
প্রাণলোকে উত্তীর্ণ হয়, যার দাপট কম, যে দুর্বল, সেই বেচারারা দরজার 
ধারেই পৌঁছতে পারে না, কিংবা বেরিয়ে এসেও অকালে মারা পড়ে।? 
উপস্থিত প্রবন্ধে যে-পর্বট আলোচিত হোলো, সে-পর্বে এই দুর্বলতা এবং 
অকালমৃত্যুর হার যে একালের চেয়ে বেশি ছিল, সেকথা খুব জোর করে বলা 





১১) "কলকাতা" ( যুদ্ধদেষ বনু সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৬৮--আাহুয়ারি ১৯৬৯ ) পৃঃ ১৩। 


২*৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


ঠিক হবে না। বোধ হয়, কবিদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্দে-সঙ্গে একাঁলে দুর্বলতা, 
আরো! বেড়েছে। সেকালে যেমন মধুন্থদনের বা হেমচন্দ্রের, - আরো পরে যেমন 
রবীন্দ্রনাথের,_তারও পরে যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা নজরুল ইসলামের প্রচুর 
অনুকরণ হয়েছে, দুর্বল এবং ব্যর্থ অন্থকরণ,_একালে তেমনি হয়েছে জীবনানন্দের 
এবং অন্যান্য কবির | এরকম ঘটনা সব যুগেই ঘটে থাকে | সেকালের কবিতায় অংশতঃ 
পরিণত রূপচর্চার কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অক্ষয়কুমার বড়ালের বইগুলিতে। 
সে-কথা এখানে বলা দরকার! অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 
'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা”য় যে তথ্যগুলি দিয়েছেন, সংক্ষেপে সেগুলি এইভাবে 
একসঙ্গে সাজানে যায়-_ 

কলকাতা চোরবাগান অঞ্চলে এক সুবর্ণবণিক পরিবারে ১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তার 
জন্ম হয। পিতা কালীচরণ বড়াল; আদি-নিবাস চন্দননগর । শৈশবে হেয়ার 
স্কুলে পড়েন, কিন্ত লেখাপড়ায় অনুরাগ থাকলেও-_যাকে বলে যথারীতি ছাত্রাবস্থা, 
তা স্কুলেই শেষ হয়। অল্প বয়সেই বিহারীলালের “কাব্য-শিষ্তঁ হন। ১২৮৯, 
আমষাঢ়ের ‘ভারতী’তে প্রকাশিত ‘পুনমিলনে’ সম্ভবত তার প্রথম প্রকাশিত কবিতা; 
এটি তাঁর ‘প্রদীপ’ বইয়েও ছাপা হয়। রাজক্বষ্ণ রায় সম্পাদিত 'বীণা” পত্রিকায় 
এবং কল্পনা, বিভা, কর্ণধার, ভারতী, নব্যভারত, জন্মভূমি, সাহিত্য, প্রদীপ, জাহ্নবী, 
বাণী, অর্চনা, আৰ্ধ্যাবর্ত ইত্যাদি আরো নানা পত্রিকায় তার কবিতা বেরিয়েছে। 
ইস্কুল থেকে বেরিয়ে তীর চাকরী-জীবন শুরু হয় দিলি আও লগ্ন ব্যাঙ্কে, পরে 
' নর্থ ব্রিটিশ লাইফ ইনশিওরেন্স কোম্পানিতে । মৃত্যু ৪ঠা আষাঢ়, ১৩২৬ 
(১৯ জুন, ১৯১৯)। 

্ জীবদ্দশায় তার পাচখানি কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়-(১) প্রদীপ [ চৈত্র 

১২৯০ 7 ১৮৮৪ ]; (২) কনকাঞ্চলি [ আশ্বিন, ১২৯২7 ১৮৮৬ ]; (৩) তুল 
[ ১২৯৪) ১৮৮৭ ]) (৪) শহ্খ[ আশ্বিন, ১৩১৭; ১৯১০] এবং এষা [ শ্রাবণ, 
১৩১৯ ১৯১২ ]। 

অক্ষয়কুমার তার “প্রত্যেক পুস্তকের নৃতন সংস্করণে সংশোধন, পরিবর্জন ও 
পরিবর্ধন, এমন কি কোন কোন কবিতার নৃতন নামকরণও” করেছেন। “কনকা- 
গুলির তৃতীয় সংস্করণের [১৩২৪] ভূমিকা লেখেন অক্ষয়কুমার অৈত্রেয়) 
পপ্রদীপ’-এর তৃতীয় সংস্করণে [ফাল্ন, ১৩১৯] 'প্রস্তুতি’টি “সাহিত্য-সম্পাদক 
সুরেশচন্দ্র সাজপতির রচনা; ‘শঙ্খ’ বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণে [ আশ্বিন, ১৩২৯ ] 
“অস্বন্ধ” লেখেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়; ‘এষা-”র দ্বিতীয় সংস্করণের 'পরিচয়’টি 
বিপিনচন্দ্র পালের রচনা । 

রাজরুফণ রায়ের “কবিতা” এবং গিরীন্রমোহিনী দাসীর “অশ্রকণা” অক্ষয়কুমার 
নিজে সম্পাদনা করেন ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে । 


বাংল! কবিতায় রলপ-চর্চার এক অধ্যায় . ২০৯ 


এছাড়া ১৩১১ ও ১৩১৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় এবং ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ 
সংখ্যার ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় ওমর খৈয়ামের অহুসরণে রচিত তার কাব্যগ্রন্-থেকে 
'পাস্থ' নামে ৮৯টি কবিতা-স্তবক ছাপা হয়। 
শেষ জীবনে চত্তীদাসের জীবনী অবলম্বনে তিনি একখানি নাটক লেখবার 
আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু সে রচনা শেষ হয়নি । 
সংক্ষেপে এই হোলো তার জীবন-কথা,__যদ্দিও এ নিতান্তই তথা-গবেধকের 
অনুগ্রহে পাওয়া ঘটনা-তালিকাঁ। এতে তার নারী-প্রেমের অবলম্বনন্থজ পুরোপুরি 
নিশ্চিহ্ন { এ থেকে বোববার উপায় নেই কোন্‌ কোন্‌ বাস্তব সম্পর্কের প্রভাবে 
ভিনি ‘কবিত্ব’ নামে লেখাটিতে লিখতে পেরেছিলেন__ 
একবার, নারী, তব প্রেম-মুখ হেরি, 
আর বার প্রকৃতির শাম বুক হেরি, ৮ 


মনে হয়,ছুই জনে দুখানি মেঘের মত 

- ব্রহিয়াছ জগতেরে ঘেরি’। 

আমি--তোমাদের মাঝে. একটি বিদ্যুৎ সম 
চকিতে জ্বলিয়া, 


| সিশায়ে _মিলায়ে, যাই মিশিয়া--মিলিয়া ! : 

ব্যক্তিগত ঘটনা যাই থাক্‌, এই পরিচ্ছন্ন স্তবকটি তার ‘প্রদীপ’ রে ১৮৮৪ দি 
পাঠক কখনোই ভুলতে পারেন না। তার 'যানব-বন্দনা-ই বেশি পরিচিত, 
ছাক্রপাঠ্য সংকলনের প্রচারযন্ত্রই বোধ হয় সেজন্যে দায়ী ; কবিতাটি অবাদ্ছিত-রকম 
দীর্ঘ, চিন্তার একটানা তালিকা দিয়ে তিনি মানব-বন্দনার কারণ দেখিয়েছেন। হয়তো 
শৃঙ্ঘলার অভাব নেই লেখাটিতে, কিন্ত আর যাই হোক, এটিকে সমিতির উদাহরণ 
বলা যাবে না। তাঁর “আবাহন”-ও সেইরকম। পরের এক পর্বে অন্থবর্তা 
কৰি সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত ( ১৮৮২-১৯২২ ) একই ধরণের চিস্তাগত-শৃঙ্খলা রাখবার চেষ্টা 
করেছিলেন তার কোনে! কোনো কবিতায়। কোনো কোনো সমালোচক শৃঙ্খলা 
ব্যাপারটিকে খুবই স্থুলভাবে দেখতে অভ্যন্ত। তাদের চোখে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
স্থরেন্্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, এবং সত্যেন্রনাথ দতও ভঙ্গিতে 
‘ক্লাসিং্যাল’। অর্থাৎ এরা নাকি রূপস্থষ্টিতে অল্পবিস্তর সংযমী । 

শিল্পের সংযম কিন্তু আরো স্থস্ম ব্যাপার । সেটি প্রপিধানষোগ্য। 
মধুস্থদন আমাদের কাব্যজগতে কয়েকটি বড়ো বড়ো সম্ভাবনা ঘটিয়ে যাবার পরে 
১৮৭* থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সেই পুলে সংযম-চেতনার মন্দ-মস্থর স্ফুরপ 
সম্ভব হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ বা বিহারীলালের রচনায় ভার চিহ্ন কম; রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের সে-পর্বের সমসাময়িক অক্ষয়কুমার বড়ালের কোনো কোনো 
কবিতায়, দেবেন্্রনাথের কোনো কোনো ছত্রে”এমন কি গোবিন্দ দাসের 

২৭ 


২১০ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


লেখাতেও সেই'-চেতনা অক্নবিস্তর দেখা দিয়েছিল। অর্থাৎ, “রোমান্টিক", 
'ক্লাসিক্যাল' বা “নিওক্লাসিক্যাল” -ইত্যাদি অব্যবহার্য লেবেল-সুত্রে এ চিন্তা 
চিন্তনীয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তার 'উত্তরচরিত+ সম্পকিত প্রবন্ধে যে 'হট্টচাতুর্ধ 
কথাটি ব্যবহার করেছিলেন এখানে সেই শব্দটি মনে আসে। অক্ষম বড়াল যখন 
তীর ওক বিহারীলালের মৃত্যুতে লেখেন 

যাও, গুরো যাও, বুঝিয়াছি স্থির 

মানব হৃদয় কতই গভীর, 

বুঝেছি কল্পনা কতই মদ্দির, 

কি নিষাম প্রেষপথ! 
তখন তিনি ঘষে-মেজে কবিতার বহিরঙ্গ সেবা করেছিলেন; তিনি যখন রবার্ট 
ব্রাউনিঙের ভাবাঙ্গকরণ করেছেন, তখনো তাই? কিন্তু “শঙ্খ বইয়ের ‘হৃদয়’ 
কবিতার শেষ ছুই ছত্রে তিনি যখন লেখেন 

কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমুতি নয় 

| ধরণী চাহিছে শুধু,_হৃদয়-হৃদয়। 

তান তার মনের একটি বিটের ভাব যে সি ভাষারূপে মূর্ত হয়ে উঠছিল, 
০০৫ 








কলিকাভ। বিশ্ববিদ্যালয় 
বালা সাহিত্য পত্রিকা 


তৃতীয় বর্ষ 


১৯৭ 
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সম্পাদকের নিবেদন 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের গবেষণাপত্র ‘বাংলা সাহিত্য 
পত্রিকা'র তৃতীয় বাধিক সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এই প্রস্দে কয়েকটি কথা নিবেদন 
করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি । 

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাচীন, মধ এ এবং 
আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্য, ভাষাতত্ব ও সংস্কৃতি লইয়া যে সমস্ত গবেষণা 
করিতেছেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্ত শুভাহধ্যাযীরা 
‘ অনেকদিন হইতেই তাগাদা দিতেছিলেন। সেই অভিপ্রায়ে ইতিপূর্বে দুইটি বার্ষিক 
সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া 
গেল। ইহার অগ্ততম কারণ, পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত বাংলা বিভাগের 
স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসবাহষ্ঠান এবং তদুপলক্ষে প্রকাশিত 'সথবর্ণলেখা নামে বিশাল- 
কলেবর স্মারক গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যবস্থা । একটি বিভাগের স্থবর্ণ-জয়ন্তীকে কেন্দ্র করিয়া 
এরূপ অনুষ্ঠান এবং গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালযের ইতিহাসে 
অভিনব । এই সমস্ত কারণে এত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে, বিভাগীয় গবেষণাপত্র 
প্রকাশে যথেষ্ট সময় দেওয়া সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, এখন অবকাশ পাওয়া 
গিয়াছে । সহযোগী অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণও এই ব্যাপারে আমাদিগকে যথেষ্ট 
সহায়তা করিয়াছেন । ভবিষ্যতে এই পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করার স্থযোগ ঘটিলে, 
কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ালয়ের উদ্যোগে বাংল! বিভাগে যে-সমস্ত গবেষণা চলিতেছে, 
তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইবে, গবেষক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবন্ধ-নিবন্ধও 
প্রকাশিত হইবে। 


Ll) 


অ. কু. ব. 


বঙ্গে ইসলামী ধারা 

ও / 
বৌদ্ধ সহজ মত 
জাহবীকুমার চক্রবর্তী 
সহজ ধর্ম প্রাণের ধর্ম। তাহা শান্্রভারমুক্ত, উদার ও নিক্মভন্ত্রের বিরোধী । মূল 
ইসলাম সংরক্ষণশীল, নিয়মতাস্তরিক ও আচাবু-বিচারের কঠিন নিগড়ে বাধা । তাহাতে 
প্রাণধর্মী সহজিয়া বৌদ্ধ মতের চিহ্ন না থাকাই স্বাভাবিক ৷ - 

কিন্ত স্থান-কাল-পাত্র, দেশাচার ও লোকাচারকে কোন ধর্মই উপেক্ষা করিতে 
পারেনা । পরিবেশ অনুসারে সংরক্ষণশীল সম্প্রদায়েও অন্ত ধর্মের অনুপ্রবেশ "ঘটে । 
ভারতবর্ষে তথা বঙ্গদেশে প্রচলিত মুল্লিম মতবাদ রপান্তরের স্বাক্ষর বহন করে । 
এদেশের ইসলামী ধারা অনেকাংশে বেদান্ত, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও যোগ-তঙ্ত্ের রঙে 
অন্থরুপ্িত | 

বৌ ধরলে RMR GEE ক অভির; তাহা ইতিহাস-সম্মত 
(ষটব্য_-ভারত ও মধ্য-এশিয়’_-ডঃ প্রবোধ বাগচী )। মুষ্লিম-তত্ববিশারদ ডঃ ' 
তারাটাদ বলেন, পূর্ব-এশিয়ায় পারুসিক, হিন্দ ও মহাযান বৌদ্ধ মত প্রচলিত ছিল; . 
কাজেই এই অঞ্চলের মুগ্লিম চিন্তাধারার নিশ্চিত বেদান্ত ও মহাযান মতের প্রভাব 
পড়িয়াছিল।৯ 

বঙ্গের ইসলামী ধারাও এই এঁতিহাসিক সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। বছে যখন 
_ তুর্কআফগানের আবির্ভাব ঘটে, তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রায় ভগ্নদশা। 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিলেও অনেক বৌদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায়ের নিয়স্তর আশ্রয় করিয়া ছিলেন। 
সমাজে তাহারা ছিলেন অপাংক্রেয়। ব্রাহ্মপ্য অহমিকা ও অবহেলার প্রতি একটি 
ধৃমাম়িত বিদ্বেষ তাহাদের, অন্তরে গ্রচ্ছন্প ছিল। নবাগত তুর্কআফগান বঙ্গ-বিহারের 
বহু সঙ্ঘারাম ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন, ফলে' অনেক বৌদ্ধ নেপাল-তিব্রতে পলায়ন 
করিয়াছিলেন। অনেকে আবার স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। হুমাধুন কবির সাহেবের মতে বন্দের বহু মুসলমান ধর্মান্তরিত 
বৌদ্ধ। এই নব মুগ্লিম সমাজ বঙ্গীয় ইসলামে দেশজ ভাব প্রবর্তন করিয়াছিল ।২ 
5 was inevitable that Muslim speculation should have been influenced by 
the thought of...Mahiytna and Vedanta. (‘Growth of Islamic thought i in India’ : 
Dr. Tarachand. Hist. of Phil. Eastern & Western, Vol. I). 

২, Some Buddhists preferred Hinduism to Islam and found some sort of a 
place within the Hindu social system, but there are indications that large number 
accepted the niew faith... These Neo-Muslims gave to Indian Islam an indigenous 


temper. (Islam in India: Humayun Kabir, The Cultural heritage of India. 
Vol. 1V ). 
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“বদের প্রায় সর্বত্রই এইভাবে বৌদ্ধ-মুক্মিম যোগ সাধিত হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের 
‘স্ধমী’ সমপ্রদায় মূলে ছিলেন বৌদ্ধ। বঙ্গে তুর্কবিজয়ে তাহারা উল্লসিত হইয়া 
ধর্মঠাকুরের যবন-অবতার কল্পনা করিয়াছিলেন (“হইয়া জবনরূণী সিরে নিল কাল 
টুপি” : ধর্মপূজা পদ্ধতি )। অতএব ইহাদের এক অংশ যে মুসলমান ধর্মের ছায়ায় 

আশ্রয়-গ্রহণ করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক । আরাকান-চট্টগ্রামেও বৌদ্ধ-মুসলমান যোগ 
দৃঢ়তর হুইয়াছিল। এই অঞ্চল ছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মচর্ঠার বিশিষ্ট কেন্দর। এইখানেই 
পপ্ডিতবিহারে তিলোপা-নাড়পার মত সিদ্ধাচার্য বর্তমান ছিলেন। ত্রিপুরার রাজবংশে 
আবিভূতি হইয়াছিলেন ভোশ্বীপাদের মত সাধক । পরবর্তাঁকালে এই আরাকান- 
চট্টগ্রাম বহুখ্যাত ‘পীরের মোকামূপে গণ্য হইয়াছিল (“চাভিগী পীরের মোকাম’ 
পল্লীগীতিকা)।_ এই অঞ্চলের রিয়ার পাঁচপীরে'র অন্ততম “পীর বদর-এর উপর . 
বৌদ্ধ ও মুসলমানদের সমান দাবী । বৌদ্ধমতে ‘বদর’ বন্ বা বজর-এর রূপান্তর, 
মুসলমান মতে ‘বদর’ বিখ্যাত পীর শাহ বদর বা খাজা খিজির । আরাকানে রোসাঙ 
. রাজগণ বুদ্ধাচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ("তাহাতে ষগধবংশ ক্রমে বুদ্ধাচার। নাম 
প্রীহধর্মরাজা ধর্ম অবতার /--দৌলত কাজী); আর এই মী বৌদ্ধ রাজদরবারের 
প্রধান প্রধান পাত্রঅমাত্য ছিলেন মুসলমান! বৌদ্ধ মগী রাজা মুসলমানের সঙ্গে 
বৈবাহিক সম্পর্কেও আবদ্ধ হুইয়াছিলেন। অতএব এই অঞ্চলে যে অবরকালীন 
বৌদ্ধমতের সন্ধে ইসলামের মিশ্রণ ঘটিবে, ইহাই স্বভাবসঙ্গত। উত্তরবঙ্গের মহাস্থান 
গড়, পাহাড়পুর ( সোমপুর বিহার ), কোটিবর্ষ (দেবীকোট ) ছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধদের 
বিশিষ্ট কেন্দ্র। পরবর্তীকালে এইসকল অঞ্চলে বৌদ্ধ ধ্বংসন্ত্ুপের উপর গড়িয়া 
উঠিয়াছে “মাহী সওয়ার’ প্রমুখ পীরের দরগা! উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ-মুসলমান যোগের 
আর. এক নিদর্শন মধ্যযুগের বাংলার যোগসিদ্ধ কাহিনী। এই কাহিনী-রচনায় 
সমভাবে অংশ গ্রহণ- করিয়াছেন হিন্দু ও. মুসলমান। মুসলমান কবিদের রচনায় 
প্রতিধ্বনি হইয়াছে বৌদ্ধ যোগের “চ্ত্র-্্ধমেলন, “দমের হুমার”৩, উজান বাওয়া' 
প্রভৃতি তত্ব এবং সেই সঙ্গে সহজিয়া সাধকদের আভাস-রহস্তসহ সঙ্কেতময় বাচনভ্দী । 
ত্িবেণী-পাতুয়া-সপ্তগ্রমেও বৌদ্ধ-মুমল্মানযোগ সম্ভব হইয়াছিল। একদিন এই অঞ্চল 
ছিল বাণিজ্য-প্রধান বৈশ্তকেন্্র। “চৈতন্ত-চন্দ্রোদয়' নাটকের সাক্ষ্যমতে বৈশ্তগণ ছিলেন 
বৌদ্ধ। . নিত্যানন্দ-মহাপ্রতু ইহা্দিগকে বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত করেন। ততপূর্বে এই 
ত্রিবেণী-পেঁড়ো ছিল দরাপ খাঁ, আফর খাঁ প্রভৃতি গাজী-পীরদের আস্তানা । এই সুত্রে ' 
এই অঞ্চলে ইসলামী ধারার সঙ্গে বৌদ্ধ ধারার যোগ সংঘটিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক । 
বিক্রমপুর, ভাওয়াল ও বঙ্গের 'আঠারো ভাটি’ অঞ্চজেও একদিন “বঙ্গালধর্মী” অহয় 
বৌদ্ধ সহজমত ছড়ানো ছিল।- কাসকমে উহা শাহ, আলম | পু গাজী-পীরদের 


৩. দল বাত্রিদিনে দম বহে কত যে বান্দার । 
" ইহীর সুমার মোর বভাইবে আপ। তবেত দেলের যায় সব মনস্তাপ ] যোসীয় গান 
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বিখ্যাত আস্তানায় পরিণত হয়। এই ভাবেই বঙ্গের সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম মিশ্রিত হইয়া যায় 
পীর-ফকিরদের ধর্মপদ্ধতির সঙ্গে । অন্তঃসলিল! ফন্তর মত এদেশের ইসলামী ধারার 
কিছু অংশকে স্পর্শ করিয়া আছে সহজতান্ত্রিক বৌদ্ধ ধারা । 

বঙ্গে প্রচলিত ইসলামী ধারার তিনটি রূপ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে £ (১) 
শরীয়ত শাসিত গোঁড়া মুগ্লিম ধারা» (২) স্বফীমতাবলম্বীদের ধারা এবং (৩) 
বেসর ফকিরী ধার] । 

শরীয়তী ধারার ধারক মসজিদের মোল্া-মৌলানা, মাত্রাসার নী এবং 
বিচারালয়ের কাজী । তাহাদের কঠিন নিয়মতাঞ্্রিকতা, পরমত-অসহিষ্ণুতা এবং 
বিধৰ্মীর প্রতি জেহাদী ও জিশ্সি মনোভাব চিরকালই হিন্দু-কৌদ্ধদের মনে ভীতি সঞ্চার 
করিয়াছে। অপর ধর্মীর ( কাফেরের ) প্রতি ইহাদের বিদ্বেষ ও জবরদস্তি বাংলা 
সাহিত্যে কলঙ্ক রেখায় চিত্রিত রহিয়াছে (দ্রষ্টব্য, বিপ্রন্াস-বিজয়গুপ্ধের মনসামঙ্গল, 
বৃন্দাবনদাসের চৈতন্তভাগবত ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)। ইসলামের উদার 
মানব্তাবাদ ও প্রীতিমন্ত্র বারা তাহারা পরধর্মীকে আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। . 

দ্বিতীয় স্থফীধারা অনেকটাই ইহার বিপরীত। স্থফীদের উদার দার্শনিক 
মত, সৌভ্রাত্র ও মানবপ্রেমের বাণী এবং ঈশ্বরপ্রেমের আদর্শ অতি সহজে এদেশের 
মননশীল ও ঈশ্বরপ্রেমিক মানুষকে আকর্ষণ করিয়াছে। বঙ্গের সুফীদের একদল 
ছিলেন চিন্তানায়ক, জ্ঞানী, দার্শনিক ও মরমী কবি--অপর দল অলৌকিক সিদ্ধি- 
সম্পন্ন ঈশ্বরপ্রেমিক__পীর, গাজী, অলি, ফকির । তাঁহার! প্রায় সকলেই বিখ্যাত 
চিন্তী, স্থরাবর্দী, নক্সাবন্দী, কাদিরী ও মাদারী প্রভৃতি খান্দানী সুফী সম্প্রদায়ের 
অন্তর্ভুক্ত । সম্পূর্ণ নিয়মতাম্ত্রিকতার অধীন না হইলেও তাহারা মূল মুসলমানী 
কলেমা, জাকাত, জেকের প্রভৃতি মানিয়া চলেন। পণ্ডিতগণ মনে করেন এদেশের 
অন্তরকে জয় করিয়াছেন ইহাবাই।৪ পণ্ডিত গবেষক আহ্‌মদ শরীফ বলেন, 
“বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে প্রথমতঃ ও প্রধানত: স্ুফী সাধকদের মাধ্যমে ।* 
( আলাওল বিরচিত তোহ্ফার ভূমিকা, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয় )। 

এই সুফী ও ফকিরদের লোকায়ত প্রতীক 'বেসর ফকির সম্প্রদায়। তাহারাই 
এদেশে তৃতীয় ধারার ইসলামের বাহক। বেসর ফকিরগণ খান্দানী স্থফী নহেন। : 
তাহাদের আচার-বিচার-নিয়ম অত্যন্ত শিথিল। তাহাদের অনেকেরই শান্ত্রজান 
অধ্যয়ন-প্রস্থত নহে, লোকশ্রুত। তাহার! দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন, কোন আস্তানায় 
থাকেন, অলৌকিক সিদ্ধির নামে “ঝাড়া” “কুয়া? দেন, জলপড়া-তেলপড়া দেন, তাবিজ্- 
তাগা বাধেন (দ্রষ্টব্য £ নছর মালুয় পাল1- পূর্ববঙ্গ গ্ীতিক)। লোকের বিশ্বাস 
বনের বাঘ তাহাদের বশ মানে, জলের কুমীর তাহাদের আজ্ঞা পালন করে, সাগরের 

৪, “In fact, it was through Sufism that Islam really found a point of contact 


with Hinduism and an effective ‘entrance to Hindu hearts’.* (Islam in India‘ & 
Pakistan; Chap. VIIL. M.T. Titus) 


বঙ্গে ইসলামী ধারা ও বৌদ্ধ সহজ মত ৫ 


দুর্ৈব তাহাদের নামে কাটিয়া যায় (দ্রষ্টব্য রায়মগলল কষ্ণবাম ; মুকুটরায় 
পালা- পূর্ববঙ্গ গীতিকা)। তাহারা আরও নানা প্রকার কেরামতী দেখাইয়া থাকেন। 
আবার এই ফকিরদের ভিতর অনেক উচ্চ স্তরের সাধকও থাকেন, লোক-কল্যাণ 
ধাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্ব। M. T. Titus বলেন, "This group influences a very 
large multitude.” পপ্তিতপ্রবর আহ্‌মদ শরীফও বলেন, "দেশীয় প্রাকৃত জন 
শরীয়তী ইসলামের শিক্ষা-সৌন্দর্ষ-ুখতায় নয়, কেরামতীর আকর্ষণে ও প্রভাবেই 
গ্রধানতঃ ইসলাম গ্রহণ করেছিল।* বস্তুত: বঙ্গের জনসাধারণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ 
হইতে পারিস্বাছিলেন এই লোকায়ত ফকির সম্প্রদায় (‘Popular Sufi Schoo) | 
এদেশের হিন্দুবৌদ্ধ ভাবও ইসলামে সহজ প্রবেশাধিকার পাইয়াছিল ইহাদেরই 
মধ্যস্থতায় । 
এই ত্রিধারার ভিতর স্থফী এবং বেদর ফক্রিদের ধর্মমত ও সাধনপন্ধতির সঙ্গে 
মহাযান বৌদ্ধ তথা সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের তত্ব ও সাধনপদ্ধতির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত 
হয়। অবশ্ত-মূল বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মূল ইসলামের কয়েকটি দিক হইতে সাদৃশ্ত পূর্বেই 
ছিল। থেরবাদী বৌদ্ধদের পতিসরণণ (বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ) এবং আদর্শ ইসলামের 
আল্লাহ্‌, রস্থল ও কোরাণের প্রতি নিষ্ঠা প্রায় এক। বৌদ্ধ ধর্ম যেমন জোর দিয়াছে 
_ মানবতাবাদের উপর, ইসলামেরও মূল লক্ষ্য মানবতাবাদ।€ তবে পার্থক্যও ছিল 
গুরুতর- বৌছ্ধর্ম নিরীশ্বর, ইসলাম সেশ্বর_বৌদ্ধগণ কর্মের জন্মাস্তরে বিশ্বাসী, 
মুসলমানগণ জগ্মাত্তরে অবিশ্বাসী । বরং হৃদয়ধর্ম, গুরুবাদ এবং সাধনপদ্ধতির দিক 
" হইতে সুফী মৃতের সঙ্গে অনেকাংশে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের মিল আছে। কতকগুলি 
বিশ্বাস ও কৃত্যের দিক হইতে সুফীগণ মূল ইসলামকে শ্বীকার করলেও, হাদয়ধর্মের 
দিক হইতে তাহারা ছিলেন নিয়মতাঞ্জিকতার বিরোধী [“[$ (Sufism ) is rather 
a natural revolt of human heart against the cold formalism of a 
ritualistic religion”—M. T. Titus ] ; মহাষান সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মও ছিল হদ্বৃত্তি 
প্রধান এবং হীনষানী জীবন-বিবিক্ততা ও কঠোর নিক্মতানত্রিকতার প্রতিবাদী (“I 
rise of the 71511555108 as a revolt from the cold, passionless 
Theravada was inevitable.”-—Buddhism 2 0. Humphreys ) 7 মিস্টিক 
" উপলব্ধি সহজিয়া ও সুফী, উভয় ধর্মের গ্রাণ। 
দৌলত কাজী, আলাওল, সৈয়দ সুলতান প্ৰমুখ স্থফী কবি এবং প্রেমপন্থ ও যোগ- 

পন্থ মুসলমান কবিদের রচনা হইতে বঙ্গে প্রচলিত সুফী মতবাদের কিছুটা পরিচয় 
পাওয়া যায়। আল্লাহের বন্দনায় বঙ্গের মুসলমান কবিগণ পরমতত্বকে বলিয়াছেন 
“আল্লা নিরঞ্জন । আলাওল বলেন, তিনি কর্তা, কিন্তু '্ূপরেখাবহিভূ্ত' । দৌলত 
কাজী বলেন, | 


¢. “Islam is essentially a humanistic force”—Syed Ali Ashraf: Muslim 
Tradition in Bengali Literature. 


Pu 


৬ | বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 

অনুপাম নীরূপ নীরেখ নিরাকার । | 

ত্ৰিভুবনে নাহি কেহ সমান তাহার ॥ ( লোর চন্জ্রানী ) 
মূল ইসলামের ঈশ্বর-কল্পন হইতে এই সুফী কল্পনার কোন পার্থক্য নাই। মহাযান 
শৃন্তবাদী বৌদ্ধদের শৃন্ততখের কল্পনাও ইহা হইতে পৃথক: নহে। আমাদের বৌদ্ধ 
সিদ্ধাচার্যগণ সহজকে বলিয়াছেন ‘নিরঞ্জন’ (কাহৃপাদের দোহা); তাহা “অলক্থ 
লকৃধণ ন জাই’ (চর্যা ১৫ )। তাহার বর্ণ-চিহ্ন-ক্লপ জানা যায় না_“জাহের বাণ-চিহ্ন- 
বব ণজানী? ( চর্ধা, ২৯)। কিন্তু স্থফীগণ এই অন্ধয়তত্বের যে “বিশ্বলীনতা? ( সুফী : 
ভারতকোষ £ ডঃ রমা চৌধুরী ) স্বীকার করেন, মূল ইসলামে তাহা নাই। . 
কোরাণের আল্লাহ্‌, সর্বআদি, সর্ব-প্রভু, সর্বব্যাপক- কিন্ত তিনি সৃষ্টির ভিতর 
অন্থপ্রবিষ্ট নহেন। স্থফীগণ বলেন, বিশ্বপ্রতু বিশ্বের সর্বত্র অন্ুম্থ্যত। তত্বনিষ্ 
ইসলাম হইতে এইখানেই মর্মজ্ঞ সুফীগণের স্বাতস্্য। মর্মজ্ঞ সুফীদের ধ্যানলক্ক দৃষ্টিতে 
আল্লাহ্‌, আদম ও রস্থল ভিন্ন নহেন, আদম ও নবীতে তাহারই প্রকাশ। সুফী কৰি 
দৌলত কাজী বলেন, ধিনি আহাদ, তিনিই মিম যোগে আহামদ (সখা মহম্মদ) £ 

আহাদ আছিল এক মিম হস্তে পরতেক 
যে মিমেতে জগৎমোহন। 
নিজ সখা অবতার মহম্মদ অলঙ্কার ও 

মিমে কৈল প্রকটি ভূবন ॥ ( লোর চন্দ্রানী )৬ 
মূল ইসলামে কোন অবতার নাই; এখানে মহম্মদ “নিজ সরা অবতার, । কবি 
আলাওল রম্থুলকে বলিয়াছেন পূর্ণ অবতার” । একেশ্বরের এই বিশ্বাত্মকতা 
(pantheism ), ভারতীয় বিশিষ্টাদৈতবাদের মূল কথা। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেরও 
মূল্তত্ব বিজ্ঞানের বিশ্বলীনত! : তাহারা বলেন, নিশ্রপঞ্চ নিরাভাস ধর্মকায় হইতে . 


রূপকায় সমুডুত ( দ্রষ্টব্য : তত্বরত্বাবলী, অদয়বজ্রসংগ্রহ)। চর্ধাতেও এই মতের ' . 


প্রতিধ্বনি পাওয়া, যায় | 
i লুই ভণই বট দুলক্খ বিণাপা। . 
| তিঅ ধাএ বিলসই উহ ন জানা ] চৰ্যা, ২৯ 


৬. লালন ফকিরের গানেও অনুন্ধপ উক্তি দেখ] যায় ₹₹ 

আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা। 

আতামদ আহাদ বিচার কলে যায় জান! ! 

আহমদ নামেতে দেখি 

মিন হরফ লেখেন নবি 

দিম গেলে আহাদ বাকী 

আহমদ নাম থাকে ন|। হারামণি £ ১ম সং, ৮নং 

ইহার পাদটীকা সম্পাদক মনসৃর উদ্দীন বলিয়াছেন, “হজরত মুহম্মদ (দ:)-এর অন্ত নাম 'আহ্মদ”। 
খোদার নিযানব্বই নাম মধ্যে ‘আহাদ’ একটি । আরবীতে আহমদ লিখিতে আলিফ, হে, মিম.ও 
দাল অক্ষর লাগে। আহমদ হইতে মিম অক্ষর বাঁদ দিলে আহাদ হয়।? | 


ং্‌ 
৯ 


বঙ্গে ইসলামী ধারা ও বৌদ্ধ সহজ যত ৭ 


সুফী গুরুবাদের সঙ্গে সহজিয়া বৌদ্ধদের গুরুবাদের আশ্চর্য মিল। সহজ বোদ্ধেরা 
বলেন, গুরু হইলেন “চিন্তামণি', তিনি ইচ্ছাফল প্রদান করেন, তাহাকে প্রণাম কর, 
তাহার পদে শরণ নাও ( ‘তং চিন্তামণিং পণমহ ইচ্ছাফল দেই-_সরহপাদের দোহা )। 
বাংলা বৌদ্ধ গানেও পদে পদে নির্দেশ--গুরু পুচ্ছিঅ জাণ' | ুফীদেরও প্রধান নির্ভর 
শেখ, পীর বা মুশিদ ৭ আল্লাহের সহিত মিলনের পথে পীর বা মুপিদই একমাত্র 
পথ-প্রদর্শক : “The Pir is believed to be able to transmit spiritual power 
to his murid.” ( A. Subhan ): শুধু তাহাই নহে, গুরুর প্রতি প্রেম-নিষ্ঠাতেই 
মুরিদ্রের অন্তরে ঈশ্বরপ্রেমের ঝলক দেখা দেয়। সুফীগণ মনে করেন, গুরুপ্রেম লীনতা 
( কানাফিশ্বেখ’ ) ঈশ্বর-প্রেমলীনতার ('ফানাফিলা” ) সোপান! দৌলত কাজী বলেন, 

গুরুভক্ত হয় যে সাধক শুদ্ধমৃতি । 

তাহাকে দেয়ন্ত স্বর্গ কৃপাময় পতি ! ৃ 
মুসলমান পল্লীকবি বলেন, “দিন থাকিতে ধর ভাইরে মুপিদের চরণ।' বাংলার মুশিদা 
গানে গুরুর প্রতি এই শ্রদ্ধা অমর অক্ষরে লেখা আছে। পল্ীকবিরা এমন কথাও 
বলেন, ‘যেহি মোরশেদ সেহি খোদা | - 

বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, স্ুফীবাদে পীরের প্রতি এই আনুগত্য, পীরের দরগায় 
সিন্নী মানা, প্রদীপ দেওয়া প্রভৃতি কৃত্য ভারতীয় হিন্দুবৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত; ' 
মুশিদমুরিদের অস্তরঙ্গ সম্পর্কটিও ভারতীয় গুরু চেলা’'র অগ্করণে অঙ্রুত। কারণ, 
মূল ইসলামে আল্লাহ্‌ ই একমাত্র উপান্ত, দ্বিতীষ উপাস্ত নাই। 
সুফীদের প্রেমতত্ব আর এক ভাবের সামগ্রী। স্থফী প্রেমপন্থ। তাহার! ঈশ্বর- 

প্রেমের ধ্যানী ভাবক । তাহারা বলেন, ঈশ্বর প্রেমবশে জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন । 
প্রেমযোগে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওষাই সুফীর লক্ষ্য । আলাওল বলেন, 

প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস। 

ত্ৰিভুবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ ॥ 

ধার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর 1. 

মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর ॥ ( পদ্মাবতী ) 
পাৰিব প্রেম হইতে প্রেমের দীপ জালাইয়া লইয| সুফীগণ তাই পরম প্রেমের পথে যাত্রা 
শুরু করেন। তাঁহাদের মতে প্রেম ছুই প্রকার : ইস্কে ম্জাজী (জাগতিক প্রেম ) 
ও ইস্‌কে হকিকী (এশ্বরিক প্রেম )। ইস্‌কে মজাজী ইস্‌কে হকিকী লাভের উপায় (৮ 


“ ad, “The first 16001190900 for one desiring to follow the life of a Sufi is to place 
himself under a guide, who is called a Shaykh or Pir, both words mean an ‘elder‘ 
or a Murshid i.e. leader.”—Sufism : Its Saints and Shrines : John A. Subhan. 

৮০ Sufis consider themselves ashig and God mashug. Ishig or love is said to be 
of two kinds, the one 18 called 1shge hagigli and the other ishge majazi. Hag means 
God, hence ishqe 70211 is love of God...Ishge majazi is love of worldly things or 
men...Ishge majazi is a stepping stone to ishge hagigi. —Persian Influence on 
Hindi: Ambika Prosad Bajpeyi (C. U.). 


৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


এইজন্য দেখা যায়, অধিকাংশ সুফী কাব্য পার্ধিব প্রেমের কাব্য । বঙ্গের মুসলমান 
কবিগণ যে রাধারষ্চ প্রেমকথা, বিদ্যাহ্ুন্দর কাহিনী এবং পল্লীর নায়ক-নায়িকাদের 
প্রেমকাহিনীর প্রতি আৰু হইয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ “ইস্‌কে মজাজী-- 
পশ্চাতে রহিয়াছে স্থফী সংস্কার--“রূপ দেখি রূপের স্মরণ’ ( দৌলত কাজী )। আপাত 
দৃষ্টিতে এই প্রেমচেতনা বৈষ্ণব সহজিয়া প্রেমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ইহার 
প্রাক্পট বৌদ্ধ সহজিয়াদের কর্মমুদ্রা সহ “কমল-কুলিশ' যোগ বা 'মহারাগ' নয়। 
যোগিনীকে উদ্দেশ্ত করিয়া তাহারাও বলেন, ‘তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি' (চর্ধা, ৪)। 

দেহতত্বের দিক হইতেও তান্ত্রিক বৌদ্ধদের সঙ্গে স্থফীদের মিল বহিয়াছে। কারা 
সাধন তন্ত্র যোগের একটি মূল কথা। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, “In India fhe Sufi 
orders approximated to the Hindu practices of yoga.” (Dr. 
Tarachand) ; মন্তব্যটি সতর্কতার সঙ্গে বিচার্ধ। যোগের প্রধান আশ্রয় দেহে, 
দেহের শ্বাস-প্রশ্বাস এবং কতক গুলি প্রক্রিয়া । মূল ইসলামে ‘জিকির’ (আল্লাহের নাম 
স্মরণ ) করার বিধান আছে; _-“কোরাণে কহিছে প্রভু জপ মোর নাম্‌’ (আালাওল)। 
দেহের স্বাভাবিক শ্বাসগতির সঙ্গে সুস্বরে এই জিকির করিতে হয়। ইহাতে যে 
যৌগিক কোন কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাহা মনে হয় না। কিন্তু সুফীদের 
‘জিকির’ আরও বৈচিত্র্পূর্ণ। তাহারা মনে করেন, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে ঈশ্বরের নাম 
জপ হইতেছে ("প্রতি প্রশ্বাস ‘লা ইলাহা? এবং প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে ‘ইল্লা'ল্লা জপ 
চলে।” বাংলার বাউল : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য )। ইহা অনেকটা হিন্দু-তান্ত্রিক 
“অজপা? জপের মত। স্থফী সাধনায় দেহের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে-দেহ- 
 বিচারও আছে। তাহারা দেহের ভিতবই বিভিন্ন তত্বের অবস্থান কল্পনা করেন। 
খোদার 'আরস'ও (সিংহাসন ) রহিয়াছে এই দেছে। 

দেহের মধ্যেই ছয় 'লতিফা'--নাফ, ( জৈব বুদ্ধি ), কল্ব (হৃদয় ), কহ, (আত্মা), 
সির বা ছের (বোধ বা জ্ঞান), থফী ( অতীন্ত্রিয় বোধ), আখফা (বোধি বা 
পরমজ্ঞান )! নাভির নিয়ে নফ নাভির উধ্বে বামে কল্ব, দক্ষিণে রুহ, এবং এতছু- 
ভয়ের ভিতর সির বা ছের। খফীর স্থান মধ্যে, আথফ্রার শীর্ষদেশে (ভ্রষটব্য 3988 
Saints and Shrines in India : A. 90139 )-_-এগুলি ঠিক তান্ত্রিক ষট্চক্র বা 
নাড়ীসংস্থান নহে, মানব-চেতনার স্থল ও সুস্ম কপ । দেহমধ্যেই তাহাদের অবস্থান । 
ঈশ্বরের সহিত মিলনের পথে নফ, প্রচণ্ড বাধা । ইসলাম বলেন, মানবের ভিতর 
রহিয়াছে ৭০,০০০ আবরণ। এই আবরণ মুক্ত হইলে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়া 
যায়! উপলব্ধির স্তর প্রধানতঃ চারিটি__লাছুত, মলকুত, জবরুত ও লাহুত। 
এগুলিকে স্ুফীরা বলেন ‘মোকাম’ । এক এক মোকামে এক এক প্রকার উপলব্ধি : 
নাছুত জীবের জড়-প্রকৃতির স্তর, মলকুত দেবদূত প্রকৃতির স্তর (‘nature of 
Angels’), জবরুত এরশ্বরিক শক্তির স্তর (‘possession 0 Dower) এবং লাহত 
ঈশ্বরত্বের (0711) শর । সাধক সাধনবলে নিয় স্বরগুলি অতিক্রম করিয়া ক্রমে 


বঙ্গে ইসলামী ধারা ও বৌদ্ধ সহজ মত 


উত্তরোত্তর উত্তম মোকামে (:5(81100 বা 43949) আরোহণ করেন। উত্তরোত্তর 
উত্তম উপলব্ধি লাভের উপায় যথাক্রমে শরীয়ত ( কোরাণ-হাদিসের বিধান ), তরীকত 
(সফী-পদ্থের পথ), মারফত (ধ্যান), হকীকত (ভগবৎ-সমার্ধি)। প্রত্যেক 
মোকামে উপলব্ধির অবস্থাগুলিও ভিন্ন। এই অবস্থাকে বলা হয় “হাল । হাল 
প্রকৃতপক্ষে সাধকের মত্তদশা। 

সফীদের এই দেহতত্বের বিচারের সঙ্দে যোগ-তত্বের দেহ-বিচারের আপাত 
সাদৃশ্ত থাকিলেও, পরিকল্পনায় স্বাতন্ত্য আছে। সুফী যোগ-তাসাউফ একটু ভিন্ন 
সফীদের সাধন ঠিক ক্রিয়ামূলক নহে, ধ্যানমূলক। স্থফীগণ ধ্যানমার্গী | বরং সফীদের 
দেহের দোষ বা আবরণ কল্পনায়, মোকামের কল্পনায় এবং উপলব্ধির চরম হালের 
বর্ণনার সন্দে বৌদ্ধ সহজিয়াদের মিল দেখা যাঁয়। সহজিয়ারা মনে করেন, 
পুদ্‌গূল সত্তা একশত ষাট প্রকার প্রকৃতি দোষের আকর। তাহাদের চারিকায়ের 
কল্পনাও অনেকটা স্থফী-মোকামের অন্রপ- সহজিয়ারাও আবরণ মোচন করিতে 
করিতে কারভেন্দ করিয়া থাকেন। মহামুত্রাপাক্ষাৎ্কারে সহজিয়াদের “চেঅণ ৭ 
বেঅণ', “মহান্ধে ভোলা” প্রভৃতি অবস্থার সঙ্গে সুফীদের শেষ অবস্থার মিল 
লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রধান পার্থক্--বৌদ্ধ সহজযোগ ক্রিয়া-প্রধান, স্থফী 
সাধন ভাবপ্রধান। অবশ্য শেষ স্তরের উপলব্ধি উভয় ক্ষেত্রেই স্বসংবেদ্ত’ | 

এদেশে খান্দানী স্থফী অপেক্ষা বেসর সুফীদের প্রভাব বেশী; জনসাধারণের সঙ্গে 
সংযোগও এই সম্প্রদায়ের অধিক। খান্দানী স্ুফীযত শিক্ষিত, দাশনিক পত্ডিতগণের 
ভিতর সীমাবন্ধ। কিন্ত বেসর সুফীদের ক্ষেত্র গ্রামে-গাথা বাংলার আনাচে-কানাচে 
প্রসারিত। এ দেশের ফকির, সাই, দরবেশ প্রভৃতি তাহাদের প্রতিনিধি। তাহারা 
আদর্শ সুফ্কীর লৌকিক সংস্কররণ। মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত তাহার বিখ্যাত 'ভারতবধাঁয় 
উপাসক সমপ্রদায়' গ্রন্থে ইহাদের কিছু কিছু পরিচয় উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ইহারা 
প্রাণের সহজ ধর্মে অবলীলাক্রমে এদেশের সাধারণ হিন্দু ধারার সঙ্গে মিশিয়া 
গিয়াছেন। এদেশে প্রচলিত সহজ মত ও সাধন্পদ্ধতিও তাহারা অনেকাংশে 
আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। অগ্রজোপম বন্ধুবর ডঃ চোপরা সাহেব ইহাদিগকে 
বলিয়াছেন, ‘The popular School ০9068, ) তিনি আরও বলেন *The 9৪5৪ 
of this school had little or no education. They collected the beliefs 
and superstitions of different faiths and preached and practised 
them.” (Sufism : Dr. Hiralal Chopra: The Cultural Heritage of 
India. Vol IV). | 

কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহাদের শীস্রজ্ঞান পুথিলক্ক না হইলেও 
গুরুপরম্পরায় লোকশ্রুতির মাধ্যমে ইহারা যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহার মূল্য অল্প 
নহে। তাঁহারা অনেকে আবার স্বভাব-কবিত্বেরও অধিকারী ৷ বাংলা সাহিত্যে যে 
বৈষ্কব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহারা অনেকেই সাই 
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[| Ee 
ফকিরদের মুরিদ, অনেকে আবার নিজেরাও ফকির অভিধায় অভিহিত। ইহাদের 
অনেকে ‘যোগান্ত পুথি’ রচনা করিয়াছেন। তাহাদের সংস্কারে ইসলামী ুফীধারার 
সঙ্গে এদেশে প্রচলিত সহজিয়া বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত ধারার মিশ্রণ ঘটিয়াছে। 
বঙ্গের মুসলমান গ্রাম্য কবিরাও অধিকাংশ এই সংস্কারে লালিত । ইহাদের মাধ্যমেই 
এদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলমান যোগ সার্থক হইয়াছে। প্রাণের সহজধর্মের প্রেরণায় 
ইহারাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, 
হেঁদু আর মুসলমান একই পিণ্ডের দড়ি। 
কেহ বলে আল্লা রস্থল কেহ বলে হরি £ 

বাংলা সাহিত্যে ফকিরী-দরবেশী গ্রন্থ নাই বলিলেও চলে। বাউল গানে সুফী 
সংস্কারের ধারায় দরবেশী তত্বের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সামগ্রিক নহে। 
এ বিষয়ে একমাত্র গ্রন্থ আলীরাজা-কৃত জ্ঞানসাগর' । সম্পাদক আব,ল করিম 
সাহিত্য বিশারদ সাহেবও বলেন, ইহা একখানি দরবেশী গ্রন্থ ৷...--.বদসাহিত্যে 
এ শ্রেণীর গ্রন্থ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।” (ভূমিকা, জ্ঞানসাগর )। 
লেখক আলীরাজা নিজেও “কান ফকির নামে পরিচিত। তাহার গুরু “শাহ 
কেয়ামুদ্সিন” | গ্রস্থমধ্যে কবি ফকিরের আচার-আচরণ, ধর্মরুত্য ও সাধনপদ্ধতির যে 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে লৌকিক সুফী মতের সহিত বৈষ্ণব মত, যোগ-তন্ত্রাচার 
এবং বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে দেখা ষায়। ফকির একদিকে 
প্রেমপন্থ, অপরদিকে ষোগপস্থ। আলীরাজা ফকিরকে বলিয়াছেন, ‘প্রেমপহ্থ যোগী’ । 
জ্ঞানসাগর’ গ্রন্থে বৌদ্ধ সহজিয়াদের শৃন্যতত্ব, সমরমতব, গুরুবাদ, কায়সাধন ও রাগ- 
রিনি Sila SAL SL নিি নি নিস 


পুঁলপ-ফল। 
কবি বলেন, ভার উই হৰিজন লিড 
নাম শুন্য কাম শূন্য শৃন্তে যার স্থিতি। 
সে শুন্তের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি ॥ 


এই শৃন্ততত্ব হইতেই রূপজগতের উৎপত্তি-শশৃন্ত সিন্ধু হস্তে ব্যক্ত কূপের সাগর এই 
সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ শৃন্ত-বিজ্ঞানবাদ হইতে ভিন্ন নহে। বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, শৃন্ততারূপ 
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হইতেই রূপকায়ের আবির্ভাব রপকায়ে তদুড়ুতৌ’; আবার এই 
রূপকায়ের ভিতর গুপ্ত রহিয়াছে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান রা পরম্তত্ব_“দেহহি বুদ্ধ বসন্ত । 
আলীরাজাও বলেন, সন্মম তনু গোপ্ত কায়া রূপের বেকতে’ । 
মৃত্তিকার ঘটব্ূপে জগতে প্রচার । 
- মৃত্তিকার ভাগুমূলে শুন্ত তন্ন সার ॥ 
এই যে “তন্থু--ইহাতেই রহিয়াছে ত্রহ্মাণ্ডের সকল বস্ত । দেহ মধ্যেই ষট্চক্র, ষট্পন্ম, 
ষষ্ঠ খতুর গতি £ সপ্তম পুরী মহাসরোবর সদৃশ-শতদল পদ্ম তথা কমল-ভ্রমর 1” 


সি 


বঙ্গে ইসলামী ধারা! ও বৌদ্ধ সহজ মত ১১ 
হিন্দুতত্ত্রের কল্পনার সঙ্গে ইহাতে বৌদ্ধতন্ত্রেরে তত্বও জড়ানো রহিয়াছে। সহজিয়া 
বৌদ্ধদের “জিনপুর-_গগন-সরোবরে ; সেইখানেই উষ্ণীষ-কমল, সেইথানেই “কমল- 
ভ্রমর’ শ্বয়ং বজ্রধর কুহ্ুমিত অরবিন্দের মকরন্দ পান করেন । 

সহ। জয়া বৌদ্ধদের সমগ্র কায়সাধনের মূলে রহিয়াছে _বন্রপন্ম যোগ। আলী- 
রাজাও বলেন, ফকিরের একমাত্র সাধন যুগল-ষোগ-_ধুগ বিনে কোন কর্ম সিদ্ধি পদ 
নাই স্ষ্টি যুগলেরই লীলা । এক নিরঞ্জন প্রেমরসে যুগল হইয়াছেন। আল্লা- 
রস্থল সেই যুগলেরই প্রতিরূপ । হ্বর্গ-মর্ত্য, বহ্ছিপবন, জল-মাটি, তন্-মন _সবই যুগল। 
যুগল ছাড়া হুষ্টি অচল । মহৎ তায যারা -যুগল-সাধন করেন 
বলিয়াই ফকির যোগী 
এ যুগল হৈতে নাম ধরে ঘোগীকুল। 
প্রেমপন্থ যোগীর প্রধান তবমূল ॥ 
ফকিরী মতে এই যোগকে বলা হয় ‘কাকর-মকর’ যোগ। কাকরের “কা এবং 
 মকরের ‘ম’, অর্থাৎ কাম” এই যোগের গুহ রহস্ত। গূঢ় অর্থে কাকর ও মকর 
যথাক্রমে সূর্যের দক্ষিণায়ন ও.উত্তরায়ণের প্রতীক! দক্ষিণায়নে চন্দ্রের আধিপত্য, 
উত্তরায়ণে হুর্ষের ; দক্ষিণায়নের খতুরাণী হেমন্ত, উত্তরায়ণের ঝতুরাজ বসম্ত। হেমন্ত 
স্থল কামলোক বা কামিনীতত্ব, বসন্ত খতুরাজ পুরুষতত্ব : 
বসন্ত পুরুষ হএ হেমন্ত কার্মিনী। 
- বসন্ত ভাবক হএ হেমন্ত ভাবিনী ॥ 
দেহমধ্যে এই দুয়ের লীলা চলিতেছে ছয় খত বারো মাস । উভয়ের স্বাভাবিক গতি 
ভঞ্চন করিয়া, হুসমঞ্জস যোগ সাধন দারা, দেহমধ্যে বিপরীত খতুগতি আনয়নপূর্বক 
" ধতুরাজ বসন্তের প্রতিষ্ঠাই 'কাকর-মকর” যোগের লক্ষ্য। ইহার সহিত অন্গাঙ্গিভাবে 
যুক্ত পূরক-রেচক-কুস্তকাদি প্রাণায়াম__উদ্দেশ্ট তনের সহিত মনকে যুক্ত করা, 
চন্দ্রকে (মহারস ) শোষণ করা এবং র্বতোভাবে সাধকদেহকে অচঞ্চল করা। এই 
যোগেই ফকিরের সিদ্ধি । ফকিরের কাকর-মকর যোগ প্রকারান্তরে সহজিয়া বৌদ্ধদের 
চন্দ্র-সূর্য মেলন-_যাহার উদ্দেশ্য চন্দ্রার্ক-গতি ভন্রন। 
hE OA SEEDER 3 জর CENT 
নফ’ হইতে পৃথক নহে। ‘উল্টা রীতি’ বা 'পলট যোগ'ই ফকিরদের বিশিষ্ট চর্যা। 
আলীরাজা বলেন, 
| সম্মুখের সব পন্থ বিমুখ করিয়া। 
পলটি বিমুখ পস্থে যাইব চলিয়া ॥ 
তাই শান্ত্রপথ ও পাণ্ডিত্য তাহাদের দৃষ্টিতে অসার--“শাস্তরমূলে কদাচিত না হয় 
ফকিরী।, পড়িয়া পণ্ডিত হওয়া যায়, সিদ্ধা হওয়া যায় না। সিদ্ধির পথ ব্যক্ত 
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( ‘বেকত’ ) নহে, গুপ্ত (‘গোপত’ )। সে পথের সন্ধান জানেন গুরু! ফকিরের 
একমাত্র অবলম্বন গুরু -গুরুসম বন্ধু নাই এ তিন ভুবনে ! 

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, এদেশের চিরাগত সহজপন্থী ধারা--শুদ্ 
পাণ্ডিত্যের প্রতি ‘কটাক্ষ, গুরুর প্রতি অবিচলিত' নিষ্ঠা, কায়-দাধন, উল্টা ষোগ ও 
ব্রাগতত্ব কেমন অবলীলাক্রমে এদেশের ফকিরী সাধনার অঙ্গীভূত হুইয়া গিয়াছে। 
সহজিয়া ফকিরী সাধনার এই ধারা মিশিয়া গিয়াছে বাংলার বাউল সাংনায়। 


KL 


দাক্ষিণাত্যের আড় বার গীতি 


ও 
বাংলার মহাজন-পদাবলী 
সতী ঘোষ 


ভারতবর্ষের সনাতন বৈষ্ণবধর্ম বেদমূলক | বিষ্ণুর উপাসনা বিষযে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
প্রমাণ ধগবেদ সংহিতা । খগবেদ সংহিতায় যে বিষ্ণু সুক্তগুলি পাওয়া ষায়, সেগুলির 
মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের অন্তনিহিত অপরিবর্তনীয় স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে, এবং এই 
সুক্তগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি সুক্ত আছে, যেগুলির. মধ্যে শঈীবিষ্ণুর মাধুর্ষময় 
রূপের ইঙ্গিত আছে, এবং বন্ধুভাবে প্রীতির মাধ্যমে তার আরাধনা করা যায়, তারও 
আভাস দেওয়া আছে। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত গ্লোকটি উল্লেখযোগ্য & 
- খাকৃবেদ ৭ম মণ্ডল সুক্ত ১০০। 

বিষ্ণু দেবতা মৈত্ৰাবরুণি বশিষ্ঠ ধষি। ব্রি, । 

খক্‌€। 

তান্ত প্রিয়মপি পাখো অস্তাং নরো যত্র দেবয় বো মদস্তি 
উরক্রমস্ত স হি বন্ধুরিখা বিষ্যোঃ পদে পরম মধ্ব উৎসঃ । 

অর্থাৎ দেবাকাজ্জী মনুস্তগণ যে প্রিয়পথ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হন, আমি যেন সেই পথ প্রাঞ্থ 
' হুই । উরুবিক্রমী বিষ্ণুর পরম পদে মধুর উৎস আছে, তিনি প্রকৃতই বন্ধু ৷ 
'_ প্রাচীনকালের শ্রৌত বৈষ্ণবধর্ম কখনও জ্ঞানমুখী, কখনও ভাবমুখী প্রেরণায় বিশ্ব- 
জনীন প্রীতির অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে। সার্বজনীন করুণার উপর প্রতিষ্ঠিত - 
ভারতবর্ষের এই সনাতন বৈষ্ণবধর্মই শ্রীচৈতন্ত-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি। 
কিন্ত যে বৈশিষ্ট্যের জন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম আপন স্বাতম্ত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল 
সেটি এর অস্তনিহিত “গোগীভাব”। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য--এর মধ্যে 
জ্রীভগবানের মাধুর্ধের সংবাদ। শ্রীমন্সহাপ্রভু কষ্ণদাসত্ব বলে যা ব্যাখ্যা করেছেন, 
তা’ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম_তন্মষতা । শ্রীভগবানের ত্রিবিধা স্বরূপ-শক্তির 
মধ্যে হুলাদিনীর উৎকর্ষ স্বীকৃতির উপরেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি । 

বাংলায় মধুররস-প্রধান সাধনপ্রপালী যে শ্রীগৌরার্দের আবির্ভাবের পূর্বে 
প্রচলিত ছিল, তার কিছু কিছু পরিচয় জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাপের কবিতায় 
পাওয়া যায়, তবে এই সব কবিতা রচনার মধ্যে শান্ত, দাস্ত, সখ্য এবং বাৎসল্য এই 
॥ চতুবিধ ভক্তিরসের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সধ কবিতায় যদিও মধুর রসের 
ওৎকর্ষই লক্ষিত হয়, তবুও “মানস-বৃন্দাবনে সিদ্ধদেহে বাসপুর্বক ম্হাভাব-স্বরূপিণী 
শ্রীরাধার সঞ্চারিভাবন্বর্ূপা সথীগণের আন্গত্য দ্বারা রসরাজমৃতি রসিক-শেখর 


১৪ বাংজা সাহিত্য পত্রিকা 
শ্রকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য জীবন উৎসর্গ করা রূপ” গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্য 
শ্রীগৌরাদের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষের অন্ত কোনো দেশে 
প্রচারিত ছিল কি না ভার কোনো প্রমাণ সংস্ক্ত বা প্রাকৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থে 
পাওয়া যায় না। 
মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের উপরোক্ত অভিমত সর্বাংশে সত্য হলেও 
এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নাই যে, শ্ীচৈতন্ত-প্রবত্তিত মধুর রসের সাধনা 
“গোপীভাব* আশ্রয় করেই বিকাশ লাভ করেছিল, এবং এই “গোপীভাবের” উৎস 
মেলে ভাগবতে ৷ শ্রীমদ্ভাগবতে “পরা” বা "অহৈতুকী ভক্তি” বলে যে ভক্তির বর্ণনা 
করা হয়েছে, তাঁর উৎস পরত্র্মের ভাবপ্রধান অনুভূতি, তাতে আল্মবিসর্জন ও 
সেবাপরতাঁ। এই অহৈতূকী ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ ব্রজের গোপীগণ । 
ষহবংশের শ্রেষ্ট পুরুষ বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিশ্য তন্ববিদ্গণের অগ্রণী, শ্রীকৃষ্ণের 
প্রিয়তম সখা উদ্ধব গিয়েছিলেন ব্রজগোপীদের নিগুণ ব্রহ্মতত্ব বোঝাতে ও বৈরাগ্যের 
উপদেশ দিতে । উদ্ধবের উপদেশের কি ফল হয়েছিল, ভাগবত-রচয়িতা সে সম্বন্ধে 
০০০০০৪০০৪৪8 
“বৈরাগ যোগ! কঠিন উধো ! 
হম্‌না করব হো! 
ক্যায়সে ত্যজব এ্যায়সা দেশ ! 
জটা মটুক করব ভেশ | jy 
অংবভূত লায়ে জহর 
খায়ে মরব হো! 
যমুনা-জল অত গভীর 
তন্‌ মন নাহি ধরত ধীর 
কুষ্ণ-বিরহ অসহ পীড় | 
২ ডুবি মরব.হো ! 
অর্থাৎ "ওহে উদ্ধব| ( উধো |) বৈরাগ্য যোগ অতি কঠিন, ও সব আমরা করব না। 
এই দেশ ( বৃন্দাবন ) কেমন করে ত্যাগ করব? জটা দিয়ে চূড়া বেধে কেমন করে 
বেশ বানাব? তার চেয়ে বিষ এনে খেয়ে মরব। যমুনার জল অতি গভীর, তন মন 
তাতে সবই ডুবে যায়, কৃষ্*-বিরহের যন্ত্রণা অসহ্‌ ; ডুবেই মরব আমরা। 
উদ্ধব ব্রজ-ললনাদের কৃষ্ণ-প্রেম ও ভক্তিতে ০০০ 
মুখ থেকে গ্লোক বেরিয়ে এসেছিল র্‌ 
"আসামহং চরপরেণুজুষা মহংস্যাম্‌ 
বৃন্দাবনে কিমপি গুস্সলতৌবধীনাম্*__ 
(ভাগবত দশম স্কন্ধ, ৪৭ অধ্যায়_-৬১ শ্লোক ) 


দাক্ষিণাত্যের আড়বাঁর গীতি ও বাংলার মহাজন-পদাবলী ১৫ 
চা | 
মরণের পর ব্রজ-ললনাদের চরণরেণু যাদের উপর পতিত হয়, বৃন্দাবনের এমন 
কোনো লতাগুল্স হয়ে যেন জন্মগ্রহণ করি। 
পীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমসেবা মাত্রই মমত্তবুদ্ধিময়, তবু এদের মধ্যে প্রেমের গাঢ়তা 
অনুসারে তারতম্য আছে। মধুর ভাবের সাধনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্ধেরা পরম 
পুরুষার্থ লাভের একমাত্র পথ বলে নির্দেশ করেছেন। ভক্তিধর্মের প্রবর্তক আচার্ধ- 
গণের অগ্রণী শ্রীরামান্থজের “বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ” মতে দাস্তভাবেরই প্রাধান্ত। 
শ্রীরামান্জপ্রবন্তিত ভক্তিধর্মের মধ্যে মধুররসের উৎকর্ষ প্রচারিত হয়নি। 
 শ্রীরায়াহ্জের বহুপূর্বে যে আড়বারগণ দাক্ষিণাত্যে আবিভূ্তি হয়েছিলেন, তাদের 
ভগবঘ্-প্রীতি-সাধন! মধুররস-মিশ্রিত। 
অধ্যাপক সথনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আচার্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাসের “সহন্র- 
গীতি” গ্রন্থের ভূমিকায় একটি শ্লোক উদ্ধত করেছেন__- 
“উৎপন্না ভ্রবিড়ে ভক্তিরবৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা 
অন্ধাদেশে কচিদ্‌ কচিদ্‌ গুর্জরে বিলয়ং নীতা”__ 
শ্লোকটি উদ্ধৃতি করে হ্থনীতিকুমার মন্তব্য করেছেন: “ভক্তিধর্মের এইরূপ 
ইতিহাস, প্লোকাটতে যাহার ইঞ্দিত করা হইয়াছে, তাহা সর্বথা মানিয়া লইতে পারা 
যায় না। দক্ষিণাপথের মত উত্তরাপথেও ভক্তিধর্মের প্রসার ও বিকাশের কথ! 
বিশেষভাবে গৌরবময়, একথা বলা চলে না যে, আর্ধভাষী জনগণের মধ্যে দক্ষিণ- 
ভারত হইতে আগত ভক্তিবাদ গৃহীত হয় নাই, বা বিনষ্ট হুইয়া গিয়াছিল, তবে 
এ কথাও ঠিক যে, ভক্তির পথে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা সাহিত্যে বিধৃত 
প্রমাণ বিচার করিলে, সর্ব প্রথমে দক্ষিণভারতেই ব্যাপকভাবে আভঘ্মপ্রকাশ করে; 
এবং ভক্তিধর্ষের এক বিশিষ্ট ও মহিমাময় সাধক-পরম্পরা প্রথমেই তমিলভাষী 
( সঙ্কুচিত অর্থে দ্রাবিড় বা দ্রমিড় জাতীষ)) জনগণের মধ্যে দেখা দেয়! তমিল 
ভাষায় রচিত কতকগুলি কাব্যময় অমুল্য ভক্তিগ্রস্থকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় 
ভক্তিধর্ষের অন্যতম আকর-শান্ত্র বা আধারপগ্রস্থ বলা যাঁয়।” 
“সহ গীতি” গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস শ্রীমদ্‌ ভাগবতের 
একটি শ্লোক উদ্ধত করেছেন 
“কলৌ-_বহু ভবিষ্যস্তি নারায়ণপরায়ণাঃ 
ক্কচিৎ কচিম্মহারাঁজ_ প্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ। 
.  তাজপর্ণাঁ নদী যত্ৰ কৃতমালা পয়ন্থিনী ৷ 
| কাবেরী চ মহাপুণ্য! প্রতীচী চ মহানদী ৷” 
(১১1৫1৩৮৪০ ) 
শ্লোকটি উদ্ধত করে আচার্য্য রামামুজদাস মন্তব্য ক'রেছেন-_“এই শান্সবাক্য কত 
মিথ্যা নয়, কলির প্রারস্ত হইতেই দ্রাবিড় দেশে (দক্ষিণ ভারতে ) বহু নারায়ণ-পরায়ণ 


১৬ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


পরম বৈফবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহারা ছিলেন আড়বার নামে পরিচিত | 
"আড়বার একটি তামিল শব্দ । ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে--“যিনি নিম, 
ইহার ফলিত অর্থ-_ভগবত্প্রেষে-নিমম্ন মহাপ্রেমী ভক্ত 1” মহারাজ রামাহুজ দাসের 
মতে শঙ্কর, রামানুজ, নিশ্বাদিত্য, 'মধা, বিষুম্বামী প্রভৃতি সম্প্রদায়-প্রবর্তক 
আচার্ধগণের বন্পূর্বে.এই আড়বারগণ আবিভূতি হইয়াছিলেন,এবং এরাই ছিল্নে 
বৈষ্ণব ভাবধারার মূল উৎস-স্বরপ । এই স্বয়ংসিদ্ধ প্রেষপরবশ, আড়ূবারেরাই 
ছিলেন প্রেমভক্তি প্রচারের অগ্রদৃতব্পী, কেবল তাই নয়, এদের মধ্যে একাধারে 
পরিপূর্ণ বৈরাগ্য, জ্ঞান এবং ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় দৃষ্ট হয়।” 

কিংবদন্তী অঙ্থদারে চারজন আড় বার, পোয়কৈ, ভূদত্ত, পেয়, ও তিরুমড়িচৈয়র 
শ্রীবিষ্ণুর গদা, শত্খ, নন্দক ( থঙ্জা ) ও চক্রের অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
. এই চারজন আড়্বারের মধ্যে পোয়কৈ আড়বার ছিলেন শ্রীবিষুর শখ্খের 
অবতার । তিনি কাঞ্চীপুরমে একটি ফুলের মধ্যে আবিভূর্তি হয়েছিলেন। তার 
জন্মদিন ছিল শনিবার, জন্ম-নক্ষত্র ছিল শ্রবণ এবং সাল ছিল দ্বাপর যুগ, ৮৬১৯০২ 
অর্থাৎ খ্রীঃ পৃঃ ৪২০২। 
,  পোয়কৈ-এর জন্মের পরদিন কড়নমল্পই-( মহাবল্লীপুরম্‌ )এ ভূদত্ত আড়বারও . 
একটি ফুলের মধ্যে আবিভূর্তি হন। তার জন্ম-নক্ষত্র ছিল ধনিষ্ঠা এবং তিনি ছিলেন 
শীবিষ্ণুর গদার অবতার 

প্রথম আড় বারের জন্মের তৃতীয় দিনে, ভূদত্ের জন্মের পরদিন, পেয় আড়বারও 
একটি ফুলের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম-নক্ষত্র ছিল শতভিষা। তিনি 
ছিলেন শ্রবিষুর নন্দকের (খড়গ) অবতার এবং তার জন্মস্থান ছিল মইলই 
( ময়লাপুর )। উপরোক্ত তিনজন আড় বারই ছিলেন জ|তিতে ব্রাহ্ষণ। তিনজনই 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন সিদ্বযোগী রূপে, এবং মানুষের গর্ভজ্ঞাত না হয়ে ফুলের মধ্যে 
আবিতূ্তি হয়েছিলেন । 

বয়নঃপ্রাপ্ত হয়ে পোয়কৈ এবং ভূত তিরুকোবলুরে কাটাবার অন্ত এক জায়গায় 
. এক মন্দিরের কাছে একটা পিয়াল গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গাছের নীচে 
দু'জনের শোবার জায়গার অভাব হওয়ায় দু'জনে ঠিক করলেন বসেই রাত কাটিয়ে 
দেবেন; এমন সময়ে তৃতীয় আড়বার পেয়ও রাত্রিতে ঝড়ের আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি 
এসে সেই একই পিয়াল গাছের নীচে আশ্রয় নিলেন। শোওয়ার কথা তো দূরে, বসার 
জায়গায়ই নেই ; তাই তিনজনে দাড়িয়ে রইলেন। তিনজনের মধ্যে যখন কথাবার্তা 
চলেছে, তখন তিনজনেই অন্ুভব করলেন যে চতুর্থ একজন কেউ তাদের সঙ্গে সেই 
- পিয়াল গাছের নীচে জায়গা করে নেবার জন্ত ঠেলাঠেলি করছে। তিনজনেই 
ধ্যানদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন চতুর্থ আগন্তক আর কেউ নয়, স্বয়ং হরি (বিষুঃ)। শ্রীবিষুঃ : 
তিন যোগীকে দেখা দিয়ে তার মৃতি, তাদের স্মরণপথে এনে দিলেন) দিয়েই অস্তহিত 
হুলেন। এই অলৌকিক আবির্তাবে অনুপ্রাণিত. তিন যোগীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে 


দাক্ষিণাত্যের আড় বার গীতি ও বাংলার মহাঁজন-পদাবলী ১৭ 


| এল তামিল ভাষায় পদাবলী। এক একজন এক শ’ করে পদ রচনা করচলন, 
নাম ধিলেন “ইয়ার পা তিরুবন্দাদি*। এই পদগুলি “নালাির প্রবন্ধমে”র 
অংশ বিশেষ । 

এই অভূতপূর্ব ঘটনার পর আড়, বার তিনজনের সঙ্গে দেখা হল চতুর্থ আড়বার 
তিরুমড়িচৈ এর তিরুবল্লিকেণিতে ( বর্তমান 7011০86)। সেখান থেকে চারজন 
আড়.বারই গেলেন মইলতে, পেয় আড়, বাড়ের জন্স্থানে । তারপর আড়বার চারজন ' 
আবার নিজেদের ইচ্ছামত বেরিয়ে পড়লেন। 

তিরুমড়িচৈ-এর জন্ম সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, একদিন খধিরা ব্রহ্মার 
সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেন যে, অল্প কিছুদিন তপহ্যার জন্ত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে 
ভালে! জায়গা কোন্টী। অনেক জায়গার গুণাগুণ বিচার করে স্থির হল তিরুমড়িচৈ 
খধিদের পক্ষে উপযুক্ত হবে। এই সিদ্ধান্ত অন্ুসারে-_খষিরা তিরুমড়িচৈএ গিয়ে বাস 
করতে লাগলেন! তিক্ুমড়িচৈ-এ ভার্গব ঝষির স্ত্রী একটা পুত্রের জন্ম দেন; কিন্ত 
ভার্গব খষি তাকে পথের পাশে পরিত্যাগ করেন। তিরুবালন নামে এক নিঃসন্তান 
শৃত্র পরিত্যক্ত শিশুটিকে কুড়িযে নিয়ে পরম আদরযত্বে লালন-পালন করতে 
থাকেন। এক ধর্মপ্রাণ গোপ শিশুটার জীবন রক্ষা করল দুধ যুগিয়ে। পরে এই 
গোপেরও একটা পুত্র হয়, নাম কণিকন্নন। কণিকল্নন পরে তিরুমড়িচৈ-এর শিশ্বত্ব 
গ্রহণ করেছিলেন 

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিরুমড়িচৈ বুঝতে পারলেন জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীবতা! । 
তিনি নানা হিন্দু-দর্শন অধ্যয়ন করে প্রচলিত মতামতগুলি বিচারের সাহায্যে পরীক্ষা 
করে দেখতে লাগলেন; হিন্দু দর্শনশ্ান্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে সেই জ্ঞানের 
সাহায্যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম-তত্বের মধ্যে সৃত্য অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন। চার্বাক দর্শন 
এবং গড়া শৈব ও বৈষ্ণব ধৰ্ম তত্বের সারাংশ বিচার করে তার মধ্যেও তিনি 
সত্যের অনুসন্ধান করলেন; কিন্তু এত করা সত্বেও তার অশান্ত হৃদয় কিছুতেই শান্ত 
হল না। অতি অবশেষে বৈষ্ণব ভক্তি-ধর্মের মধ্যে শাস্তি ও সাত্বনার পথ খুঁজে পেলেন 
অস্থির-চিত্ত তিরুমড়িচৈ | মধুর পদাবলী রচিত হল তাঁর কঠে। তিরুবল্লিকেণিতে 
সাত শ’ বৎসর অতিবাহিত করে তিরুমড়িচৈ নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করলেন শিবকে 
পরাজিত করে। শিব তাকে উপাধি ভূষিত করলেন-_“ভক্তিসার !” 

তিরুবন্লিকে ণিতেই তিরুমড়িচৈ-এর সঙ্গে পেয়াকৈ, ভূতত ও পেয় আড়, বারদের 
বন্ধুত্ব হয়। তিরুবল্লিকেণি থেকে তিরুমড়িচৈ পেয় আড়বারের জন্মস্থান মইলই 
| পরিদর্শন করে নিজ জন্মস্থান থেকে শিষ্য কণিকন্পনকে নিয়ে কাঞ্ধীপুরে উপস্থিত 

হজেন। | 
কাঞ্চীপুরের পল্পবরাজ তিরুমড়িচৈএর মাহাঙ্ম্যের কথা শুনে শিষ্য কণিকল্ননের 
মারফৎ তার কাছে অনস্ত যৌবন ভিক্ষা চাইলেন। পল্পবরাজের প্রার্থনায় বিরক্ত বোধ 
করে তিরুমড়িচৈ পল্পবরাজের রাজধানী ত্যাগ করে চলে গেলেন পাশের গ্রামে 


ত 


১৮ | বাংল সাহিত্য পত্ৰিকা 


ওরিকই বা ওরিরবিরুকই-এ। তিরুমড়িচৈ-এর সঙ্গে সঙ্গে পল্পব রাজধানীর মন্দিরের 
বিগ্রহও রাজধানী থেকে অন্তহিত হলেন! 

পরদিন সকালে পল্পবরাজের কাছে সংবাদ পৌছলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে 
অপরাধের জন্য তিরুমড়িচৈ-এর কাছে গভীর ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ও তাঁকে এবং 
মন্দিরের বিগ্রহকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনলেন। কিছুদিন পল্লব রাজধানীতে 
কাটাবার পর তিরুমড়িচৈ তীর্ঘভ্রমণে কুম্তকোণমে চলে যান এবং জীবনের শেষ পর্য্যস্ত 
সেইখানেই অতিবাহিত করেন। 

তিরুমড়িচৈ তামিল ভাষায় ছুইখানি কাব্য রচনা করেন--“তিরুব্রিত্তম্” ও 
“নাম্মুগণ তিরুবন্দাদি 1” 

তিরুমড়িচৈ ছিলেন শ্রবিষ্ণুর স্থদর্শনের (চক্রের ) অবতার | কিংবদন্তী অনুসারে 
তিনি ৪,৭০০০ বৎসর বেঁচে ছিলেন। 

আড়বার সম্প্রদায়ের এই চারজন ছাড়া আরো! আটজনের নাম পাৎযা যায় । 

কিংবদন্তী অনুসারে নম্মাড বার তিরুকুরুগই-এর শহরতলী তিরুনগরীতে জন্মগ্রহণ 
করেন। তার পিতার নাম “কারী” ও মাতার নাম “উড়ইয়নঙ্গই” | 

অন্তান্ত চারজন আড়বারের মতো নদ্বাড়বারও সিদ্ধষোগী ছিলেন। শেশবেই 
তিনি গৃহত্যাগ করেন ও.নিকটস্থ একটি তেঁতুল গাছের নীচে ষোলে! বৎসর সমাধিস্থ 
অবস্থায় থাকেন। নম্মাড়বার ৩৫ বৎসর বেঁচে ছিলেন; তাঁর ইচ্ছা ছিল এক হাজার 
শ্লোক রচনা করার সেই উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেছিলেন-_তিরুবায়মোড়ি, তিরু- 
বিরুত্তম তিরুবিশইপ্প, পেরিয়, তিরুবন্দাদি। শঠকোপ, বকুলাভরণ ও পরাণকুশ এইসব 
নামেও নক্াড়বার পরিচিত ছিলেন। নম্মাড়বার জাতিতে শুত্র ও “বিশ্বক্ষেণেশ্র 
অবতার ছিলেন! নশ্মাড়বারের শিষ্য ছিলেন “মধুর কবি”। মধুর কবি জাতিতে 
ছিলেন ব্রাহ্মণ, তিরুকোড়,র ছিল তাঁর জন্ম-স্থান। মধুর কবি তীর্থ ভ্রমণে অযোধ্যায় 
গিয়ে শোনেন যে, নম্মাড়বার দক্ষিণ দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। মধুর কবি তৎক্ষণাৎ 
তিরুনগরীতে গিয়ে উপস্থিত হন ও তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মধুর কবি নক্মাড়বারের 
মৃত্যুর পরে পঞ্চাশ বৎসর জীবিত ছিলেন। মধুর কবি শিয্ত্ব গ্রহণ করার পর 
“তিরুবায়মোড়ি” রচনা করতে নম্মাড়বার সাড়ে চার বৎসর অতিবাহিত করেন। 
মধুর কবি তাল পাতায় সম্পূর্ণ “তিরুবায়মোড়ি”র প্রতিলিপি করেন! 

নম্মাড়বার সম্বন্ধে গোপীনাথ রাও যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে তিনি 
তার আবিষ্কৃত ছুট প্রস্তর লিপির উল্লেখ করেছেন। তিনি স্তর সুত্রান্মণ্য আয়ার 
'বন্তৃতা মালায় এীবৈষ্ণবদের ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন £ 

“‘In the year 1906 when I paid a casual visit to the 4১081708191 hill 
near Madura, I chanced to discover two valuable stone inscriptions 
belonging to the reign of the early Pandya king Jatavarman Paran- 
taka Pandya. One of these is in Sanskiit and the other in Tamil.” 
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এই ছুটী শিলালিপির প্রমাণ অনুসারে গোপীনাথ রাও স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 
নম্মাড়বারের জীবৎকাল নবম শতাবী । 

শিলালিপি দুটীর প্রথমটাতে আছে :__ 

(৯) শিলালিপিটার কাল কলিযুগের ৩৮৭১ (বিগত )। 

(২) শিলালিপিটী পাগ্যরাজ পরান্তকের রাজত্বকালে খোদিত। 

(৩) পাণ্যরাজ পরাস্তকের উত্তর-মন্ত্রী করবন্দপুব্রবাসী বৈদ্যবংশজাত মারের 
পুত্র একটা বিষ্ণু মন্দির খুঁড়ে বার করেন ও তার মধ্যে বিগ্রহ স্থাপিত করেন। 
মারেব পুত্রের নাম ছিল “মধুর কবি”, তিনি মধুর পদ রচনার জন্ত বিখ্যাত ছিলেন। 

গোপীনাথ বাও-এর মতে শিলালিপিতে ক্ষোদদিত তারিখ-_কলিযুগ ৩৮৭১ 
( বিগত )-৭৭০ খ্ৰীষ্টাব্দ । দেখা যাবে ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্যযরাজা পবাস্তক সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী তার দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস গ্রন্থ 4 History of" 
, South India পাত্যরাজাদের যে বিবরণ দিয়েছেন, সেই অনুসারে - 

পাণ্যরাজ অরিকেশরী-পরাণকুশের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কোচ্ছড়ইয়ন সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তিনি “রণধীর” নামেও .পরিচিত ছিলেন। তার রাজত্বকাল 
৭০০-৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ । প্রতিবেশী রাঞ্জাদের সঙ্গে ফুদ্ধবিগ্রহ করে তিনি পাণ্যরাজ্যের সীমা 
“কোঙ্ছু” প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি তিন্সেভেলী ও ত্রিবাঙ্ছরের মধ্যবর্তী 
পার্বত্য প্রদেশের বিদ্রোহী নেতা "আষ”কে ম্ববশে আনেন । 

কোচ্ছড়ইয়ন বা “রণধীর” পাণ্ড্যের পুত্র মারবর্মন প্রথম রাজসিংহ “কোঙ্ু” 
প্রদেশে পাণ্যরাজাদের অধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করে কাবেরী নদী অতিক্রম করে 
ত্রিচিনাপল্লী (তিরুচিরাপল্তী ) ও তাঞ্জোর প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমান্ত প্রদেশের 
মড়কোঙ্গম অধিকার করেন। বেনবই নামক স্থানে চালুক্যরাজ ও তার অধীন 
রাজাদের পরাস্ত করে তীদের সঙ্গে সন্বি-্ত্রে আবদ্ধ হন ও গঙ্গবংশীয় রাজকন্তার 
সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেন। 

মারবর্মন প্রথম রাজসিংহের পুত্র জটিল পরান্তক নেড়,নজড়ইয়ন, ওরফে প্রথম 
বরগুণ মহারাজ ৭৬৫-৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি দ্বিতীয় নন্দীবর্মন 
পশ্রবমন্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেন 1 ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কাঁবেরী নদীর দক্ষিণে পেন্নাগড়মে পল্পবেরা 
পাণ্যুদ্দের নিকটে প্রচণ্ড পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয। 

নন্দীবর্ষন পল্পবমন্ত পাণ্যরাজা পরাস্তককে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য অনেক চেষ্টা 
করেন, কিন্ত বিফল হন। পরান্তক পাণ্য ত্রিরাঙ্কুর অধিকার করে তার রাজ্য দীমা 
তাঞ্ধোর, সালেম, কষেমবেটর প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। 

“গুরু পরম্পরা" নম্মাড়বার সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তার সঙ্গে 
“আনইম্লই” শিলালিপিতে খোদিত তথ্যের অনেক মিল আছে। কিংবদন্তী 
অহুসারে 


২৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 

(১) নম্মাড়বার “কারীর” পুত্র ছিলেন, “কারী” পাণ্যরাজের অধীনে 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। নম্মাড়বারের মাতার জন্মস্থান ছিল ““তিরুবণ- 
পরিশারম্”। 

(২) নম্মাড়বারের শিষ্যের নাম ছিল “মধুর কবি” । 

(৩) নম্মাড়বার কারীমার্ণ, পরাণকুশন ও শঠকোপন নামেও পরিচিত 
ছিলেন । | ঃ 

(৪) নম্মাড়বার তিরুকুরুগৃরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আনইমলই শিলালিপিতে 
ক্ষোদিত__ 

(১ পাগ্যরাজের উত্তর-মস্ত্রীর নাম ছিল “মারণকারী” অর্থাৎ “মারেরী” পুত্র 
“কারী”। কিত্বদস্তী অনুসারে নম্মাড়বারের এক নাম “কারীমারণ*, অর্থাৎ “কারী”র 
পুত্র “মার” 

(২) আনইমলই শিলালিপিতে ক্ষোদিত রাজার নাম পাণ্যুপরাস্তক ৷ 

কিংবদন্তী অহুসারে নম্মাড়বারের পিতা “কারী” পাগ্যরাজের অধীনে উচ্চপদস্থ 
রাজকর্মচারী ছিলেন। j 

(৩) আনইমলই শিলালিপিতে ক্ষোদিত পাণ্যরাজের উত্তর-মস্ত্রী মারণকারীর 
জমস্থান “করবন্দপুর” । 

কিুব্স্তী অনুসারে নম্মাড়বারের মারের জন্মস্থান ছিল তিরুবণ পরিশারম-- 
করবন্দপুরের খুব নিকটবর্তী স্থান। 

«“আনইমলই” শিলালিপিতে আছে পাণ্যরাজ পরাস্তকের উন্তর-মন্ত্রী মারের পুত্র 
“মধুর কবি” নামে পরিচিত ছিলেন মধুর পদাবলী রচনা কুশলতার জন্য ৷ 

কিংবদন্তী অনুসারে নম্মাড় বারের শিস্যের নাম ছিল “মধুর কবি”। সম্ভবতঃ 
নম্মাড়বার শিল্কের প্রতি প্রসম্নতাবশত পিতার উপাধিতে তাকে ভূষিত করেছিলেন । 
গোপীনাথ রাও নম্মাড় বারের অপর একটা নাম “পরাণ কুশনের” এই রকমই ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন--স্থদূর অতীতে দাক্ষিণাত্যের-নৃপতির! তাদের অধীনস্থ 
বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদের সম্মানিত করতেন তাদের নামের সঙ্গে নিজেদের নাম 
জুড়ে দিয়ে! এই প্রথা অহ্থসারেই নন্দাড়বার “পরাণকুশন” নামেও পরিচিত 
ছিলেন। 

এই সব তথ্য থেকে অধ্যাপক গোপীনাথ রাও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন 
ষে, নম্মাড়বার পরাস্তকের উত্তর-মন্ত্রী মারণকারীর পুত্র ছিলেন। নবম শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে তিনি তার প্রখ্যাত “তিরুবায় মোড়ি” রচনা করেন। তার জন্মস্থান ছিল 
“তিকুক গুর” । 

তাঁর শিশ্বের নাম ছিল “মধুর কবি” । 

নন্সাড়বারের প্রায় সমসাময়িক কুলশেখর আড় বার। তিনি উড়ইযূর, কোজিন-. 
গর, কুদল্‌ €মাছুরা ), কোমু প্রভৃতি স্থানের রাজা বলে নিজের পরিচদ দিয়েছিলেন । 
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বিষ্ণুর প্রতি অগাধ ভক্তিবশত কুলশেখর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজত্ব ত্যাগ 
করে শীরদমে বসবাস করেন। তিনি শ্রীরদ্ধমের মন্দিরের কিছু অংশ নির্মাণে সাহাষ্য 
করেন। তিনি তামিল ভাষায় “পেকুমাল তিরু মোড়ি” এবং সংস্কৃতে “মুকুন্দ মালা” 
রচনা করেন। 

পেরিয়াড়্বারের রচনাষ “মারণুশ্রীবল্লভের” উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, 
পেরিয়াড়বার ও তার কন্যা আগ্তাল পাণ্যরাজ শ্রীবল্লভদেবের সমসাময়িক। 

মারণ-্রীবলভ দাক্ষিপাত্যের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পাণ্যরাজ প্রথম বরগুপের পুত্র শ্রীমার 
শ্রীবল্পভ। এর রাজত্বকাল ৮১৫-৮৬২ গ্রীস্টাব্খ । ইনি ৮১৫-৮৩১ প্রীস্টাবে প্রথম সেনের 
রাজত্বকালে সিংহাসন লাভ করেন এবং তার পরেই পলবদের সঙ্গে তাকে ঘোর 
যুদ্ধে লিগ্চ হতে হয়। এই এতিহাসিক বিবরণ অনুসারে পেরিয়াড়বার ও তার কন্যা 
আগ্ডালের জীবৎকাল নব্ম শতাব্দী । 

পেরিয়াড়বারের প্রকৃত নাম, “বিষ্ণুচিত”। তিনি ছিলেন গরুড়ের অবতার এবং 
তার জন্মস্থান ছিল '্্রীবিল্লি পুত,” । কিংবদন্তী অনুসারে 'রাজসমীপে এক ব্রাহ্মণকে 
ধর্মবিষয়ক তর্কে পরাজিত করে পেরিয়াড়বার প্রচুর ধন ও “ভট্টপিরাণ” উপাধি প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন। পেরিয়াড়্বার ফুলের বাগানে মাঁলীর কাজ করতেন ও শ্রবিষ্লিপুত,রের 
বিষুমন্দিরের বিগ্রহের জন্য ফুলের যোগান দিতেন। 

পেরিয়াড় বারের রচিত তমিল পদাবলী সংগ্রহ-“পেরিষাড়বরে তিরুমোড়ি” 
নামে পরিচিত । ' 

কিংবদন্তী অনুসারে পেরিয়াড়বার একটা শিশু-কন্তাকে ফুলের বাগানের মধ্যে 
কুড়িয়ে পান ও তাকে কন্তারূপে পালন করেন। 

পেরিয়াড়বারের এই পালিত! কন্যাই “আগাঁল” নামে পরিচিত | 

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পেরিয়াড় বার আগালকে ধর্ম ও সংসার উভয় বিষয়েই 
নানা শিক্ষা দান করেন এবং আপগুাল তার পালক পিতাকে ধর্মকর্মে ও নানা শান্ত্রাচার 
পালনে সাহায্য করতে বিশেষ উপযুক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু আগাল একটি প্রলোভন 
থেকে কিছুতেই নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারতেন না; প্রতিদিন পেরিস্সাড়বার 
দেবতার জন্য যে ফুলের মালা গেঁথে রাখতেন, আগ্ডাল পিতার অন্মপস্থিতির স্থযোগ 
নিয়ে চপ চুপি সেই মালা নিজের গলায় পরতেন, আবার খুলে ঠিক জায়গায় রেখে 
দিতেন। পেরিষাড়্বার কিছু না জেনে প্রতিদিনই আপগ্ালের ব্যবহারকরা মাল! 
দেবতাকে নিবেদন করতেন। 

একদিন আগাল ধরা পড়ে গেলেন। পেরিয়াড়বার কন্তাকে দেবতার ফুল অপবিত্র 
করবার জন্য ভত্সনা করলেন, এই অন্তায় অপরাধ আর কখনো বেন না হুয়।-- 
সেই রাত্রেই দেবতা স্বপ্নে পেরিয়াড়বারকে জানিয়ে দিলেন যে একমাত্র আগ্ডাল ( অন্ত 
কেউ নয়) যে মালা গলায় পরেন, সেই মালা গলায় পরতেই তার সবচেয়ে বেশী 
আনন্দ ।- পরদিন থেকে পেরিয়াডবার আপগ্তালের গলার মালাই দেবতাকে দিয়ে 
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আসতেন । দেবতাকে নিবেদন করবার ফুলে আগ্ডাল আগে নিজে সাজতেন বলে 
তার নাম হয়েছিল “শৃরিকোড়,ত নাচ্চিষার” | 

আগাল যৌবনে পদার্পণ করলেন; কিন্তু একমাত্র ভগবান রঙ্গনাথ ছাড়া আর 
কাউকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। স্বপ্নে ভগবান রঙ্গনাথ 
পেরিয়াড়বারকে জানিয়ে দিলেন, আণ্ডালকে তিনি পরিণয়ে গ্রহণ করতে আগ্রহী । 
মহাধুমধামে বধূবেশে সম্জিতা আগালকে চতুর্দোলায় চড়িষে পেরিয়াড়বার শীবিষ্নি- 
পুত্ত.র থেকে শ্রবন্গমে রঙ্গনাথের মন্দিরে নিয়ে যান। শোনা যায় আগাল রঙ্গনাথের 
বিগ্রহের সঙ্গে মিশে গিয়ে অস্তহিতা হন । 

আগালের রচিত তামিল পদ-সংগ্রহের নাম “নাচ্চিয়ার তিরুমোড়ি” । আগ্ডাল 
রচিত আর একটা পদাবলী সঙ্কলন গ্রহ্থ-_“তিরুপপাবৈ” ! তামিল সাহিত্যের এটি 
একটি প্রসিদ্ধ রচন! । 

আশুালের পরবর্তা তিনজন আড় বার তোগুরড়িপ্লোড়ি, তিরুমঞ্জই, ও তিরুপ্লান। 
এরা তিনজন প্রায় সমসামধযিক | তিরুমন্গই-এর রচনা থেকে এদের জীবৎকাল 
নির্ধারণ করা যেতে পারে । অধ্যাপক গোপীনাথ রাও তিরুমঙ্গই আড় বারের রচনা 
থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, তার রচনায় কাঞ্চীর বিষ্ণুমন্দির 
*পরমেচ্চ,র ভিন্নগরম্”-এর উচ্ছুসিত প্রশংসা আছে। এই মন্দির, নন্দীবর্মন 
পল্বমনতের পূর্ববর্তী নৃপতি পরমেশ্বরবর্মন নির্মাণ করেছিলেন এবং এই মন্দিরের 
প্রাচীর গাত্রে নন্দীবর্মনের সঙ্গে পল্পববংশীয় চিত্রমায় ও পাণ্যরাজ প্রথম পরান্তকের 
যুদ্ধের চিত্র খোদিত আছে। মাজ্জাজ প্রদেশের ত্রিচিনাপল্লী জিলার অন্তর্বর্তী 
যুগালুরের নিকটবর্তী “করুনুর” নামক স্থানে পাণ্যরাজ প্রথম পরান্তক নন্দীবর্ষণের 
সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হন; এই যুদ্ধের উল্লেখ তিরুমঙ্গই এর রচনায় আছে এবং বিজয়ী 
পল্পব নৃপতি কাঞ্চীর “পরমেচ্চ,ব্র ভিন্নগরন্”এর বিষ্ণুমন্দিরের পৃজারী ছিলেন, এও 
উল্লিখিত আছে। এই তথ্য অনুসারে “করভূরের" যুদ্ধ বিজয্নী পাণ্তয- -নৃপতিই যে 
নন্দীবর্মন পল্পবমল, সে বিষরে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

নন্দীবর্ষন পল্পবমজ্পের “রণডঙ্কা”র নাম ছিল “কড়ুবায়প্নরই” । তিরুমঙ্গই-এর 
রচনায় এই “রণডঙ্কা”র উল্লেখ আছে এবং এর নিনাদ সমুন্রগর্জনের মতো ব'লে 
বর্ণিত হয়েছে । 

তিরুমঙ্গইএর রচনায় পপল্লববৈরমেঘের” উল্লেখ আছে। অধ্যাপক গোপীনাথ 
রাও-এর মতে এই পল্পববৈরমেঘ ও নন্দীবর্ষন পল্পবমন্পের পুত্র দস্তিবর্মন পল্পবমল্প একই 
বাক্তি। এইসব থেকে অধ্যাপক রাও প্রমাণ করছেন যে, তিরুমঙ্গই ও তার 
সমসাময়িক তেণ্ডোরডিপ্লোড়িও তিরুপ্পান আড়বারের জীবৎকাল নবম শতাব্দীর 
প্রথমার্ধ। 

তিরুমঙ্গই আড় বার সম্বন্ধে অধ্যাপক গোপীনাথ রাও এবং অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী 
একমত । 
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4 History of South India গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে ( Conflict of Three 
Empires অধ্যাপক নীলক শাস্ত্রী বলেছেন : “After the failure of his 
plans against Varaguna, Nandi Varman Pallavamalla continued to 
rule'till about 795, Pallavamalla was a great Worshipper.of Vishnu 
and a great patron of-learning. He renovated old temples and built 
several new ones. Among the latter was the Vaikuntha Perumal 
temple at Kanchipuram which contains inscribed panels of sculpture 
portraying the events, leading up to the accession of Pallavamalla 
to the throne. The great Vaishnava saint 71017815851” was his 
contemporary. | 

Nandi Varman was succeeded by his son “Danti Varman (C. 
795 —~845 ).> 
কিংবদন্তী অনুসারে তিরুমল্ই ছিলেন “কল্পর” অর্থাৎ “পেশাদার ডাকাত” ও 
তাঁর প্রকৃত নাম ছিল “নীল” | ভগবান বিষ্ণুর শ্যামতমুর সুযমাব্যধরু এই নাম। 

তিরুমঙ্গই-এর পিতা চোলরাজের একজন সেনাপতি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর 
তিরুমলই এ পদ প্রাপ্ত হন এবং তিরুবালি প্রদেশের নৃপতির অধীনে রাজা হন । 

গল্প আছে, তিরুমঙ্গই এক বৈষ্ণব চিকিৎসকের পালিত! কন্তা, অপ্দরাতুল্য| 
কুমুদবল্লীর প্রতি গভীর প্রণয়াসক হন। কুমুদবল্লীর পালক পিতা তাকে একটি পদ্মের 
মধ্যে পেয়েছিলেন, তাই তার নাম দেওয়া হয় “কুমুদবন্তী” ৷ কুমুদবলী প্রকৃত বৈষ্ণব 
ভিন্ন অন্ত কারুর পত্বীত্ব স্বীকারে রাজী না হওরায় তিরুত্গমই-এর প্রণয় ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ 
প্রণয়ের হতাশা ও বেদনাবিক্ষু্ধ চিত্তের জালা. প্রশমনের উদ্দেশ্যে তিরুমঙ্গই দিনরাত্রি 
বিষ্ণুর নিকট বৈষ্ণব হবার জন্য আকুল প্রার্থনা করতে থাকেন। তিরুমন্ইএর আকুল 
প্রার্থনায় সন্তষ্ট হয়ে ভগবান্‌ বিষ্ণু তার দেহে শঙ্খ, চক্র, গদা৷, পদ্ম ইত্যাদি দ্বাদশ চিহ্ন 
অক্ষিত করে দেন। এরপর থেকেই “তিরুমন্্ই” নতুন নাম প্রাপ্ত হন “নীল” এবং 
কুমুদবলীর সঙ্গে তার পরিণয়ে আর কোন বাধা থাকে না। 

কুমুদবন্তী তিরুমঙ্গইকে একটি সর্ভে আবদ্ধ করেন--প্রতিদিন ১,০০৮ বৈফ্ুবকে 
ভোজন করাতে হবে। তিরুম্দই সর্ত পালন করলেন রাজকোষ থেকে অর্থ অপহরণ 
করে। ফলে তার প্রতু তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। গল্প আছে, বন্দী 
অবস্থায় কাঞ্চীপুরমের বিষুঃমন্দিরের বিগ্রহ “বরদরাজ স্বামী” “তিরুমঙ্গ”ইকে 
গুগ্রধনের সন্ধান দেন, তাই দিয়ে তিনি নিজে কারামুক্ত হন ও কিছুদিন পর্যন্ত বৈষ্ণব- 
ভোজনের ব্যয় বহন করেন । দেবতা দত্ত ধন যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন তিরুমঙ্জই 
ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করে বৈষ্ণব ভোজনের ব্যয় বহন করতে থাকেন! 

কথিত আছে, ভগবান বিষ্ণু তিক্ষমঙ্গই-এর পুণ্য কাজে যার পর নাই সন্তষ্ট হয়ে 
ধনী ব্রাহ্মণ পথিক বেশে তিরুমঙ্গই কর্তৃক লুষ্টিত হন। তিরুমন্দই লুষ্ঠিত ধন ঘাটি 
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থেকে তুলতে পারেন নাঁ ব্রাহ্মণ তখন তাঁর কানে একটি মন্ত্র দেন__এই মন্ত্র চারিটি 
বেদের সংক্ষিপ্ুসার । এই মন্ত্রের অভিনব শক্তিতে তিরমঙ্গই ব্রাহ্ষণকে দেখতে পান 
লক্ষী সহ গরুড়ের পৃষ্ঠে আসীন হৃষীকেশ মু্তিধারী বিষ্ণুর্ূপে। 

ভগবদ্র্শনের আনন্দে অনুপ্রাণিত তিরুমঙ্গই গ্লোকের পর শ্লোক রচনা করেন 
পেরিয়া তিরুমোড়ি ; তিককুরুন তাগুহম ; তিরুণেন্দু তাগুহম ; তিরুবেক কুত্রিরুক্কই ; 
সিরিয় তিরু মড়ল ও পেরিয় তিরু মড়ল! 

শীয়ালি নামক স্থানে তিরুমঙ্গই শৈবযোগী সহ্ব্ধরকে (জ্ঞান সম্বন্ধ) তর্কে পরাস্ত 
করেন। সন্দ্ধর তিরুমঙ্গইকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তাঁকে নিজের ত্রিশূল উপহার 
দিয়ে। তিরুমঙ্গই-এর প্রতিটা মৃত্তির উপর এই ত্রিশূল চিহ্নিত আছে। এরই জন্ত 
তার নাম হয় “পরকলর্”। 

তিরমঙ্গই শেষ জীবনে শ্রীর্গমের বিগ্রহ ভগবান রঙ্গনাথেব আদেশ পান 
শ্রীরঙ্গমের মন্দির নৃতন কবে এবং বৃহৎ করে নির্মাণ করবার জন্ত। কিংবদৃস্তী 
অশ্থসারে তিরুমঙ্গই নাগপট্টযের বৌদ্ধ বিহারের সোনার বুদ্ধ মুর্তি ডাকাতি করে 
আনেন এবং এর থেকে প্রাপ্ত অর্থে শ্রীরঙ্গমের মন্দির নির্মাণ শুরু করেন। 

তিক্ুম্গই ছিলেন শ্রীবিষ্ণুর কামূকের অবতার! শ্রীবিষ্ণ তাকে দশ অবতার 
' রূপেই দর্শন দেন। 

তিরুমঙ্গই শ্রীরঙ্গম থেকে তিরুদ্ধুকন গুড়িতে চলে যান এবং সেইখানেই শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

কিংবদন্তী অনুসারে তিরুপ্লান আড়বার এক “পানা” অথবা বংশীবাদক ও ' 
তার স্ত্রীর পালিত পুত্র। নিঃসন্তান বংশীবাদক ব্রিচিনাপল্লী জিলার উরইউর গ্রামের 
একটি ধান ক্ষেতের মধ্যে তিক্ুগ্লানকে কুড়িযে পান এবং নিজ পুত্র জ্ঞানে তাকে 
লালন পালন করেন। অতি শৈশবেই শ্রীরক্ষমের মন্দিরের বিগ্রহ রঙ্গনাথের প্রতি 
তিরুপ্লানের গভীর ভক্তির প্রকাশ দেখা ষায়। রি 

নীচকুলে জন্মের কথা স্মরণ করে তিক্প্লান কথনো! কাবেরী নদী পার হয়ে দ্বীপ 
সদৃশ শীরঙ্গমের পুণ্যভূমিতে পদার্পন করতেন না । কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে বসে 
আপন মনে রঙ্গনাথের স্তব গান করতেন। একদিন লোক-সারক্গ-মহামুনি, শ্রীরদমের 
বিগ্রহের স্নানের জল আনার উদ্দেশ্তে যেখানে তিরুপ্পান বসে আছেন, সেইখানে যান । 
ব্রাহ্মণ আদেশ করেন তিক্প্লানকে সরে যেতে-__কেন না তার ছাষায় দেবতার ম্নানের 
জল অপবিত্র হবে। তিক্ুপ্লান কিছুই শুনতে পান না; ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে তিরুপ্লানকে 
পাথর ছুড়ে মারেন। তিরুপ্রানের চমক ভাঙ্গে, অতি দীন ভাবে তিনি তৎক্ষণাৎ ” 
স্থান পরিত্যাগ করেন। " 

ব্রাহ্মণ জল তুলে মন্দিরে নিয়ে যান; কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে, যান যখন 
দেবতা সেই জল প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার পরম ভক্ত অস্ত্যজের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের 
জন্ত কঠিন তিরস্কার করেন। 
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অবশেষে মহামুনিকে দেবতার আদেশে তিরু্পানকে কাধে করে শ্রীরঙ্গমের 
মন্দিরে নিয়ে আসতে হয়। 
এই দিব্য অভিজ্ঞতায় অন্গপ্রাণিত হয়ে ভি দশটা ক্লোকে “অমলন আদি 
পিরাণ” রচনা করেন । | , 
কিংবদন্তী অনুসারে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিকপ্পান শ্রীরক্গমের-বি গ্রহের সঙ্গে মিশে 
গিয়ে অস্তহিত হন। 
তিক্ুপ্লান আড় বার তিরুমঙ্গই-এর সমসাময়িক | 
,  তিরুমঙ্গইএর প্রায় সমসাময়িক নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আর একজন 
আড় বারের বিবরণ পাওয়া যায়, তিনি “তোগুরড়িপ্লোড়ি*। 
কিংবদন্তী অনুসারে তোগুরড়িগ্পোড়ি মদনগুড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন | তাঁর প্রকৃত 
নাম ছিল “বিপ্রনারায়ণ”। পেরিযাড় বারের মত তোগুরড়িগোড়িও ফুঁলমালীর 
কাজ করতেন এবং শীরঙ্গমের মন্দিরে ভগবান রঙ্গনাথের বিগ্রহ-সেবার ফুল যোগান 
দিতেন। 
গল্প আছে, বিপ্রনারায়ণ এক পতিতা নারী-_ দেবদেবীর ছলা-কলায় মুগ্ধ হয়ে 
আত্ম-বিশ্বৃত হন। অবশেষে ভগবান্‌ রঙ্গনাথ স্বয়ং উদ্ধারকর্তা হযে বিপ্রনারাক়ণকে 
সকল পাপ থেকে উদ্ধার করেন । 
বিপ্রনারায়ণ আবার শ্রীরঙ্গমে ফিরে গিয়ে পূর্বেকার মতো দেবতার সেবায় আঘ্ম- 
নিষোগ করেন, ও নতুন নাম নেন_-“তোগুরড়িগ্পোড়ি”। অর্থাৎ 'ভগবানের 
দান্সানুদাসের চরণ-ব্রেণু”। 
তোগুরড়িপ্রোড়ির আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির পূর্ণ প্রকাশ হযেছে তার 
ছুইটী কবিতায়-_-"তিকুমা'লই* ( পবিত্র মালা ) এবং “তিরুপল্লী ইয়েলুচি” (শ্রীভগবানের 
জাগরণ )। তোগুরড়িপ্পোড়ি বৌদ্ধ ও জৈনদের ঘোর বিরোধী ছিলেন; তার রচনায় 
শ্বৈবিরোধিতাও লক্ষ্য করা যায়। 
দাক্ষিণাত্যের আড়বারদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন শঠকোপ বা নম্সাড়বার ৷ 
তামিল্‌ ভাষায় রচিত “দ্রমিড়োপনিষদ* বা প্দ্রাবিড়ানায়” নামে যে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত 
গ্রন্থ আছে, তাতে শঠকোপ আড়বার রচিত অংশ “দ্রাবিড় সামবেদ” নামে প্রসিদ্ধ । 
তাতে প্রধান ভাবে ষে-ষে বিষয় প্রতিপাদ্িত হয়েছে, তার একটি তালিকা একখানি 
সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় । এই গ্রন্থটার নাম “দ্রাবিড়োপনিষৎ তাৎপর্যম্” | এই গ্রন্থে 
একটা শ্লোক আছে_ 
পপুংস্বং নিয়ম্য পুরুষোত্তমতা বিশিষ্টে 
স্ত্রী গ্রায়ভাবকথনাজ্জ গতোইখিলস্ত ॥ 
পুংসাং চ রপ্তক বপুণ্ড ণবত্তয়াইপি__ 
শৌরেন্ধু শঠারিযমিনোইজনি কামিনীত্বম্‌ ৷” 
অর্থাৎ “শাস্ত্রে অখিল বিশ্বেরই স্ত্রী স্বভাবতা আছে, ইহা কথিত আছে। এই 
৪ 
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' কারণে সর্বস্বামী শ্রভগবানই পুরুষোত্তম ; সেই পুরুষোত্তমেই কেবল পুরুষত্ব আছে। 
এই প্রকার নিশ্চয় সেই শঠারি মুনির হইযাছিল বলিয়া তিনি বুবিয়াছিলেন ষে, 
শ্রীভগবানের শরীর ও গুণরাশি ত্রীগণের ন্যায় পুরুষপণেরও মনকে অনুরুক্ত করিয়া 
থাকে, এইজন্য অবশেষে তাঁহার নিজেরও কামিনীভাব আবিভূর্ত হইয়াছিল ।” 
আচার্য্য রামানুজ সম্প্রদায়ের একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন “বেদান্ত 
. দেশিকাচার্ষ। দ্রাবিড় সামবেদের তাৎপর্য সংক্ষেপে বোঝবার অন্ত “তাৎপর্য 
বত্বাবলী* নামে একখানি সংস্কৃত কবিতাময় গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। বেদান্ত 
দেশিকাচার্ষ মাধবাচার্ের সমসাময়িক । প্তাৎপর্য রত্বাবলী”র সপ্তদশ শ্লোকটী , 
এইরকম £- ' | 
“স্ব প্রাপ্যাপিদ্ধ কান্তিং স্থৰটিতদয়িতং বিস্ষ,বত্ব,দরমূতিম্‌। 
গ্রীত্যন্সেষাদিভোগ্যৎ নবঘন সথরসং নৈকভৃযাদি চিত্রম্‌ ।_ 
প্রখ্যাত প্রীতিশীলং ছুরভিলপরসং সদ্পগুণা মোদহ্বস্যমূ। 
বিশ্বব্যাবৃত্তিচিত্রং ব্রজযুবতিগণ খ্যাতনীত্যাইন্বতুক্তং ৷» 
অর্থাৎ “(সেই শঠারি ) ব্রজযুবতীগণের প্রখ্যাত নীতি (উপাসনা মার্গ ) অবলন 
করিয়া শ্রীভগবানকে ভোগ করিষাছিজেন। ভগবানের কান্তি লোক প্রসিদ্ধ না হইলেও 
তিনি কিন্ত তাহা নিজেরই প্রাপ্য রলিয়া মনে করিতেন। ভগবানের আকার 
স্থঘটিত স্থতরাং প্রিয়। তাহার মৃত্তি সমুয়ত ও দীপ্ডিময়। প্রীতির উন্মেষ হইলেই 
তাহাকে ভোগ করতে পারা যায়। তিনি নবোদিত জলদের ন্যায় কমনীয়। তাহার 
অঙ্গে নান! প্রকার ভূষণাদি আছে বলিয়া তিনি বড়ই বিস্ময়াবহ । তাহার প্রীতি ও 
শীল ভূবনে প্রখ্যাত। তিনি রসম্বর্ূপ, অথচ সে রসের স্বরূপ কি, তাহা বাক্যের 
অগোচর। ভগবান্‌ রিশ্ব হইতে বিলক্ষণ ও সকলেরই বিস্ময়জনক ৷” | | 
এই প্লোকটী থেকে স্পষ্টই জানা যায় যে ব্রজ-ললনাদের ভগবৎ উপাসনার রীতি 
অর্থাৎ মধুর রসের সাধনায়ই শঠকোপ আড়্বার সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। 
” «তাৎপর্য রত্বাবলী” গ্রন্থের উপসংহারে ১১৬তম ক্লোকে চারভাগে ভাগ করা 
শঠারি রচিত দ্রাবিড় সামবেদে কি কি 'বিষয় প্রতিপাদিত হয়েছে, তাও 
বলা হয়েছে - | | 
ক্পোকটি এই *- | 
"আছ্েস্বীয় প্রবন্ধে শঠজিদভিদধে সংস্বতেদু £সহত্বং 
- দ্বৈতীয়ীকে স্বরূপান্ত অখিলমথ হরেরম্বভৃৎ স্পষ্ট দৃষ্টমূ। 
তাতীীকে স্বকীয়াং ভগবদসথভবে ক্ফোরয়ামাস তীত্রা 
মাশাং তুর্ষে ষথেষ্টাৎ ভগবদহ্নভবাদপি মুক্তিঃ শঠাবিঃ ।” 
অর্থাৎ 
“স্বরচিত প্রবন্ধের প্রথম ভাগে শঠারি সংসারের দুঃসহত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন; 
দ্বিতীয় ভাগে শ্রীহরির স্বরপ প্রভৃত্ি-যাহা তিনি স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন, তাহাই 


সপ 
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বুঝাইয়াছেন? তৃতীয় ভাগে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ অন্থভবের পর তাহাকে পাইবার জন্ত 
তাহার তীব্র আশা কি প্রকার হইয়াছিল, তাহাই উপনিবন্ধ করিয়াছেন) চতুর্থ 
ভাগে তিনি শ্ীভগবানের. অস্ভব প্রভাবে প্রাপ্ত স্বীয় অভিমত মুক্তির স্বরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন।” 
শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণবধর্ম খ্রীস্টায় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে শিষ্ট সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করতে স্থরু করেছিল। অধ্যাপক গোপীনাথ বাও্এর গবেষণায়_দাক্ষিণাত্যের 
আড়বার সম্প্রদায়ের আটজনই নবম শতাব্দীতে আবিভূ্ত হয়েছিলেন বলে প্রমাণিত 
হয়েছে। কাজেই শঠকোপ আড় বারের সময়ে দক্ষিণ ভারতে শ্রীমদ্ভাগবতের 
- অনুশীলন অসম্ভব বলে মনে হয় না। 
বাংলা মহাজন পদাবলীতে প্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত বৈষণবভাবের চরম উৎকর্ষ শাস্ত, 
দাস্ত, সধ্য, বাৎসল্য” ও মধুর ' এই পঞ্চরসের মাধ্যমে প্রকাশিত হযেছে, এবং শাস্ত 
অপেক্ষা দাস্তের, দাস্য অপেক্ষা সধ্যের, সধ্য অপেক্ষা বাত্সল্যের, বাৎসল্যের 
অপেক্ষা মধুরের উৎকর্ষ স্বীকৃত হয়েছে । | 
দাক্ষিণাত্যের আড়্‌বার সম্প্রদায় রচিত পদাবলীতে স্তর হিসাবে এই পঞ্চরসের 
পরিকল্পনা এবং পর্যায়ক্রমে এই সব রসের উৎকর্ষ বিচার লক্ষিত হয় না; তবে শান্ত, 
দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারভাবে গভীর শ্রীকুষণ-গ্রীতির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। 
বাংল! মহাজন পদাবলীর সঙ্গে তুলনায় আড়বার পরদাবলীতে সখ্য ভাবের পদের অভাব 
লক্ষণীয়, এবং বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, মধুর ভাবের মধ্যেও এশ্বর্য ভাবের সংমিশ্রণ । 
অর্থাৎ 'বাংলা মহাজন পদাবলীতে প্রকাশিত রসের ম্যায় আড় বার-গীতিতে প্রকাশিত 
রস-গোপীভাব প্রধান হলেও অসমোধধ্ব মাধূর্ধের পদানত নয় । 
বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে "গোষ্টকালীন বিরহ” বাধ্সল্যের অন্তর্গত এবং এই 
পর্যায়ে মাতা যশোমতীর ব্যাকুলতা ও শ্রীমতীর বিরহ-আতিশ্রীকুফ্তগ্রীতি বা ভক্তির 
প্রকাশ হিসাবে মূলতঃ একই ; তবে একথা নিংসন্দেহে বলা যায় যে, শ্রীমতীর বিরহ- 
আতি মধ্যে প্রেমের প্রগাড়তা অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছে! 
দাক্ষিণাত্যের আড়বার-গীতিতে শঠকোপের রচিত পদাবলীতে *গোষ্ঠকালীন 
বিরহ” বাৎ্সল্যের অন্তর্গত নয়; এবং এই পর্যায়ের পদগুলিতে শ্রীমতীর “বিরহ- 
' আতিই প্রকাশ পেয়েছে। 
উদ্দাহরণের সাহাযে; বাংলা বৈষ্ণব টা এই পর্যায়ের পদগুলির সঙ্গে 
শঠকোপের রচিত পদগুলির তুলনামূলক সমালোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। 
'এই সমালোচনায় উদ্ধত মূল তামিল পদগুলির বাংলা অন্থবাদ আচার্য শ্রীষতীক্্ 
ব্বামাুজদাস কৃত, এবং এগুলি তার রচিত “সহস্র গীতি” গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা 
করা হ'য়েছে। ' “সহস্র গীতি” আচার্য শীধতীন্দ্র রামানুজ দাস বিরচিত শঠকোপ 
আড়বার রচিত সম্পূর্ণ “তিক্বায়মোড়িশ্র অনুবাদ গ্রন্থ । 


২৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
তামিল মূল 
তিরুবায়মোড়ি__দশম শতক, তৃতীয় দশক 
প্রথম গাথ। রাগ- খাম্বোজী, তাল-_আদি 


বেয়মরু তোলিণৈ মেলিষু মালো ! 
মেলিবুমেন্‌ দ্বানিমৈযুম্‌ য়াদুম্‌ নোক্কাক্‌ 

কামরু কুয়িল্কলুঙ, গৃবু মালো | . 
কমি লবৈকলন্‌ দালু মালো! 

আমর বিননিরৈ মেয়ক্ নীপোক্‌ 
কোকুপক লায়ির মুড়িঘালো ! 

তামরৈক্‌ কণ, কলকোণ ভীবুদিযালো | 

তকবিলৈ তকবিলৈ ফেনী কণ্পা ! 

অন্বাদ--১০।৩।১ 

ভুজযুগ ভেল ক্ষীণ 

অসহায় প্রতিদিন 

তথাপি বিচারহীন পরভৃতগুপ । 
মিলিয়া.কোকিলাসনে 

৬ উলসিত নিজ গানে 

যুখে যুথে শিখিকুল করিছে নর্ভন॥ 
গোধন চরাতে যবে - 
গোঠে গিয়া বিহরিবে 

সারাটি দিবস শতকল্প সম গণি। 
তোমার কমল আখি 
দেয় ব্যথা করে দুখী 


দয়া নাই নিরদয় তুমি কৃষ্ণমণি ! 


তামিল মূল 
তিরুবায়মোড়ি_-দশম শতক, তৃতীয় দশক 
" তৃতীয় গাথা । রাগ্র-_ খান্বোজী, তাল-_আদি 
বীবন্নিন্‌ পন্থনিরৈ মেয় কপ পোকু 
বেব, বুক্নিরক কোণ্ডেন তাবি বেমাল্‌ 


যাবরুন্‌ ছণৈয়িলৈ যানি রুন্দুন্‌ 
নঞ্চন মেনিয়ৈ ষাট্টও, গাণেন্‌ 


দাক্ষিণাত্যের আড় বার গীতি ও বাংলার মহাজন-পদাবলী ২৯ 


পোবতন্‌ রোরুপকল্‌ নীষ কন্রাল 
'_ পোরুকয়রু কিনৈ নীরুম্‌ নিলা 
সাবদিব, বায় কুল তাষ্জ্সি যোমায়প, 
পিরন্দবিৎ তড়ুতৈয়োম্‌ তনিমে তানে। 
অনুবাদ-_-১০।৩।৩ - 
যদি যাও গোচারণে সারাদিন অদর্শনে 
ধরিতে নারিব প্রাণ কহিন্থ তোমায়। 
বিরহ অনলে হায় প্রাণ মোর দহি যায় 
খর বহে উষ্ণস্বাস না দেখি সহায় ॥ 
তব গতি মনোহর রূপ শ্যাম সুন্দর 
না দেখি নয়নে হায়! গেলে গোচারণে-- 
ব্যাকুলিত এ নয়নে - বহে বারি অন্খণে 
মরণ সমান গণি তব অদর্শনে । 
না জানি কি কর্মফলে আসি এই গোপকুলে 
অবলা গোপিনী হয়ে লভেছি জনম 
তব দাসীগণ দীন! সদা তব পরাধীন! 
অসহায় দশা গণি তা যে মৃত্যু সম ! 


তামিল মুল 
তিরুবায়মোড়ি_দশম শতক, তৃতীয় দশক 
পঞ্চম গাথা । রাগ-_খান্বোজী, তাল__আদি 


পণিমোড়ি নিনৈতোকু মাবি বেমাল্‌ 
পকল্নিরৈ মেয়্‌ক্ষিয় পোয় কণ্নী | 

পিনিয়বিড়, মল্লিকৈ বাডৈ তুবপ, 
পেরুমদ মালৈধুম্‌ বন্দিন্রালো! | 

মণিমিকু মার্বিনিম্‌ মুজৈপ পোদেন্‌ 
বনমুলৈ কমড়বিৎ তুন্বায়মূ দন্দন্দ 

অণিমিকু তামরৈক্‌ কৈয়ৈ অন্দো | 
অভিচ্চিয়োন্‌ দলৈমিসৈ নিয়ায়, | 

- অমুবাদ্_১০৷৩৷৫ 

তোমার কপটবাণী অনল সমান গণি 

দহে মোর সারা প্রাণ কি করি উপায়। 


৯ চলিত 


৩৪ 


বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 

এবে ষাবে গোচারণে . ব্যথা দিতে মোর প্রাণে 
পুষ্পপন্ধ বাহি বায়ু ধীরি বহি যায়! 

অকরুণা সন্ধ্যারাণী । দেয় মোরে হাতছানি 
আরো কত বৈরী আছে না যায় কহনে। 

হেনকালে এ পাপিনী তোমার আশ্বীসবাণী 
পায় যদি তবে ভাবি বাচিব পরাণে ॥ 

তব মণি উরোপর যে যুথিকা মালাধর 
তা দিয়া এ কুচযুগ কর স্থশোভন ৷ 

কহিয়া অমিয় বাণী - তব পদ্মকর্থানি 
দাসীর এ শির'পরি করহ ধারণ ॥ 

তামিল মূল 

তিরুবায়মোড়ি-- দশম শতক, তৃতীয় দশক 
সপ্তম গাথ!। রাগ-_খান্বোজী, তাল-_আদি 


বেমেম দুযিৱড়ল্‌ মেডুকি লুতু 
বেলবলৈ মেকলৈ কন্ডুরু বীড়ৎ 
তুমল্রক্‌ কপ্িণৈ মুত্তঞ চোরৎ 
তুনৈমুলৈ পয়ন্দেন তোল্কল্‌ বাড 
মামণি বগা! বুন্সে গমল 
বপ্মেন্‌ মলরডি নোব নীপোয় 
আমকিড়ন দুকন্দবৈ মের ক্কিন্‌ রুনো 
. ভাম্বরর্কল্‌ তলৈর্েয়িল্‌ যবন্কোল্‌ আঙ্গে ? 


অঙ্গবাদ-_১০৷৩৷৭ 


খসিছে মেখলাভার কনক বলয়া আর 
ভাবি ভাবি প্রতি অঙ্গ ভেল অতি ক্ষীণ । 

মোর দুটী আখিলোরে মুক্তা যেন ঝরি পড়ে 
পয়োধর দিন দিন হুতেছে ম'লন॥ 

বাতুল কমল ষেন মৃদু তব শ্ীচরণ 
মরি কত পায় ব্যথা তৃণাঙ্কুর পথে! 

শুন মোর নীলমণি গোঠে না যাইও তুমি 
চরাইতে ধেস্ছ নাহি দিব কোনমতে ॥ 

তব গোচারণ কালে অস্থরেরা নানা ছলে 
প্রতিদিন তোমাসনে বাড়ায় বিবাদ । 


দাক্ষিণাত্যের আড়বার গীতি ও বাংলার মহাঁজন:পদাবলী ৩১ 


সে বিবাদে বড় ভষ না জানি কবে কি হয় 
পরাণ ত্যজিব বদি ঘটে পরমাদ | 


তামিল মূল 
' তিরুবায়মোড়ি--দশম শতক, তৃতীয় দশক 
দশম গাথা । রাগ--খান্বোজী, তাল__আদি 


অবত্তঙ্গল বিলৈযুমেন্‌ সোর্কো লন্দো। 
অস্থররুকল্‌ বল্‌কৈরর কঞ্চ নেব 

তব্ত্তবর্‌ মরুকনিন্‌ রুডিত রুবব, 
তনিমৈযুম্‌ পেরিছুনক কিরাম নৈযুম 

উবঞ্চলৈ যুডন্দিরি কিলৈয়ু মেন্রেন্‌ 
রাজুর বেন্ন,ডৈ রাবি বে মাল্‌ 

তিবন্তিলুম্‌ পস্থনিরৈ মেয-প্প, উকি 
সেঙ্গনি বায়ে লায়র্‌ দেবে ! 

অনুবাদ --১০।৩1১০ 

প্রবল অস্ুর্গণ হিংসক কংসের জন 
বনে সাধুগণে হিংসা করিয়া বেড়ায়। 

বলরাম সঙ্গ ছাড়ি একাকী চরাও ফিরি 
এত ভাবি প্রাণমন দহিতেছে হায় ॥ 

বনে তব গোচাবুণ বাসে ভালো দেবগণ 
অন্ুদিন আসি তথ| করে দরশন। 

হে মোহন ক্ূপধর হে গোপদেবতা মোর 
গোঠে আর না যাইও রাখহ বচন। 


- তামিল মূল 
তিরুবায়মোড়ি--দশম শতক, তৃতীয় দশক 
একাদশ গাথা । রাগ--খান্বোজী, তাল-_ আদি 

সেঙ্গনি বায়ে লায়র্‌ তেবুৎ 
তিরুবডি তিকুবড়ি মেল্‌ পোরুনল্‌ 


সঙ্গাণ ছুবৈবন্বণ, তেন্কু রুকৃবু 
বণ সড গোপনষোল্‌ লায়িবভল্‌ 


বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


মলৈয় রায় চ্চিয বায় ন্দ মালৈ 
অবনোড়ুম্‌ পিরিবদরু কিরঙ্গিৎ তৈয়ল্‌ 
অঙ্গবন্‌ পস্থনিরৈ--মেয়্‌প্লো ডিপ্া 
হরৈতন্‌ বিবৈরুম্পৎ তবত্তিন্‌ সারবে ॥ 
অন্নবাদ্দ--১০।৩1১৯ 
গোপী প্রেম নিদর্শন এই দশ গাথা ! 
গোপীভাবে অনুগত করয়ে সর্ববথা ॥ 


বাংলা মহাজন পদাবলী--( বাৎসল্য-__গোষ্ঠ) 
শ্রীপ্রীপদকল্পতরু 
পদ সংখ্যা--১৪।১১৭০ 
রাগ ধানশী 
আগো মা আছি আমি চরাব বাছুর ৷ 
পরাইয়! দেহ ধড়া' মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া 
চরণেতে পরাহ নূপুর ॥ 
অলকা তিলকা ভালে বনমালা দেহ গলে 
. শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে । 
জীদাম' সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম 
সবাই দাড়াঞা রাজপথে ॥ 
বিশাল অৰ্জ্জুন জান রুক্সিণী অংশুমান 
সাজিয়া সবাই গোষ্টে ষায়। 
গোপালের কথা শুনি সজল নয়নে রাণী 
অচেতনে ধরণী লুটায় ! ~ 
চঞ্চল বাছুর সনে কেমনে ধাইবে বনে 
কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়। 
বিগ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোঠে গেলে 
প্রাণ কি ধরিতে পারে মার ॥ 


পদ সংখ্যা-১৫।১১৭১ 
রাগ--সুহই 
গোপাল নাকি যাবে দুর বনে। 
তবে আমি না জীব পরাণে। 
দধি মন্থনকালে “সম্মুখে বসিয়া খেলে 
আদ্গিনার বাহির না করি। 


দবাক্ষিণাত্যের আড়্‌বার গীতি ও বাংলার ম্হাজন-পদাবলী 


_ আঙিনার বাহির হৈয়া যদি গোপাল খেলে ষাঞা 
তবে প্রাণ ধরিতে নারি! | 

গোপাল যাবে বাথানে কি শুনিলাম শ্রবণে ' 
যাদু মোর নয়নের তারা । 

কোরে থাকিতে কত চমকি চমকি উঠি 
নয়ন নিমিষে হই হারা ॥ 
গোপাল আমার পরাণ পুতলী । 

তোমারে সেপিয়া রাম কিছুই সন্দেহ নাই 
তবু প্রাণ করয়ে বিকুলি। 


পদ সংখ্য।=_২৮৷১১৭৪ 


রাগ--নায়ূর 


কান্দিয়া সাজায় নন্দরাণী । 

হেরি হলধর পানে | ধারা বহে দু নয়নে 
মুখে না নিঃসরে কিছু বাণী ॥ 

অলকা তিলকা দিতে মুখ ঘামে আচম্বিতে 
দোখয়া বিভোর যশোমতী । 

নারিল পাঠাইতে বনে - দেখিয়া! সে মুখ পানে 
শিশুগণে করয়ে মিনতি ! 

স্তনক্ষীরে, আখিনীরে বসন ভিজিয়া পড়ে 

| বেশ বানাইতে কাপে কর । 

কান্দি গদগদ কহে , _ আজি রাখি যাহ সবে “ 
শৃন্ত না করিহ মোর ঘর ॥ 


পদ সংখ্যা__-২১1১১৭৭ 
রাগ মল 


বিপিন গমন দেখি হৈষা সকরুণ আখি 
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী। 
রক্ষা মন্ত্র পড়য়ে আপনি ॥ 


‘৩৪ 


বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


এ দু'খানি রাঙ্গা পায় ্রন্ধা রাখিবেন তায় 
জান্ রক্ষা করু দেবগণ। 

কটিতট স্থজঠর বুক্ষা করু ষজ্জেশ্বব 
হাদয রাখুন নারায়ণ ॥ 

ভুজযুগ নখাঙ্গুলি রক্ষা করু বনমালী 
ক মুখ রাখ দিনমণি। 


মস্তক রাখুন শিব পৃষ্টদেশ হয়গ্রীব 


~ 


অধ-উধর্ব বাখুন চক্রপাণি 1 


_ জলে স্থলে গিরি বনে রাখিবেন জনার্দনে 


দশ দিকে দশ দিক পাল। 
যত শক্ৰ হও মিত্র | রক্ষা 'করু সব মিত্র 
নহে তুমি হও তার কাল। 
এই সব মন্ত্র পড়ি প্রতি অঙ্গে হস্ত ধরি 
_গোময়ের ফেট! ভালে দিল। 
এ দাস মাধব কয় নন্দরাণী প্রেমময় 
বলরাম হাতে সমর্পিল। 


পদ সংখ্যা-৩।১২১২ 


রাগ- সিন্ধুড়া . 


প্রীদাম সুদ্বাম শুন ওরে বলরাম 


নিনতি কর তো সভারে। 

বন কৃত অতি দূর নবতৃণ কুশাঙ্কুর 
গোপাল লৈয়া না যাইও দূরে ॥ 

সথাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে 
ধীরে ধীরে করিও গমন৷ - 

নব তৃণাঙ্ছুর আগে রাঙ্গা পায় জনি লাগে 
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥ 

নিকটে গোধন রেখো মা ব'লে শিঙ্গাতে ডেকো 
ঘরে থাকি শুনি যেন রব । 

বিহি কৈল গোপ জাতি, . গোধন পালন বৃত্তি 
তেঞি বনে পাঠাই যাব 


দাক্ষিণাত্যের আড়বার গীতি ও বাংলার মহাজন-পর্দাবলী ৩৫ 


বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী 
' মনে কিছু না ভাবিহ ভয়। 

চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া 
তোমার আগে কহিমু নিশ্চয় ॥ 


পদ সংখ্যা 91১১৮৪ 
শ্রীরাগ 
আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেমুর আগে 
পরাণের পরাণ নীলমণি। 
নিকটে রাখিম্ু ধেস্থ - পুরিহ মোহন বেণু 
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥ 
বলাই ধাইবে আগে - আর শিশু বাম.ভাগে 
মর শ্রীনাম সুদাম সব পাছে। 
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও 
মাঠে বড় বিপু ভয় আছে॥ 
ক্ষুধা হৈলে চাহি খাইও পথ পানে চাহি যাইও 
অতিশয় ভৃণাঙ্কুর পথে। 
কাকু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কাঙ্গ 
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥ 
থাকিও তরুর ছায় মিনতি করিছে মায় 
রুবি যেন না লাগয়ে গায়। 
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পানই হাতে থুই 
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা-পায় ॥ 
আড়বারদের মধ্যে বাৎসল্যরসের কবি হিসাবে পেরিয়ালোয়ারের খ্য/তিই' 
সর্বাধিক | 
কুলশেখরও বাৎসল্যরসের পদ রচনা করেছিলেন । উদাহরণ 
তামিল মূল-- রি 
পেরিয়ালোযার তিরুমোড়ি (১1৪1১--২) 
“তন্মুখত্ত,টি-_তুঙ্গত, ভূক্দত, তবলন্দু প্লোষ” 
অর্থ--“বালগোপাল ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে; বারে বারে ছুলিতেছে তাহার 
কপালের টিকলি। তাহার সোনার কটি-ভূষণে রুহুঝুছ শব্দ হইতেছে । হে চাদ, যদি 
তোমার চোখ থাকে, তবে আর্মার বালগোবিন্দের ক্রীড়া দেখিয়া যাও * 


সিকি 2 


৩৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


“আমার ছোট্ট বাছা প্রাণ, আমার কাছে সে অমুপম অমৃত ; সে তাহার ছোট 
ছোট হাত তুলিয়া আমাকে ডাকিতেছে। হে চাদ, যদি তুমি এই বালকৃষ্ণের সহিত 
খেলিতে ইচ্ছ। কর, তবে মেঘের মধ্যে লুকাইও না, সানন্দে চলিয়া আইস 1” 

_ ( অনুবাদ £ বিষুঃপদ ভট্টাচার্_ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য, পৃঃ ১০৭--১০৮) 


কুলশেখর-_তাঁমিল মূল 
মুলুদুম্‌ বেণণেয় অলৈন্‌ ছুতো্উণ্জুম্‌ 
মুকিল্‌ ইলম্‌ চিক্ুত,.তামরৈক্‌ কৈয়ম্‌, 
এলিল্‌ কোল্‌ তাম্ব কোতু অভিপ, পদর্কু এল্কুম্‌ 
নিলৈষুম্‌ বেণ, তয়ির্‌ তোয়ন্দ চেব বায় 
অলুকৈয়ম্‌ অদ্ধিনোক্‌কুম অন্‌ নোক্কুম 
অণিকোল্‌ চেম্‌ চিরুবায় নেলিপ, পহুবুম্‌ 
, তোলুকৈয়ুম্‌, ইবে কণ্ড অশোদৈ 
তোল্লৈ ইন্বস্তু ইকুদি কণ্ডালে। ৃ 
.. অন্থবাদ-_"শিশুকুষণ হাত দিয়া মাখন স্পর্শ করিয়া তাহার আম্বাদ লইতেছে। 
. পদ্মের মত কোমল তাহার ছোট হাত দু'খানি ঈষৎ বোজা!। সুন্দর একগাছি দড়ি ৩ 
লইয়া মা তাহাকে মারিতে আসিতেছে বলিয়া তাহার একটু একটু ভর়-ভয় ভাব; 
কৃষ্ণের লাল মুখখানি দই দিয়া একেবারে মাখাজোথা হইয়া আছে। তাহার সন্ত 
চোখে অন্দর দৃষ্টি; তাহার লাল মুখের সুন্দর কম্পন এবং তাহার প্রার্থনার ভঙ্গিতে 
জোড়-করা হাত-_এই সমস্ত দেখিয়া মা যশোদা যে আনন্দ লাভ করিল, তাহার আর 
সীমা পরিলীমা নাই !” * ১ 
( বিষ্ণুপদ ভট্টাচাং-ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য_-১০৬--১০৭ পৃঃ ) 
আড়.বার পদাবলীতে “সখ্যের” পদ একেবারেই নাই; “মানের পদ” থাকলেও 
“. “মানভঞগনের” পদ নাই। শঠকোপের “তিকুবায়মোড়ি”তে-_ ষষ্ঠ শতক দ্বিতীয় 
* দশকে ৭টি মানের ও একটি “কলহান্তরিতা”র পদ' আছে। এইগুলির মধ্য থেকে 
তুলনামূলক উদাহরণ দেওয়া যায়। 


ও 


শ্রীতীপদক্তর 
পদ সংখ্য।--৮৪২৮ 
রাগ--সুহুই 


মাধব ] কাহে কান্দায়লি হামে 
চলি যাহ সৌ ধনী ঠামে ॥ 


দক্ষিণাত্যের আড়্‌বার গীতি ও বাংলার মহাজন-পদাবলী 


তোহারি হৃদয়ে অধিদেবীর | 
তাকর চরণ যাই সেবি ॥ 
সো যাবক তুয়া অল । 
ততহি করই পুন রঙ্গ ॥ 
সোই পূরব তুয়া কাম। 
কি ফল মুগধিনী ঠাম ॥ 
" এত কহি গদ গদ ভাষ। 
ভণ রাধামোহন দাস ॥ 


তামিল মুল 
তিরুবায়মোড়ি--যষ্ঠ শতক, দ্বিতীয় দশক 
ষষ্ঠ গাথা। রাগ_করুণ বড়াড়ী, তাল আদি 


কুডকি এপ্গল্‌ কুড়ম ণন্কোওু কোয়িন্বৈ 
সৈয়দ কণম্‌ মোন্রিলৈ 
পড়কি য়ামিরুপ, পোমবর 
মে? ফিৎ তিরু বক্ুল্কল? 
অড়কি য়ারিব, বুলক মুন্রুকৃকুমদেধি 
মৈদকু বার পলরুলরু 
কড়ক মেরেল্‌ নম্বী! 
উনক্‌ কুমিলৈ দেকন্মমে | - < 
অন্থবাদ-_-৬২৬ 
মোরে বাক্যে তুষ্ট করি - ক্রীড়া পুত্তলিকা হরি’ 
কিবা ফলোদয়? জানি তোমা বারে বার 
তব এত কপাভারে না পারি যে সহিবারে 
অনুচিত আচরণ কর পরিহার ॥ . - 
রূপে-গুণে অনুপমা আছে বহু প্ৰিয়তমা 
মহিষী তোমার যোগ্যা সেথা যাও চলি 
আমরা অযোগ্যা আর তুমি পূর্ণ গণাধার 
এ সভায় পশিও না সার কথা বলি ॥ 


৩৮ . বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
কলহান্তরিত। 
শ্রীশ্রীপদকল্পতক 
পদ সংখা--২৪৩২ 
| রাগ--সুহই 


আন্ধল প্রেম পহিলন জানলু . 
‘ সে বহু বল্লভ কান | 
আদর সাধে বাদ করি তা সঙ্গে 
| অহনিশি জলত পরাণ ॥ | 
সজনি! তোহে কহু মরমক দাহ। 
কাহক রোখে যো ধনী রোখই 
সোই তাপিনী জগমাহ ॥ 
যো হাম মান বহুত করি মানলু' 
কান্ুক মিনতি উপেখি। 
যো অব মনসিজ শরে ভেল জরজর 
তাকর দরশ না দেখি 
ধৈর্য লাজ মান সঞ্জে ভাগল 
| জীবন রহত সন্দেহ। 
গোবিন্দ দাস কহই সতি ভামিনী 
এহন কানুক লেহ | 


- তামিল মুল 
তিরুবাষমোড়ি_ প্রথম শতক,- পঞ্চম দশক 
'প্রথম-গাথ। ৷ রাগ--অপরূপ, তাল _-আঁদি 

বলবে ডুলকিন্‌ মুদলায় 

বানোরিরৈয়ৈ অরুবিনৈয়েন্‌ 
কলবেড়, বেন্লেষ, তোড়ুবুণ্ড 

কল্বা ! বেন্পন্‌ পিক্ৈযুম্‌ 
তলবেড় মুরুবর্‌ পিনৈকায়, 

বল্লা নায়বু তলৈবনায় 
ইলবে বেড়, ম্‌ তড়,বিষ 

এন্দায় ! এন্পন্‌ নিনৈনদুনৈন্দে ॥ 


' দক্ষিণাত্যের আড্বার গীতি ও বাংলার মহাজন পদাবলী ৩৯ 


অন্থবাদ-_১1৫।১ _ 
উভয় বিভূতিপতি অবতারকন্দ। 
তারে আমি ই কত দোষে 


গালি দিয়ে বলিষাছি__ 
রে কপট ননীচোর ॥ 
লীলা লাগি গোপ হ'য়ে 
. প্রপয়ে হইয়ে'ভোর। 
ক্র মহাপাপী | আমি 
অকাজ করিম হায়। 
ভাবি ভাবি কায় মন 
শিথিল হইয়া যায়| 
আড়বার পদাবলীতে “পূর্বরাগের” পদ আলাদা করে পাওয়া যায় না, ভবে 
শ্রীরাধিকার উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় এবং মাতার উক্তিতে “বিরহিণীর” দশা 
বর্ণনাষ এমন পদ আছে যেগুলির সঙ্গে মহাজন পদাবলীর “পূর্বরাগে”র এবং 
“বিরহ দশা”র পদের মিল আছে। 


পুর্ব্বরাগ 
শ্রীপ্রীপদকল্পতরু 
পদ সংখ্যা-_৪।২৬৯ 
শ্রীরাগ 
ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফাদ 
আদ্ারে করিয়া আছে আলে! 
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে 
নিশিদিশি শশী ষোলকলা ॥ 
সই কিবা সেই নয়ান চাহনি । 
হাসির হিলোলে মোর _. ' পরাণ পুতলী দোলে 
"_ দিতে চাই যৌবন নিছনি ॥ ক্র] 
_ কিবা সে চুড়ার ঠাট "দশ নথ চান্দ বাট 
অপরুপ বাশী বাজাইতে । 
হেরইতে সেইমুখ মনে হয় যত সুখ - 


জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে। 


বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


কুল শীল যত ছিল মনে লাগে সব গেল 
দেখিয়া বারেক সেইরূপ। 
গোবিন্দ দাসের চিতে এছন লাগয়ে গো 
তব অনুরাগের স্বরূপ ॥ | 
তামিল মুল 


তিরুবায়মোড়ি_সপ্যম শতক, সপ্চম দশক 
অষ্টম গাথা ৷ রাগ--মুকারি, তাল-_অড 
কোলিড়ৈৎ তামরৈ যুম্‌ কোডি 
ুম্বল মুম্বিল্তুম্‌ 
কোলিড়ৈং তণমূত্ব মুন্দলি 
রঙ্গুলির্‌ বান্পিরৈয়ুম্‌ 
কোলিড়ৈ যাবুডৈ য়কোড়ুঞ্‌ 
. চোদিবট, টঙ্গোল্‌ ? কণ্রন্‌ 
কোলিড়ে রাণ মুক মায়কোডি 
য়েছ্ষির্‌ কোল্কিন্রদে। 
অনুবাদ ৭1৭1৮ 
নয়নকমল ন[সালতা ভুরু 
দঃ প্রবাল অধর তায়। 
গাখিয়া ধবল দশন মুকুতা 
শ্রবণ পল্লব ভায়॥ 
শৃশীকলা সম ললাট ফলক 
শোভিতেছে তছুপরে । 
লাবণি উজল সুন্দর মুখ- 
| মণ্ডলথানি ভরে ? 
অতীব উজল কৃষ্ণমূরতি 
লাবণির ধারা বয়! 
মোহন সে রূপ পাপিনী আমার 
গ্রাণটি কাড়িয় লয় ॥ 


দাক্ষিণাত্যের আড় বার গীতি ও বাংলার মহাজন-পদাবলী 
তামিল মূল 
তিরুবায়মোড়ি- সপ্তম শতক, সপ্তম দশক 
দশম গাঁথা । রাগ- মুকারি, তাল--অড 


' রত,মৈক্‌ কোগুতুল্‌ লক্মশ্নৈ 


ঘুমায়োন! জাগো! জাগো ॥ 
, জ্রিলোক ব্যাপ্ত দীপ্তমপির সে 
মোহন কিরীটে তারি 
বিকাষেছ মন ত্জ মোর আশা 
আর না সহিতে পারি ॥ ' 


ছেদল ধৈরুষ শাখি। 


৪১ 


৪২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
মৃদু মৃতু ভাষ হাসি উপজায়ল 
দারুণ মনসিজ আগি। 
যাকর ধূমে ধর্ম পথ কুলবতী 
হেরেই রহ পুরভাগি ॥ 
।  তাহি পুন বেণু অধরে ধরি ফুকরই 
দহইতে গৌরব জাজ! 


কহ ঘনশ্যাম দাস ধনি এছন 
অন অন হদয়ক মাঝ ॥ 


তামিল মূল 
তিরুবায়মোড়ি-_প্রথম শতক, চতুর্থ দশক 
দ্বিতীয় গাথা । রাগ --কণ্ডা,তাল__আদি 
এন্‌ সেয়য় তামরৈকণ 
পেরুমানার্ক কেন্‌ দুদায় 
এন্‌ সেয়ুম্‌? উরৈত্তকা 
ন্নিহুয়িল্হাল্‌, নীরলিরে ? 
মুন্‌ সে মুডুবিনৈয়াল্‌ 
তিরুবড়িক্কীড়.ক কুত্বেবল্‌-_ 
* মুন্‌ সেয়য মুয়লাদে 
অহল্বছ বো? বিদিয়িনমে ॥ 
অন্থবাদ--১৪২ 


অরুণ নয়ন কোণে চেয়ে ছিল মোর পানে 
গেল৷ চলি সে পরাণ পিষা । 

সেই হতে নিশিদিন ভাবি ভাবি তম ক্ষীণ 
হে সখি কোকিলা কহ গিয়া ৷ 

যদি বল পক্ষীজাতি শক্তি হীনা তুচ্ছ অতি 

| তার কাছে ভাষা না স্ষুরিবে ৷ 

কোয়ো তারে এ পাপিনী পদসেবাকাজ্কিনী 
সে আসিলে বাসনা পূরিবে | 


দক্ষিণাত্যের আড়. বার গীতি ও বাংলার মহাঁজন-পদাবলী 


প্রীীপদকল্পতরঃ 
পদ সংখ্যাঁ-৩০ j 
রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা। 
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে 
নাশুনে কাহার কথা ! 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে 


, কালিয়া বধূর সনে ॥ 

" তামিল মুল 
তিরুবায়মোড়ি-সপ্চম শতক, দ্বিতীয় দশক 
পঞ্চম গাথ৷। রাগ- নীলান্ুরী, তাল__আদি 

সিন্দিকুন্‌ দিসৈনুম্‌ তের্গৈ কুপ্প,ন্‌ | 
দিবরঙ, গত্তল্লা যেয়ম্‌ 
বন্দিকুম্‌ আঙ্গে মড়ৈক্কণ নীর্‌ মল্ক 
__ বন্দিভা যেন্রেন্রে ম়দুম্‌ 
অন্দিপ্পো দবুণ্‌ নড়ুবিভন্‌ দানে | 
অলৈকডল্‌ কডৈন্দ বারমুদে। 
সন্দিত্ত,ন্‌ চরণঞ, চার্বদে বলিত্ত 
₹দৈয়লৈ মেয়ল্‌ সের্দানে ! 
অঙ্থবাদ__৭1২৫ 
কতু চিন্তা মোহ কভু ' কনু হ্ষভাব প্রভু 
করজোড়ে রহে কভু অনিমেষ পারা। 


1 


৪৩ 


88 _ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
ভ্ীরদবাসিন হরে! কহি কতত্ততিকরে 
নে্রজল বহে যেন বরষার ধারা ॥ 
দেখা দাও বলি পুনঃ মুরুছয়ে ঘন ঘন 
সন্ধ্যায় হিরণ্যভেদী ওহে ভগবান ! 
স্ধালোভী দেবগণে তোষ সিন্ধু বিমথনে 
তব পদ লোভী স্তা দুঃখে নিমগন ॥ 


তামিল মূল 
তিরুবায়মোড়ি- প্রথম শতক, চতুর্থ দশক 
সপ্তম গাথা ৷ রাগ--কণ্ডা, তাল-_আদি 


এন্পিড়ৈ কোপ পছুপোলপ 
পনিবাতৈ ফ্িবু কিন্ত 


দাক্ষিণাত্যের আড়বার গীতি ও বাংলার মহাজন-পদাবলী 


দেন্পিট়ৈয়ে নিনৈন্দরুলি 
রক্ুবাদ তিরুমাসার্ক 
কেন্‌ পিড়েত্তাল্‌ তিরুরড়িয়ন্‌ 
তকরিমুক্কেন রোকবায়, সাল্‌ 
এন্‌ পিড়ৈন্ধু মিলঙ্গিলিষে ! 
যান্বলর্দ নীয়লৈষে? 
অন্গবাদ_-১1৪।২ 
বিরহে তাহার অস্থি চর্ম সার 
ফি কহব কত বেদনা । 
হোলো বিষানন . অতীব শীতল 
মলয় অনিল বহনা ॥ 
অপরাধী বলে দয়া না করিলে, 
দয়নীয়া পাবে কেমনে ? 


হে পালিত শুক কহ মোর দুখ । 


বধুরে মধুর বচনে। 


প্রীপ্রীপদকল্পতরু 
পদ সংখ্যা -১৯২৮ 


শকতি খীন অতি উঠই ন পারই 
কাতরে সিমুখ চাই। 
পরশি ললাট করে মুখ ঝাঁপল 
গছুমিনি হিমকর ধাই ॥ 
মাধব! করুণ। কি লব তোহে নাই। 
একেবেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ 
এ দুহু পদ দরশাই ॥ 
রাই উপেখি ধরণি পর লুই কত কত সারঙ্গ নয়নী ৷ 
মধুপুর পথিক চরণ ধরি রোয়ত জিবইতে সংশয় জানি [ 
এত দিনে নবমি দশা পরিপূরল শ্বাস বহই উধ মন্দ। 
মাধব ঘোষ কহ কালিদহে পৈঠব বুঝি ও ব্যাধিক অন্ত ! 


৪৫ 


৪৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
তামিল মূল 
তিরুবায়মোড়ি-সপ্চম শতক, দ্বিতীয় দশক 
চতুর্থ গাথা। রাগ-__নীলাম্থুরী, তাল-_-আদি 
ইট্টকা লিষ্ট কৈয়লা মিরু 
মেড়ন্দুলায় ময়ঙুক্ৈ কু্,ম্‌ 
কষ্টমে কাদ লেন্রুমূচ, চি্ুঙ, 
লভল্বন্ন | কডিয়ৈকা ণেনু,ম্‌ 
বষ্টবা, নেমি বলঙগৈয়া ! মেন 
বন্দিভা য়েন্রেন্রে' ময়কুম্‌ 
সিষ্টনে! সেডুনীরৎ তিক্ুরর্ঙ গত্ভায় | 
ইবল্‌ তিরত্তেন্‌ সিন্দিৎ তাষে? 


বিরহ 
অন্ভুবাদ--৭1২।৪ 
না চলে চরণ কর বিরহেতে জরজর 
উঠিয়া চলিতে যায় পড়ে মূরছিয়া । 
কৃতাঞ্লিপুটে কয় প্রেমে এত দুঃখ হায়। 
সাগর বরণ তব নিরদয় হিয়া ॥ 
কোথা চক্ৰপাণি মম এসো এসো! প্রিষতম 
এত বলি মূরছিয়া হারায় চেতনা 
শীরজনিবাসী পতি মোর এ ছুহিত। প্রতি 
কিবা প্রতিকার তুমি করিছ ভাবনা? 
দাক্ষিণাত্যের আড়বার গীতি ও বাংলার মহাজন পদাবলীর সঙ্গীতাংশ বিচার 
করলে দেখা যাবে উভয়ই শান্জীয় সঙ্গীতের অন্ততূক্তি। রাগ বা তাদের নাম বিভিন্ন 
হলেও রাগ-রূপ বা তালের মাত্রা হিসাব বিচার করলেই বোঝা যায় যে উভয়ই উত্তর- 
ভারতীয় হিন্দস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির অনুসারী । 
তবে এই সাদৃশ্ঠ সত্বেও উভয়ের মধ্যে গভীর পার্থক্য বর্তমান । 
দাক্ষিণাত্যের আড়বার-গীতি “ভজন” বা “গীতের” ন্যায় একক সঙ্গীত ৷ মন্দিরের 
মধ্যে দেবোপাসনার অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে যদিও এই সব গীতি একাধিক কে 
মিলিতভাবে গান করা হয়, তবুও এদের মধ্যে জন-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। 
বাংলা মহাজন পদাবলী প্রারম্ভে একক সঙ্গীত হিসাবে রচিত হলেও “খেতরি”র 


দাক্ষিণাত্যের আড়বার গীতি ও বাংলার মহাজন-পদাবলী ৪৭ 


মহোৎসবে পদাবলী কীর্তনকে ঢেলে সাজানো হয়েছিল! কতকগুলি নতুন বৈশিষ্ট্য 
আরোপ করে “কীর্ভন!কে খাঁটি “জন-সঙ্গীতে” পরিণত করবার চেষ্টা হয়েছিল। 

অধ্যাপক খগেন্্নাথ মিত্র তার “কীর্তন” গ্রন্থের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেনঃ 

“মনে রাখিতে হইবে জন-সংগীত বা “1858 5178108”-এর দৃষ্টান্ত ভারতীয় 
সংগীতে এরূপ আর কেধি1ও দেখা যায় না । বিলাতের ধর্ম মন্দিরে জন-সংগীতে 
সর্বসাধারণের যোগদান করিবার যে সুযোগ আছে নাম সংকীর্তনে সেইরূপ ব্যাপক 
একতা দেখা যায়?” 
| খেতরির মহোৎসবে নরোত্বমদাস ঠাকুর যে পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন, তা 
অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ সঙ্গীতের দ্বারা কীর্তনের আরস্ত । এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে শান্ত্রীয়। 
“সংগীত রত্বাকরে”--অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ সঙ্গীতের সংজ্ঞা অনুসারে গীত “অনিবদ্ধ” 
ও নিবদ্ধ” ছুই প্রকার। “আঁলপ্ি” বা আলাপে রাগের আলাপন মাত্র হয়, 
অর্থযুক্ত কথা দ্বারা এ আবদ্ধ নয়। নিরর্থক হুঙ্কার মাত্র, স, খ, গ, ম বা আতানারি 
প্রভৃতির দ্বারা যে আলাপচারি হয় তার নাম “অনিবদ্ধ” সঙ্গীত। এ তালেরও 
. অপেক্ষা রাখে না। ' 

ধাতু এবং অঙ্গের দ্বারা আলাপ রি বা অর্থযুক্ত পদ হলে তাকে “নিবন্ধ 
সংগীত” বলা ষায়। 

খেতরির মহোৎসবের গায়কগণ সকলেই নরোতিম ঠাকুরের পরিবারভুক্ত ছিলেন। 
প্রথমে গোকুলানন্দ অনিবদ্ধ গীতক্রম আলাপ করেন, অর্থাৎ শুধু “বর্ণন্তাস স্বরালাপে” 
রীর্তন গানের সুচনা করা হল। 

তারপর নরোভম দাস ঠাকুর “নিবদ্ধ” গীতের পরিপাটি প্রচার করলেন । 

খেতরির মহোথ্সবে কীর্তনের. যে পদ্ধতি প্রবর্তিত হল, তাতে যে অনিবদ্ধ বা 
আলাপচারীর দ্বারা গীত আরস্ত করা হয়েছিল, তার আভাস এখন কীর্তনের “মেল” 
বা “মেল জমাটে” পাওয়া যায় অর্থাৎ কীর্তনের প্রারস্তে পরস্পরের ক মিলিয়ে 
সবরের “জমাট” করে গান ধরা হয় । 

কীর্তনের “মেল” বা “মেল জমাঁটের” মধ্যেই কীর্ভনের পরিচয় নিহিত আছে, 
শাস্ত্রীয় সঙ্গীত হিসাবে। আর কীর্তনকে যে, জন-সঙ্গীতে পরিণত করবার চেষ্টা 
হয়েছিল, তার পরিচয় রয়েছে আখর যোজনায় তাল কের্তায়। কীর্তনে আখর 
যোজনার পদ্ধতি ও তাল ফের্ভার বৈশিষ্ট্য দুই-ই আরোপিত হয় খেতরির 
- মহোত্সবে। 

পদাবলীর অর্থ সাধারণের বোধগম্য করবার জন্য আখর যোজনার পদ্ধতি প্রচলিত 
হয়। পদাবলীর কঠিন ভাষা সরল করে এবং তার অর্থ বিস্তৃত করে “আখর” রচিত 
হয়, যাতে অনেকে এক সঙ্গে সেই অধর পুনরাবৃত্তি করে গান করতে পারে। 

দেখা যায় এই পুনরাবৃত্তি ভাবাবেশ স্থ্টির পক্ষে বিশেষ অন্থকুল। কীর্তনের 
তাল ফের্তার স্থ্টিও এই একই উদ্দেশ্যে | 
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৪৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


ভাবাবেশে.মহাপ্রভু কীর্তনের সঙ্গে যে নৃত্য করতেন, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
কীর্তনের নতুন তালের স্ষ্টি হয়। 

সেই জন্মই দেখা যায় কীর্তনের এয নীৰ দা বলার 
অঙমুলারী হলেও কীর্তনের তাল তা নয়। হরিনাম বার বার উচ্চারণ করে ক্রুত 
থেকে ভ্রুততর লয়ের আবেশ সৃষ্টি করার সহায়তা করুরবার জন্তই খোলের 
বোলের মাত্রার হিসাব নতুন করে করত হয়েছিল৷ নিরিহ দির তাল এই 
হিসাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তাল অনুসারী নয়। 
' ল্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বাংলা মহাজন পদাবলীর মধ্যে যে কৃষণপ্রেম প্রচারিত 
হয়েছিল সেই প্রেম সর্বসাধারণকে মাতিয়ে তুলবার জন্যই খেতরির উৎসবে নতুন 
বৈশিষ্ট্য আরোপ করে কীর্ভনকে ঢেলে সাজানো হয়েছিল । 

ব্যক্তিগত অমুভূতির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে কৃষ্ণপ্রেম বা ভগদ্ত্ভক্তি যাতে 
সর্বসাধ রণের লভ্য হয়, তারই জন্য সবি হয়েছিল বাংলার কীর্তন । 

বাংলা পদাবলী কীর্ভনের সঙ্গে দাক্ষিণা্যের আড় বার গীতির গভীর ও প্রধান 
পার্থক্য এই। 


গাখাসপ্তশতী 
ও 
অমক্ুশতক 


নরেশচন্দ্র জানা 


সংস্কৃত প্রেমকবিতার ইতিহাসে “অমরুশতক' এক অত্যুজ্জল রত্বকোশ। 
গাথাসগ্তশতী' কাব্যে কবি হাল প্রেমের বিচিত্র বিলাস বর্ণনায় যেরূপ অসামান্ 
নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, অমরুও তাঁর একশোটি কবিতার মধ্যে প্রথম দর্শনের 
অস্ুরাগ-রক্তিম্তা, মিলনের উচ্ছল্তা, মান-অভিমানের মধুরতা, কোপলজ্জার সরসতা, 
বিরহের বেদনাদিপ্কতা প্রভৃতি প্রেমের বিচিত্র রূপের অনধদ্য চিত্র একেছেন। 
অমরুর এই শতনরী হার প্রেমের অপরূপ কাকুকার্ধে অতুলনীয় বল! চলে ।৯ 

উল্লেখযোগ্য যে, অপূর্ব প্রেমকবিতার রচয়িতা অমরুও তার পূর্বস্থরী কবি হালের 
কাছে কোন কোন স্থলে খণগ্রহণ করেছেন। অমরু কবি হাল-সক্কলিত গাখাসপ্তশতীর 
কোন কোন গাথার ভাববীজ আহরণ করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে 
বিকশিত শতদলের লাবণ্যমহিমায় হিল্লোলিত করে তুলেছেন। নিয়ে এবিষয়ে 
আলোচনা করা গেল। 


মানের কঠিন শিকলে বন্দী নায়ক-নায়িকা ছুজনেই। অভিমানে পরস্পর পরম্পরের 

সঙ্গে বাক্যালাপে পরাজ্ধুখ হয়ে একই শয্যায় শয়ান ৷ দীর্ঘস্থায়ী মানের গ্রন্থি ছি'ড়ে 
ফেলার জন্মে দুজনেই আগ্রহ বোধ করে, কিন্তু মর্ধাদাবশতঃ কেউই প্রথমে বাক্যার্স্ত 
করতে চায় না। এইভাবে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতে গিয়ে একসময় হেসে 
ফেলে এবং সেইসঙ্গে মানের কঠিন গ্রন্থি টুটে যায়, ফলে মিলনালিঙ্গনে ছুটি প্রাণ বাধা 
পড়ে। গাখাসপ্ুশতীর ছুটি গাথাতে মানযুক্ত দম্পতীর এক অপরূপ চিত্র অস্কিত। 
গাথা ছুটি এই 

পণঅ-কুবিআণ দোণ থ বি অলিঅ-পন্থতাণ' মাইরা, | 

ণিচ্চল-পিরুদ্বণীসাস-দিঘ্-কগ্রাণ কো মল্লো 1--১।২৭ (কুমার ) 


১। শত গ্লোকের সঘর্টি বলে এর নাম 'শত্তক'। কিন্তু অমরুশতকের বিভিন্ন সংস্করণে শ্লোক- 
সংখ্যার সমতা নেই । কোধাও সংখ্যা একশোর কম । কোথাও বা একশোর বেশী। শ্লোকগুলিও 
সকল সংস্করণে একপ্রকার হয় । কেউ কেউ মনে করেন অমরুশতক অমরুর একার লেখা নয়। এটি 
একটি সঙ্কলন গ্রন্থ মাত্র । এ সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা কঠিন । নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ (ইং ১৯৫৪) 
অনুসারে লোকসংখ্যা ও পাঠ দেওয়া হয়েছে। 

৭ 


৫০ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


[ প্রণয়কুপিত, মিথ্যানিত্রিত, মানযুক্ত দম্পতী যখন নিশ্চলভাবে নিঃশ্বাস নিরোধ - 
করিয়া পরস্পরের নিঃশ্বাসশব্ধে কান দিয়া থাকে, তখন এই উভয়ের মধ্যে কে 
( পরস্পর ত্যাগে ) অধিক সমর্থ হয়? ]২ 
অগ্নোগ্ন কডক্থস্তর-পে সিঅ-মেলীগ-দিটুঠী পসরাণং । 
দো চ্চিঅ মপ্রে কঅ-ভগুণাই সমঅং পহসিআইং 4৭1৯৯ 
[ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কটাক্ষপাতে দৃষ্টির প্রসার প্রেরিত হইয়া মিলিত হইলে, 
কৃতকলহ উভয়েই ( নায়ক-নায়িক! ), মনে হয়, সম-সময়েই হাসিয়া ফেলিয়াছিল। ] 
উপরোক্ত ছুটি গাথারই অস্থসরণে অম্রুশতক-কার এই ছুটি শ্লোক লিখেছেন, 
ধারণা হয়। শ্লোক ছুটি এই 
_ একন্মিন্‌ শয়নে পরান্মুখতবা বীতোত্তরং তামাতো- 
_ রস্যোন্তং হৃদয়স্থিতেইপ্যন্থনয়ে সংরক্ষতো 9গেৌররবমূ। 
দম্পত্যোঃ শনকৈরপাঙ্গবলনান্মি শ্রীভবচ্চক্ষুযো- 
ভঁগ্নো মানকলি; সহাসরভসং ব্যাবৃত্ধকগঠগ্রহ: ॥_২৩ 
[ একই শয্যায় উভয়ে উভয়ের উত্তর-প্রত্যত্তর প্রদানে পরাত্মুখতাবশতঃ ক্রিষ্ট হয়ে 
পরস্পরের হৃদয়ে অবস্থান করেও গ্রসাদন ব্যাপারে আপন গৌরব রেখেছিল। তারপর 
ধীরে ধীরে অপাঙ্গবিবর্তনের দ্বারা দম্পভীর চোখাচোখি হলে সহাসরভসে কঠা- 
লিঙ্গনের মাঝে মানভঙ্গ হল। ] 
নাপেতোইমুম্থয়েন যং প্রিয়ন্হৃদবাক্যো্ন যঃ সংহৃতো 
ষো দীর্ঘৎ দিবসং বিষ বিষমং যত্বাৎ কথর্ঞিদ্ধ,তঃ। 
অন্তোন্তস্ত হতে মুখে নিহিতয়ো ত্তি্ধকথঞ্িদৃশোঃ 
স দ্বাভ্যামতিবিস্বৃতব্যতিকরো মানো বিহস্তোক্থিত; ॥--৪২ 
[ অঙ্থনয় অথবা প্রিয় সুহ্বত্বাক্যের দারা বে মানকে দূর কর! অসম্ভব হয়েছিল, দীর্ঘ 
সময় ধরে যাকে যত করে পুষে রাখা হয়েছিল, ক্রেধহেতু উভয়ে উভয়ের বিপরীতমুখী 
হয়ে কোনপ্রকারে তির্যকচোখে তাকানোতে সহাস্তে তার! সেই মানভঙ্গ করল। ] 
বহু উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে সখীরা নাধিকাকে নায়কের প্রতি মান করতে শেখায়। 
নায়িকা সখীদের সব কথা নীরবে শোনে, তাদের প্রতিটি উপদেশ-নির্দেশ বুঝে নিতে 
চেষ্টা করে । সর্থীদের উপদেশ দেবার পালা শেষ হলে নাধিকা সকাঁতরে একটি কথা 
বলে--মানে বসা বুঝি তার পক্ষে সম্ভব হবে না, কারণ 
অচ্ছীই তা থইস্সং দোহি বি হখেহি বি তদ্সিং দিটুঠে। 
অঙ্গং কলম্ব-কুস্থমং ব পুলইঅং কহ পু ঢক্কিস্সং !--81১৪ (নরসিংহ) 
[তিনি ( প্ৰিয় ) দৃষ্ট হইলে, আমি নাহয় ছুই হস্ত দ্বারা ছুই নেত্র ঢাকিয়া ফেলিলাম ; 
কিন্তু কদম্ব-কুন্থমের ন্যায় পুলকিত সমগ্র শরীর কেমন করিয়া ঢাকিব ? ] 


২। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত গাথাসপ্তশতীর পাঠ ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়েছে। 


গাখাসপ্ডশতী ও অমরুশতক gt 


গাথার নায়িকার মত অবিকল অমরুর নায়িকার উক্তি 
জ্রভর্দে রচিতেইপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্মুদ্বীক্ষতে 
রুদ্ধাক্সামপি বাচি সম্মিতমিদং দর্চাননং জায়তে ৷ 
কাকশ্তং গমিতেহপি চেতসি তন্‌ রোমাঞ্চমালম্বতে 
দৃষ্টে নির্বহণৎ ভবিস্যতি কথং মানস্ত তশ্মিন্‌ জনে ॥--২৮ 
[জর বীকালেও চোখছুটি অধিক উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকায়, কথা বন্ধ হলেও পোড়ামুখে 
হাসি ফোটে, হৃদয় হতে কাঠিন্ত নর শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তাকে দেংলে 
মান রাখা দায়। ] 
অমরুশতকের এই শ্লোকটি স্পষ্টই গাথার ভাবছায়া অবলম্বনে রচিত বলে ধারণা হয়। 
নায়ক অন্তাসক্ত । অথচ নায়িকার কাছে তা সে গোপন করে মিথ্যাভাষণে। নায়কের 
ঈদৃশ আচরণে নায়িকা ক্ুদ্ধা হয়ে তারে কঠোর বচনে তিরস্কার করে। ক্ষোভে, 
রোষে, ছু'খেঅপমানে, খরব্যঙ্গে বিদ্রপ করে বলে-- 
হিঅআহিস্তো পসরস্তি জাই অগ্লাই তাই বজণাই। 
ওস্রস্থ কিং ইমেহিং অহরুত্তর-মেত্তভণিএহিং 1-৫৫১ 
[ হৃদয় হইতে যে সকল বচন বিনিৰ্গত হদর-__তাহা অন্তপ্রকারের। (নিকট হইতে) 
সরিয়া যাও । এইসব অধরোত্তর ( উচ্চাবচ অর্থাৎ কপট ) বচনমাত্রের প্রয়োগে কি 
প্রয়োজন আছে ?] 
ঠিক গাথাটির নাক্সিকার মতনই অমরুর নায়িকাও অন্তাসক্ত অথচ প্রিয়বাদী 
নায়ককে সরোষবচনে তিরস্কার করে বলে 
ভবভু.বিদিতং ব্যর্থালাপৈরলং প্রিয় গম্যতাং 
তমুরপি ন তে দোষোইম্মীকং বিধিস্ত পরাজ্মুখঃ | 
তব যদি তথাবঢ়ং প্রেম প্রপন্নমিমাৎ দশাং 
প্রকৃতিতরলে কা নঃ পীড়া গতে হতজীবিতে !-_-৩০ 
[ হে প্রিয় মিথ্যালাপে কি ফল? তোমার স্বরূপ জানা গেছে । অতএব, সেখানেই যাও । 
তোমার বিন্দুমাত্র দোষ নেই। ভাগ্য আমাদের প্রতিকূল। তোমার বদ্ধমূল প্রেম 
যদি এরূপ দশা পায়, তাহলে আমাদের স্বভাবচঞ্চল নিন্দনীয় জীবন গেলে কি দুঃখ? ] 
গাথাকারের ভাবের প্রেরণা যে এখানে নিহিত তা সহজেই অস্থমেয়। 
একটি গাথাতে নায়িকার জন্ত গ্রতীক্ষাকারী অলীক নিদ্রায় নিপ্রিত নায়কের 
প্রেমকপটতার নিম্নরূপ বর্ণনা পাই 
অলিঅপপ্রস্থত্অ-বিণিমীলিঅচ্ছ দে স্থহঅ মন্ত্র ওআসং ৷ 
গণ্ড-পরিউদ্বণাপুলইঅঙ্গ ণ পুণো চিরাইস্সং 1--১,২* (চন্দরস্বামী) 
[ হে স্থভগ, অলীক নিদ্রায় নিমীলিত-নয়ন হইলেও তুমি তোমার গপ্তচম্বনে বিশেষ- 
ভাবে পুলকিতার্ঘ হইতেছ, (শয্যামধ্যে ) আমাকে স্থান দেও, আমি আর ভবিন্যাতে 
এমন বিলম্ব করিব না।]. 


_ 





৫২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা = 


এই গাথাটির ভাবপ্রেরণায় অমরুশতক-কাঁর নির্োক্ত ছুটি শ্লোক রচনা করেছেন, 
ধারণা । শ্লোক দুটি এই__ 
'স্থপ্চোহয়ং সখি স্প্যতামিতি গতাঃ সখ্যস্ততোহনন্তরং 
প্রেমাবেশিতয়া ময়া সরলয়া স্তস্তং মুখং তন্মুখে 1 
জ্ঞাতেইলীকনিমীলনে নয়নয়োধূর্তস্ত রোমাঞ্চতো! 
ৰ লজ্জাসীম্মম তেন সাপ্যপন্বতা তৎকালষোগ্যৈঃ ক্রমৈঃ 1-৩৭ 
[ হে সখি, তোমার দয়িত ঘুমিয়েছে, তুমিও শোও, এই বলে সখীরা চলে গেলে আমি 
প্রেমাবেশে তার মুখে মুখখানি রাধলাম। সেই ধূর্তের শরীর রোমাঞ্চিত দেখে 
বুঝলাম ষেতার চোখ বোজানো নিতান্তই ভাণ। আমার লজ্জা হল কিন্তু তা সে 
তার আচরণে দূর করে দিল। ] 
শূন্য, বাসগৃহৎ বিলোক্য শয়নাদুখায় কিঞ্চিছনৈ- 
নিপ্রাব্যাজমুপাগতন্ত স্থচিরং নির্বর্ণ্য পত্যুমুখম্‌। 
বিশ্ব পরিচুম্য জাতপুলকামালোক্য গণ্ডস্থলীং 
লজ্জানত্রমুখী প্রিয়েপ হসতা বালা চিরং চুিতা (--৮২ 
[ বাসরঘর শূন্য দেখে বিছানা থেকে ধীরে ধীরে উঠে কপট নিদ্রাতুর স্বামীর মুখখানি 
দীর্ঘকাল দেখে তারপর চুম্বন করল। তখন স্বামীও হাসতে হাসতে লঙ্জাবনতমুখী 
বালিকার কপোলে দীর্ঘকাল ধরে চুম্বন করল। ] 
দুরপ্রবামী প্রিয় প্রবাস থেকে ফিরে এলে তার প্রেয়পী তাকে কিভাবে 
মঙ্গলানুষ্ঠানের দ্বারা অভ্যর্থনা জানাবে, তার বর্ণনা একটি গাথাতে এরূপ 
রচ্ছা-পইশ্-ণঅপুপ্ললা৷ তুমং সা পডিচ্ছএ এন্তং | 
দার-ণিহিএহি দোহি বি মর্গল-কলসেহি ব থণেহিং £_-২।৪০ (হাল) 
[ রাজপথের দিকে নয়নপন্ম বিস্তারিত রাখিয়াও (সে রমণী) তাহার কুচঘয়কে মঙ্গল 
কলসদয়ের ন্যায় দ্বারদেশে নিহিত করিয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। ] 
অমকুশতকেও অনুরূপ বর্ণনা পাই-_ | 
দীর্ঘ। বন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যেব নেন্দীবরৈঃ 
পুষ্পাণাং প্রকরঃ ম্মিতেন রচিতো! নে কুন্দজাত্যার্দিভিঃ | 
দত্ত; শ্বেদমুচা পয়োধরভরেণার্ঘ্যো কু্তাস্তসা 
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়ন্ত বিশতত্বন্যাকৃতং মঙ্ষলম্‌ ।--৪৫ 
[ পল্মমালায় নয়, নিজের দৃষ্টিরচিত বন্দনমালায়, কুন্দজাতিআদি ফুলে নয়, 
ম্মিতহাসির কুন্গমে, কলসীজলে নয়, শুনক্ষরিত ঘর্ধারার অর্ঘধ্যে নিজ শরীরেই 
নায়িকা নায়কের গৃহপ্রবেশের মাদল্য রচনা করল । ] 
পতির বিরুহবেদনায় নারীর শরীর মলিন পাখুর রূপ ধারণ করে। পতিবিচ্ছেদ 
যে বিষম তা নারী তার কৃশদেহ দ্বারাই বোঝাতে চায়। কিন্ত অবোধ পতি তা 
বোঝে না। বিরহবেদনাখিক্না পত্ধীকে সেই অবোধ পতি মৃঢ় প্রশ্ন করে তোমার 
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অন্ধ কশ কেন? পতির এই নিষ্ঠুর অজ্ঞতায় পত্নী কিছুই বলে না। কেবল আড়ালে 
নীরবে চোখের জল ফেলে। একটি গাথাতে দম্পতিযুগলের এই প্রপয়চিত্র অপূর্ব 
চমৎকারিত্বে চিন্রিত। গাথাটি এই 
যং তণুআঅই সা তহ কএণ কিং জেণ পুচ্ছসি হসস্তো। 
অহ গিম্‌হে মহ পঅঈ এব্বং ভণিউণ ও রু্রা ॥_-৭1১১ 
| 'যে রমণী কৃশ হইয়া যায়--সে কি তোমার জন্যই তদ্রপ হয়? সেই কারণেই কি 
তুমি (আমার ক্শতা সঘন্ধেও) হাসিয়! জিজ্ঞাসা করিতেছ? গ্রীষ্মকাল উপস্থিত 
হইলে (রুশ হওয়াই ) আমার প্রকৃতি'_-এই বলিয়াই সে রোদন করিতে লাগিল।] 
অমরুশৃতক-কার স্পষ্টই এই গাখাটির অঙ্গুসরণে অনুৰূপ প্রাণয়চিত্র রচনা, 
করেছেন। এখানেও পত্নী পতির অনুরূপ যৃঢ় প্রশ্নে একইভাবে নীরবে অশ্রুবিসর্জন 
করেছে-- 
j অর্ধানামতিতানবং কৃত ইদং কস্মাদকস্মাদিদরং 
মুগ্ধে পাণ্,কপোলমাননমিতি প্রাণেশ্বরে পৃচ্ছতি ৷ 
তষ্যা সর্বমিদ্ং স্ভাবত ইতি ব্যান্বত্য পক্ষান্তর- 
ব্যাপী বাষ্পভরস্তয়া বলিতয়া নিঃশ্বস্ত মুক্তোহন্যতঃ 1৫০ 
[ হে মুঞ্ধে, তোমার শরীর কি জন্য এত কৃশ হয়েছে, 'কি জন্য তোমার কপাল পাণ্ড, 
হয়েছে? প্রাণেশ্বর ( কথাপ্রশঙ্ষে ) এই কথা জিজ্ঞাসা করায় রমণীটি বলল-_এ সকলই 
স্বভাবজাত। ( এই কথ! বলে সেই দয়িতা পল্পবান্তরে প্রচ্ছন্ম অস্রবাম্পকে আড়ালে 
গোপন করল । ] 
একটি গাথাতে কলহাস্তরিত! নায়িকার রোষমধুর মুধচ্ছবি স্মরণ করে নায়ক চিত্তে 
মধুর আনন্দ পাচ্ছে, এরূপ বর্ণনা পাই 
আতম্বস্ত-কবোলং খলিঅক্খর-জম্পিরিং ফুরস্তোট্‌ঠিং ৷ 
মা ছিবস্থ ত্তি সরোসং সমোসরস্তিৎ পিঅং ভরিমো। ॥--২।৯২ 
[ ঈষৎ তাত্রায়মন কপোলবিশিষ্টা, খখলিতাক্ষরে জল্পনকারিণী, স্কুরিতাধরা এবং 
‘আমাকে ম্পর্শ করিও না” বলিয়া রোষসহকারে অপসরণশীলা (আমার) প্রিয়াকে 
(আমি) স্বরণ করিতেছি। ] 
এই গ্াথাটিকে স্মরণে রেখে অমরুশতক-কার অনুরূপ ভাবের না হলেও অনুরূপ 
সুরের নিয়োক্ত শ্লোকটি রচনা করেছেন, আমাদের বিশ্বাস। এখানে নায়ক সম্তোগা- 
বসানে সুরতক্লান্ত নায়িকাকে স্মরণ করছে 
স্বং দৃষ্ট! করজক্ষতং মধুমদক্ষীবাবিচাধেরষ্যয়া 
গচ্ছস্তী ক স্থ গচ্ছসীতি বিধৃতা বালা পটাস্তে ময়া । 
প্রত্যাবৃত্তমুখী সবাষ্পনয়না মাং মুঞ্চ মুঞ্চেতি সা 
কোপপ্রস্ফুরিতাধরা যদবদত্তং কেন বিস্মার্যতে ॥--৫৫ 
[ নন্তোগাবসানে ন্বক্ষত দেখে অবিচারপূর্ব ঈর্ষাযুক্ত হয়ে বালা চলে যেতে উদ্ভত হলে 


és বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


আমি ‘কোথা যাও’ এই বলে তার বসন ধরে টানলে সে অশ্রুভরা চোখে রোষন্ফুরিত 
অধরে ,বলেছিল-আমাঁকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। তার ০ কথা কি 
ভোলা যায়? ] E 
একটি গাথাতে মানভঙ্গ না করায় নায়িকাকে সখী তিরস্কার করে বলছে 
পাঅ-পড়িঅং অহব্রে কিং দাণি ণ উট্ঠবেসি ভত্তারং। 
এঅং বিঅং অবসাণং দূরং পি গঅস্স পেম্মস্স ॥ __৪1৯০ (হাল) 
[.হে অভব্যে (অস্থচিত ব্যবহারিণি)! এখন পর্যস্ত তুমি গাদপতিত ( প্রিয় ) ভর্তাকে 
উত্থাপিত করিতেছ না, অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাধ প্রেমেরও ইহাই (পাদপতনই ) 


চরম সীমা] 
; অযরুর নারিকাকেও তার সবী মানত্যাগে সঙ্গত না হওয়ার জন্ত প্রায় অন্থ্রূপ 


ভাষাতেই তিরস্কার করছে_- 
চপলঙ্বদয়ে কিং শ্বাতন্র্যাত্তথা গৃহমাগত- 
শ্চরণপতিতঃ প্রেমান্র দর? প্রিয়; সমূৃপেক্ষিতঃ | 
তদিদমধূনা যাবজ্দীবং নিরস্তস্থখোদয়া 
রুদ্িতশরণা দু'জাতানাং সহস্ব রুষাং ফলম্‌ ।__-৫৬ 
[ হে. চপলম্বদয়ে,, গৃহে স্বয়ং আগত, পাদপতিত সরস কোমল প্রিয়কে স্বাতম্ত্যবশে 
কেন উপেক্ষা করলে? এখন হতে সারাজীবন স্থখের আশা ত্যাগ করে কায়াকেই 
আশ্রয় করে থাক | দুষ্টক্ষণে জাত ক্রোধের ফল ভোগ কর । ] 
একটি গাখাতে মানিনী নায়িকা ও নায়কের উত্তর-প্রত্যুত্তর এরূপে বণিত-- 
-পসিঅ পিএ কা কুবিআ৷ স্থঅণু তুমং পর-অণশ্মি কো কোবো। 
কো হু পরো পাহো তুমং কীম-অপুগ্রাণ মে সতী ।--91৮৪ ( কুবিন্দ ) 
[ হে প্ৰিয়ে, প্রসন্ন হও, কে কুপিত হইয়াছে, স্থতন্থ, তুমি (কোপ করিয়াছ )। 
পরজনের প্রতি কোপ কিরূপ? ওগো পর কে? হে নাথ তুমিই (পর)। কেমন 
করিয়া (ইহা সম্ভবপ্রর ?) আমার অপুণ্যের শক্তি.( ভাদৃশ )। ] 
" অমরুশতক-কার স্পষ্টতই এই গাথাটির অনুসরণ করে নিম্নলিখিত গ্লোকটি, রচন! 
করেছেন, ধারণা । এখানেও অনুরূপভাবে মানিনী নায়িকা ও নায়কের সংলাপ 
বণিত হয়েছে দেখি 
বালে নাথ বিষুঞ্চ মানিনি রুষং রোষান্ময়া কিং কৃতং 
থেদোহ স্বাস্থ ন মেইপর্রাধ্যতি ভবান্‌ সর্বেপরাধা ময়ি | 
তৎ কিং বোদিষি গদগদেন বচসা কস্তাগ্রতো রুম্ভতে 
| নম্বেতম্মম কা তবান্সি দয়িতা নাম্মীত্যতো রুগ্যতে ]- ৫৭ 
[ মুগ্ধে, কি নাথ? 'হে মানিনি, রোষ ত্যাগ কর। ক্রোধ করে আমি কি করেছি? 
আমাদের দুঃখের কারণ হয়েছ । আপনি কোন অপরাধ করেন নি, সব অপরাধ 
আমার.। তাহলে গর্গদ হয়ে কাদছ কেন ? কার সামনে কাছি? কেন আমার 
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সামনে । আমি তোমার কে? বল্পভা। আমি তোমার প্রিয় নই বলেই কাদছি। ] 
কলহাস্তরিতা নায়িকা অন্ৃতপ্তা হলে সখী তাকে তিরস্কার করে বলে__ 
পাঅ-পডিও ণ গণিও পিঅং ভণস্তো বি পি অপ্নিঅং ভণিও | 
বচ্চন্তো বিণ রুদ্ধো ভণ কস্স কএ কও মাণো ॥--৫1৩২ 
[ (নায়ক ) পাদপতিত হইলেও তুমি তাহাকে গণ্য কর নাই, সে প্রিয় কথা বলিলেও 
তুমি অপ্রিষ কথা শুনাইয়াছ, সে চলিয়া গেলেও তুমি তাহাকে রোধ কর নাই ;__বল 
ত কাহার জন্ত মান কৰিয়াছ ? ] 
অনুরূপভাবে অমরুর নাগ্গিকাকেও সবীরা তিরস্কার করে বলে 
অনালোচ্য প্রেক়ঃ পরিণতিমনাদৃত্য হত্দ- 
স্তয়াকাণ্ডে মানঃ কিমিতি সরলে সম্প্রতি কৃতঃ। 
সমাককষ্টা ছেতে প্রলয়দহনোত্তাহরশিখাঃ 
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তরলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ ॥--৮০ 
[প্রেমের পরিণতি আলোচনা না করে, বন্ধুদের অনাদর করে হে পরলে কেন 
অসময়ে মান করেছ? প্রলয়দাহনের এই অঙ্গার তুমি নিজ হাতে নিয়েছ, এখন 
অরপ্যবোদনে কি লাভ ? ] . 
নায়িকার প্রতি নায়ক তার অঙ্গরাগের গভীরতার পরিচয় দিতে গিয়ে প্রিয় 
সহচরকে বলে-_ 
অচ্ছউ দাব মণহরং পিআই মুহ-দংসণং অই-মহুগ্ং | 
তগগাম-ছেত্র-সীমা বি ঝত্তি দিট ঠা জুহাবেই 4_-২৬৮ 
[ প্রেয়পীর অতি মহার্ঘ মনোহর মুখদর্শনের কথা দুরে থাকুক, তদীয় ( নিবাস ) 
গ্রামের ক্ষেত্রসীমা যদি হঠাৎ দৃষ্ট হয়, তবে ইহাও (মনে) সখ উৎপাদন 
করে।] , 
প্রেমের ধর্মই এই | প্রেমের গভীরতায় প্রেমিকা যা কিছু করে, যা কিছু বলে, 
যেখানে বাস করে, সব কিছুই তখন প্রেমিকের বড় প্রিয় বোধ হয়। ঠিক এই ভাবই 
অম্রুশতকের নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে ব্যক্ত । দৃঢ় বিশ্বাস যে, উপরি-উক্ত গাথাটির 
ভাব দ্বারাই অমরুশতক-কার প্রাণিত হয়েছেন এখানে । গাথার নায়কের মত অমরুর 
নায়কও বলে-_ | 
চহ্ুঃগ্রীতিপ্রসক্তে মনসি পরিচয়ে চিন্ত্যমানাত্যপায়ে 
রাগে ষাতেহতিতূমিং বিকসিত স্থতরাং গোচরে দূতিকাষাঃ। 
আস্তাং দূরেণ তাবৎ্সরভসদয়িতালিগনানন্দলাভ- 
স্ুদেগহোপাস্তরথ্যাভ্রমণমপি পরাং নির্বৃতিং সংতনোতি ॥--১০* 
[ চস্প্রীতির প্রসক্তি হতে মনে পরিচয় হলে, উপায় চিন্তা করা হলে, অনুরাগ গাঢ় 
হলে শ্বভাবতঃ দূতীর কাছে প্রকাশিত হল। তখন দগ্িতাকে গাঢ় আলিঙ্গন-লাভের 
আনন্দ দুরে থাক, তার ঘরের সামনে বেড়ানোতেও আনন্দ ৷ ] 


৫৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


একটি গাথায় প্রথম মিলনকালে নববধূর শঙ্কালজ্জাতুর আচরণের মনোজ্ঞ চিত্র 
পুচ্ছিজ্্তী ভণই গহিআ। পপ,ফুরই চুম্বিআ রুঅই। 
তুগ্‌হিক্কা ণব-বহুআ কআবরহেণ উব্উঢ়া।--৭18৭ 
[ রুতাপরাধ ( নববর দ্বারা ) আলিঙ্গিত হইয়! নির্বাক নববধূ জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর 
দেয় না, (হস্তদ্বারা ) গৃহীত হইলে কাপিতে বা নড়াচড়া করিতে থাকে এবং চুম্বিত 
হইলে রোদন করে। ] 
নববধৃসঙ্গমের অনুরূপ চিত্র অমরুশতক-কারও এ কেছেন-_- 
পটালয়ে পত্যো নময়তি মুখং জাঁতবিনয়া 
হঠার্সেষং বাঙ্কৃত্যপহরতি গাত্রাণি নিভ্ৃতম্‌। 
ন শরোত্যাধ্যাতুং স্মিতমুখসখীদত্তনয়না 
ব্বিয়া তাম্যত্যস্তঃ প্রথম পরিহাসে নববধূঃ ॥--৪১- 
[ পতি বসন ধরে টানলে (নববধূ) মুখ নীচু করে, জোর করে আলিঙ্গন করতে 
চাইলে অঙ্গ লুকোয়। এই সময়ে সধীর দিকে তাকিযে তখনকার প্রশ্নের উত্তর দিতে 
পারে না। প্রথম পরিহাসে নববধূ লঙ্জাতুরা হয়। ] 
সবীরা নায়িকাকে মান শিক্ষা দেয় । নায়ক এজে কঠোর অভিমানে মুখ ফিরিয়ে 
থাকবে, নায়িকাও মনে মনে শপথ করে! কিন্তু নায়ক সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেই 
নায়িকারি সেই শপথ আর অটুট থাকে না--কঠিন মান দূরে পালায়। একটি গাথায় 
এই ভাব চমৎকার বর্ণিত 
জো কই বি মহ সহীহিং ছিন্দং লহিউণ পেসিও হিঅএ। 
সো মাণো চোরিঅ কামুক ব্ব দিট.ঠে পিএ নট ঠো৷ ॥--২ ৪৪ (বালাদিত্য ) 
[ (প্রণয়কলহরূপ ) ছিন্ত্র লাভ করিয়া সখীরা আমার হৃদয়ে যে মান প্রবেশ করাইয়া 
দিয়াছে--সে মান দয়িতজনের দর্শনেই চোব্য (বা চোর) কামুকের মত পলাইয়া 
' গিয়াছে । ] 
অমুরূপ ভাবই অমরুশতকের নিয়োক্ত শ্লটকটিতে ফুটে উঠেছে বলা চলে । 
শ্রত্বা নামাপি যন্ত স্কুটঘনপুলকং জায়তেহঙ্গং সমস্তা- 
দ্ৃষ্ট | যস্তাননেন্দুং ভবতি বপুরিদং চন্্রকান্তাস্থকারি। , 
তন্বিয়াগত্য কণঠগ্রহনিকটপমস্থায়িনি প্রাপনাথে 
ভগ্নী মানস্ত চিন্তা ভবতি ময়ি পুনর্বজমত্তাং কদাচিৎ 4৫৯ 
[ যার নাম শুনলেই আমার সর্বাদে গভীর পুলক দেখা দেয়, যার চাদমুখ দেখলেই 
আমার শরীর চন্দ্রকান্তমণির রূপ ধরে, সেই প্রাণেশ্বর কাছে এলে আমার কঠিন 
হৃদয়ে জাত মানচিন্তা অচিরেই নষ্ট হয়। ] 
অম্রু-রচিত শত প্লোকের সমষ্টি বলেই নাম ণঅমরুশতক' | বিভিন্ন সংস্করণে 
এই শ্লোক সংখ্যার সমতা নেই। কোথাও একশোর কম, কোথাও বা একশোর 


গাথাসপ্তশতী ও অমরুশতক ৫৭ 
বেশী। নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণে অমরুশতকের শ্লোক সংখ্যা ১০২। এই ১০২ 
সংখ্যক গ্লোকটিতে নায়িকাঁবিয়োজিত নায়কের চিত্রটি এরূপ মনোজ্ঞ ভাষায় বণিত-_ 
প্রাসাদে সা দিশি দিশি চ সা পৃষ্ঠতঃ সা পুরঃ সা 
পর্যঙ্কে সা পথি পথি চ সা তদ্িয়োগাতুরস্ত 
হংহো! চেতঃ প্রকৃতিরপরা নাস্তি মে কাপি সা সা 
সাদা সা সা জগতি সকলে কোইয়মহ্বৈতবাদঃ ॥__ ১০২ 
[ প্রাসাদে সে, সে দ্বিকে দিকে, সে পশ্চাতে ও সম্মুখে, সে শয্যায়, পথেও সে, হা 
চিত্ত, সে ছাড়া বিরহাতুর আমার অন্ত কোন প্রকৃতি নেই। সকল জগতে কেবল 
- সে (একমাত্র সেই )। কি এই অদ্বৈতবাদ ? ] 
নিয্বোক্ত গাথাটিই এই শ্লোকটির রচনার প্রেরণামূল বলে আমরা দৃঢ় অনুমান 
করি-+ j 
| জং জং পুলএমি দিসং পুরও লিহিও বব দীসসে তত্তো। 
_. তুহ পড়িমা-পডিবাডিং বহই ব সঅলং দ্বিসা-অক্কং ॥-৬।৩০ 
[যে ষে দিকে আমি দৃষ্টিপ্রদান করি, সেই সেই দিকে তোমাকে সম্মুখে যেন লিখিত 
( চিত্রিত ) দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দিক্চক্রই যেন তোমার প্রতিমা-পরম্পরা! 
বহন করিতেছে । ] | 
গাথাটিতে যা মিতপরিসরে ব্যক্ত, তাই অমরুশতকের উপরি-উক্ত স্সোকটিতে 


বিস্তৃত অবসরে শতদলে স্ফুট। 


ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার গঠনরীতি 


মানস মজুমদার 


ঈশ্বর গুপ্তের ( ১৮১২-১৮৫৯) কবিতার গঠনরীতির বিশিষ্টতাটুকু ভাষা, ছন্দ ও 
অলঙ্কার এই তিনটি দিক থেকে দেখা বেতে পারে । 

প্রথমত, ভাষার দিক। ইশ্বর গুপ্তের কবিতায় মৌখিক বাক্রীতি ও কথ্য 
শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়! “পৌষ পার্বণ-এর ছবি আকেন কবি “মাগীদের 
নাহি আর তিন রাত্রি ঘুম! গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রন্ধনের ধূম ৫ দেখেন, হাসি 
হাসি মুখখানি’ নিয়ে ‘বেঁকে বেঁকে যান গিমী দিয়ে নথ নাড়া | “বিধবা বিবাহ’ প্রসঙ্গে 
কবির আপত্তি শোনা ষায়__-“বুকে ছেলে কাকে ছেলে ছেলে ঝোলে কোলে। তাব 
বিয়ে বিধি নয় উলু উলু ব'লে ৷ বলেন,--‘পোড়ামূথ পোড়াইয়া কোন্‌ পোড়ামুখী । 
দুখী’ ্হুখী' মেয়ে ফেলে কেঁচে হবে খুকী ॥ আবার “এগ্ডাওয়াল|া তগ্গ্যামাছ-এর 
গতিবিধি পর্যবেক্ষণর্ত কবির মন্তব্য--গৌৎ করে সৌৎ ঠেলে ভাটি গাঙ ছেড়ে। 
উজ্জানের পথে চল দাড়ি-গৌঁপ নেড়ে ৷? নীলকর' সাহেবদের বর্ণনা দেন যে ভাষায় 
সে ভাষাটিও লক্ষণীয--“কুঠেল সব সাহেবজাদা ধপধপে বাইরে সাদা, ভিতরে পচা 
কাদার ভড়ভড়ানি, পেঁকো গন্ধ তায় ৷ 'পরমার্থ-সন্ধানী কবি ছন্ম-সয্যালীকে ব্যঙ্গ 
করেন--“পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে, ষদ্দি গুণ হাপু। এমন সম্ন্যাসে তোর, ফল কিরে 
বাপু? শরীর অনিত্য! কবিতায় সংসারের অনিত্যতার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত 
করেন কবি--“মোহযুক্ত এ সংসার ফক্কিকারমষ ॥ “শীত' কবিতায় শীতের প্রচণ্ডতা! 
,বোঝাতে গিয়ে কবি বলেন--“জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত, আঁক করে 
কেটে লয় বাপ,।” হাসি হাসি মুথ’ নায়কের প্রতি নায়িকার ব্যঙ্গোক্তি শোনা 
যায --ঠাট দেখে কাঠ হয়ে আছি আমি একা । বাখিয়াছ চোখে চোখে চোখে 
নাই দেখা ॥ হয়েছ হাটের নেড়া হুজুক তো চাই। ঠাটের ঠাকুর বট নাটের 
গৌসাই |) | 

এ ভাষার ্বিতীষ বৈশিষ্ট্য প্রবাদ-প্রবচনের প্রাচূর্ধ। অত্যাচারী “নীলকর? 
সাহেবদের উপর অনার্যারি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব অপিত হলে তার ভয়াবহ পরিণামের 
কথা ভেবে বিচলিত কবি বলেছেন-_-“হ'ল ভাইনের কোলে ছেলে সঁপা, চিলের বাসায় 
, মাছ। হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে, শুনেনি কেউ শুনবে না ॥' এ যেন 
‘যেখানেতে বাঘের ভয়, সেইথানেতে সন্ধ্যা হয় 1 “বর্ষ বিদায়’ কবিতায় ্বপদের 
মতো পুনরাবৃত্তি ঘটেছে একটি পংক্কির--“কুলোর বাতাস দিয়ে কর_রে:বিদায় 
‘ঠোটকাটার’ আস্ফালন শুনিবেছেন কবি--'দেশে দেশে মারিধাছি বাহাদুরী ঢাক ৷ 


ঈশ্বর গুধের কবিতার গঠনরীতি ৫৪ 


পর যাত্রা ভঙ্গ করি কেটে নিজ নাক” সিপাহী: বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক 
“নানাসাহেবকে সম্বোধন করে কবি বলেন_-“আগেতে দেখেছ ঘুঘু: শেষে দেখ ফাদ! 
কানপুরের যুদ্ধে জয় হয়েছে ইংরেজের, নানাসাহেবের উদ্দেশে ব্যঙ্গোক্তি করেছেন 
কবি_সবে কলির সন্ধ্যা এই, কত আছে বাকি। আবার গঞ্চনাকারিণী 
কোনো নায়িকার উদ্দেশে “নাঘকের উত্তর’ শোনা গেছে--ভাজা ভাজা করিতেছ 
হাড় হলো কালি। একহাতে কখনো কি বেজে থাকে তালি? 

বাক্‌-সংহতি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার ভাষার তৃতীষ বৈশিষ্ট্য । ‘পৌষপার্বণ'-এর 
দিনটিতে রঙ্প্রিয় কবি অস্তঃপুরে উকি দিয়ে দেখেন__চর্বণে উঠিয়া গেল পার্বণের 
চালি।” “রসভরা রসময় রসের ছাগল? কবিকে পাগল করেছে, তির্ধক ভঙ্গিতে কবি 
ভার মাংস-গ্রীতির কথা প্রকাশ করেছেন--“কসাই অনেক ভাল গৌঁসায়ের চেষে’ 
( পাঁটা)। আবার “ভারততূমির দুর্দশা’ স্মরণে কবির সুগভীর মনোবেদনার নিবিড় 
প্রকাশ ঘটেছে একটি পংক্তিতে-_“লিখিতে লেখনী যাষ লজ্দার অধীনে! 
 ধ্বন্তাত্মক শব্দের বহুল প্রয়োগ ঘটেছে ঈশ্বর গুণের কবিতায়। বর্ষার 
আবির্ভাক বর্ণনা করতে গিয়ে কবি ধ্বন্তাত্মক শব্দের সাহায্য নিয়েছেন-_'লন্‌ সন্‌ 
স্বরে গাজে, ঝন, ঝন, মাঝে মাঝে, শব্ধ করে স্তব্ধ ভ্রিসংসার ॥ চক্‌ চক্‌ চিকিমিকি, 
ধক্‌ ধক্‌ ধিকি ধিকি, সচঞ্চলা চপলার মালা । ঝম্‌ ঝম্‌ হয় জল, ধরাতল স্থশীতল, ঘুচে 
যায় সন্তাপের জালা ॥” “ফিরোজপুর যুদ্ধে জয় হয়েছে ইংরেজের, “শিখ শত্রু পরাভূত, 
ুদ্ধজয়ের উল্লাস প্রকাশে কবি ধবন্তাত্মক শব্দের ব্যবহার করেছেন_-“গাড়া গাড়া গুম 
গুম, ভাগা ডাগা ডুম ডুম, গুম গুম জয় ঢাক বাজে। ভভততভম্ভম্পপপপ 
পম্‌ পম্‌, ভম্‌ ভম্‌ ভেরী রাগ ভাজে ॥' 

পরিহাসময়তা ঈশ্বর গুণের কাব্য-ভাষার অপর বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত জীবনে 
কবি ছিলেন মজলিসী মান্য । অসাধারণ কৌতুকপ্রিয়। পরিহাসপ্রবণতা কবির 
জীবনে দেখা দিষেছিল এক'পরম সম্পদের মতো। এরই সহায়তায় জীবনে অঅন্র 
প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জয়ী হযেছেন কবি। তার “সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার 
কার্ধালয়টিকে তিনি কৌতুকাঁলাপের জমাট আড্ডায় পরিণত করেছিলেন। গুপ্- 
কবির কবিতায় সবসতার স্ষ্টি হয়েছে নানাভাবে । কখনো উইট বা বাক্‌-চাতুর্যের 
" প্রযোগ ঘটেছে । যেমন লক্ষণীয়, বুড়া শিবের স্তুতি’ কবিতায় কবির তির্ধক মন্তব্য- 
টুকু _ধর্মতলা ধর্মহীন গোহত্যার ধাম!’ কিম্বা ইংরেজি-শিক্ষিত যুবকদের ‘অনাচার’ 
বর্ণনা__ববাপ পুজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে? বর্ষা কবিতায় প্রবাসী পুরুষদের 
দুরবস্থা বর্ণন-প্রসঙ্গে কবির ক্ষিপ্র বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যটি ম্মরণযোগ্য--শষ্যায় ভার্ধার 
প্রা, ছারপোকা উঠে গায়, প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন।”. ফান ব। কৌতুকের 
বিস্ময়কর প্রাচুর্য দেখা যায় তাঁর কবিতায়। এগাওয়ালা ভঙ্গ্যামাছ”, 
পাটা’ কিংবা ‘আনারস’ কবিতার আছ্ন্ত কৌতৃকময়ূতা লক্ষণীয়। 'পাঁটা'র প্রশস্তি- 
কীর্ভন করতে গিষে কবি যখন বলেন--তুমি যার পেটে যাও সেই পুণ্যবান। 


পর বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


সাধু সাধু সাধু তুমি ছাগীর সন্তান।” তখন যেমন কৌতুকময়তার স্থা্ট হয়, তেমনই 
কৌতুকপ্রদ হয়ে ওঠে প্রীম্ম' কবিতায় কবির মন্তব্য--“ামাছি ঘামের ছেলে 
উঠে দেহ ছেয়ে । ঈশ্বরের সঙ্গেও কবির কৌতুকের সম্পর্ক_-হায় হায় কব কাষ, 
ঘটিল কি' জালা। জগতের পিতা হয়ে, তুমি হলে কালার (নিপুণ ঈশ্বর )। 
শ্যাটায়ার বা বিদ্রপ পরিবেশনেও কবি সিদ্ধহস্ত। ‘ছন্ন মিশনরি আলেকজাগডার 
ডফ সাহেবকে লক্ষ্য করে যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন কবি সে ভাষা আক্রমণাত্মক 
‘হেদো বনে কেঁদে বাঘ রাঙ্গামুখ বার । বাপ, বাপ, বুক ফাটে নাম শুনে তার! 
€কৌলীন্ত' গর্বে গধিত সমাজের প্রতি কবি-ভাষণেও বিজ্পের স্পর্শ__“বগলেতে বৃষ- 
কাষ্ঠ শক্তিহীন যেই। কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই ॥ 'পরমার্থ- 
সন্ধানী কবি বাহ্যিক আচার-আচরণ-সর্বত্ঘ অধ্যাত্ব-বিলাসকে বিজ্ঞপবিদ্ধ করেন__ 
পড়ুক কাঠের মালা, হাত থেকে খসে। জপরে মনের মালা, স্থির হয়ে বসে? 
হিউমার বা করুণ হাস্তরসের পরিমাণ অবশ্ত গুপ্ত-কবির কবিতায় পামান্তই 
দেখা যায়। 'নীলকর' সাহেবদের অত্যাচার উৎপীড়নে দুর্দশাগ্রস্ত চাষীদের কথায় 
কৌতুকপ্রিয় কবির ক হাহাকারে ভরে ওঠে--“নীলের দাঘন, ঠেঙ্গার গাদন, বাধন 
চমৎকার । হলো ভিটে মাটি চাটি সার |” আবার, কৌতুকপ্রিফতা বহ ক্ষেত্রেই 
বঙ্িমচন্্রকিত স্থূল ইয়াকিতে পরিণত হয়েছে । যেমন; ‘ইংরাজি নববর্ষ কবিতায় 
মাছিকে সম্বোধন করে কথিত কবির মন্তব্য--'ধন্য ধন্য হুত্র জীব ধন্য তুমি মাছি। 
তোর মত গুটি ছুই পাখা পেলে বাঁচি ॥৷ ইষাকি “বিধবাবিবাহ* প্রসঙ্গে '্জানহারা 
হয়ে যাই নাহি পাই ধ্যানে। কে পাইবে “সৎবাপ* মায়ের কল্যাণে সিপাহী 
বিদ্রোহের অন্ততম নায়িকা ঝাসির রাণী লক্ষ্মীবাঈকে নিয়েও কবির ইয়াকি--হাদে 
কি শুনি বাণী, ঝাসির রাখী, ঠোটকাটা কাকী। মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে 
নাকি? 

ঈশ্বর গুণের সমাজ-প্রসঙ্গাশ্রিত কবিতাগুলিতে ইংরেজি শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ 
দেখা যায়। যেমন, ‘ইংরাজি নববর্ষ কবিতায় হর্ষমুখর ইংরাজটোলার চিত্র রচনাষ 
ইংরেজি শষের স্থপ্রয়োগ_-“হিপ, হিপ, হুররে ডাকে হোল ক্লাস। ডিয়ার ম্যাডাম 
ইউ টেক্‌ দিস্গ্লাস?' ভোজনরসিক কবির ছদ্ম ক্ষেভ-প্রকাশক মন্তব্যটুকুও লক্ষণীয়. 
“ডোন্ট ক্যার হিনদুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম ৷' “বাবু চত্তীচরণ সিংহের খীষ্টধর্মামুরক্তি'কে 
উপলক্ষ করে কবি-মন্তব্য-_“আপন বিক্রমে হব রুশিয়ার কিউ। টেবিলে বসিব খেতে 
হাতে দিয়ে রিও ॥ ‘বড়দিন’ কবিতায় উৎসবমুখর কলকাতার বর্ণনা দেন কবি। 
দেখেন_আ্রুপ, পির, আদি আক্ুস, মেগ্ডিদ্‌। ডিকোষ্টা ডিরোজা জোনা, - 
ডিসোজা গামিস' ‘বাকে ঝাকে মহাজাকে' চলেছে । আর--পারে ড্রেপ' হন 
ফেস দেখা যায় বেড়ে! বাঁকা ভাবে কথা কন কালামুখ নেড়ে!" “নীলকর' 
সাহেবদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেছেন কবি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে। 
আবেদন জানির়েছেন--“৪মা কুইন, তোমার ইত্ডিয়াধাম রুইন কোরো নাকো’ কোনো 


ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার গঠনরীতি ৬১ 


কোনো স্থলে ইংরেজি শব্ববিশেষ কবির হাতে রূপাস্তরিত হয়েছে। যেমন, 
ইংরাজি নববর্ষ কবিতায় 3112০ হয়েছে “শিলিপর* (“শ্বেতপদে শিলিপর 
শোভা তাষ মাখা ?) ৭1৮৮০) হয়েছে “রিবিণ' ('রিবিণ উড়িছে কত ফরু ফরু 
করি।)। আবার, ফারসী, হিন্দী ও ইংবেজির বিচিত্র মিশ্রণে রচিত কবিতা- 
পংক্তিও কবি ‘বড়দিন’ করিতায় উপহার দিষেছেন_-সহিস বোলাও বগী ড্যাম ড্যাম 
হুট’ ('সহিস'-ফারসী--সাইস' | 'বোলাও-বোল্‌্+ আও । “বগী'€ইংরেজি_ 
0088 | ড্যাম" €ইংরেজি__1980 | হুট <( ইংরেজি--'0০০০।) 
দ্বিতীয়ত, ছন্দ-বৈশিষ্ট্য । তানপ্রধান ও শ্বাসাঘাভপ্রধান-_ প্রধানত এই ছুটি 
ছন্দেই গুপতকবি তাঁর কবিতাসমূহ রচনা করেছেন। আর অধিকতর গ্রীতিপক্ষপাত 
দেখিয়েছেন তানপ্রধান ছন্দের প্রতি। তানপ্রধান ছন্দে ১৪(৮+৬) অক্ষরের পয়ার 
রচনা তো আছেই (অষ্টব্য-_মায়া”, সাম্য”, “সংসার-কানন', ‘আত্মপর’, “সৎসঙ্গ', 
‘গুণী, ‘(রোজসই’, ‘ইংরাজি নববর্ষ, 'পৌষপার্বণ”, ‘বিধবা বিবাহ’, “বিধবাবিবাহ আইন’, 
ছন্ুমিশনরি', ‘পাটা’, প্রেম, প্রণয়ের প্রথম চুম্বন’, ‘প্রণয়ের আশা? শ্রিকুষের 
স্বপ্নদ্শন’, ভালবাসা “গ্রীষ্ম, “বর্ষার রাজ্যাভিযেক’, 'বসন্ত-বর্ণন» ‘সঙ্গীত বিদ্যা, 
‘কৃপণ’, “ভারতভূমির দুর্দশা’; ‘অথ মেনকার প্রতি গিরিরাজের উক্তি’, ‘ভাষা’ 
নানালাহেব", “দিল্লীর যুদ্ধ প্রভৃতি কবিতা ), ২০(৬+৬+৮) অক্ষরের লঘূত্রিপদী 
(জষ্টব্য-_ঈশ্বরের করুণা?, “তবজ্ঞান”, ‘পুত্র, '্রমরশিক্ষা', ‘অথ জনক-জননীর প্রসঙ্গে 
শিবের প্রতি উমার করুণা -বচন; প্রভৃতি কবিতা), ২৬(৮+৮+১০) অক্ষরের দীর্ঘ 
ত্রিগদী (ভ্ব্য--প্রার্থন২ সংসার-জাতা” “সংসার-সমুত্র'ত “কাল” 
‘প্রভাত’, বর্ষজ্ঞান”, ‘মিশনরি’, ‘স্বনিষাত্র,' “প্রেম-নৈরাশ» ‘প্রণয়, “বর্ষা, “বৃষ 
শরছর্ণন’, ‘শীত’ প্রভৃতি কবিতা) এবং ৩০ (৮+৮+৮+৬) অক্ষরের দীর্ঘ ত্রিপদীও 
(ভ্ষ্টব্য_“স্বায়স্ভুব মমুর বিশ্বদর্শন', ‘শরীর অনিত্য, ‘সব ভরপুর’, “সব হায় ফাক” 
‘কিছু কিছু নয়,” “তত্ব' প্রভৃতি কবিতা ) রচনা করেছেন কবি। তানপ্রধান ছন্দের 
প্রয়োগে গুপ্কবি যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন কবিতা-পংক্তির সহাষতায় তার দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যেতে পারে 
ক. ১৪ (৮+৬) অক্ষরের পয়ার_- 
বাধিয়াছে দলাদলি ৷ লাগিয়াছে গোল ৷" 
বিধবার বিয়ে হবে। বাজিয়াছে ঢোল | খনৰ যাত 
খ. ১১ (৬4-৫) অক্ষরের একাবলী-_ 
শুনিয়া বধির ৷ হতেছি কানে। 
সহে না সহে না। সহে না প্রাণে ॥ (ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা) 
গ. ১০ (৫4-৫) অক্ষরের ছন্দ_ 
_. হেগুণনিধি। বিফল নিষি। 
এ নহে বিধি। বিদিত বিধি (ফিরোজপুর যুদ্ধে জয় ) 
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ঘ. ২০ (৬+৬+৮) অক্ষরের লঘু ত্রিপদী__ 
ওহে জীবগণ জগতে ভ্রমণ 
করিয়া কি লাভ কর। (গগনগুকু ) 
ঙ. ২৬ (৮+৮+১০) অক্ষরের দীর্ঘ ত্রিপদী_ 
শিখ সব এসেছিল খল খল হেসেছিল 
নেচেছিল সেনা শত শত । ( শিখ যুদ্ধ ) 
চ. ৩০ (৮4৮4৮4৩৬) অক্ষরের দীর্ঘ ত্রিপদী-_ 
কোথা হতে আসিয়াছি, কেন জন্ম পাইয়াছি, 
কেন বা জীবিত আছি, না হয় নির্ণয়। (স্বায়ভুব মন্ুর বিশ্বদর্শন) 
শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ প্রযোগে কবির নৈপুণ্যের অন্ততম টা “পৌষড়ার গীত’ 
কবিতাটি । যেমন-_ 
তাজা ভাজা ৷ পুলি দিয়ে, 
আঁয়েস পুরে । পায়েস খেয়ে, 
হেঁকুর হেকুর। টে কুর তুলে, 
শুক্ছে স্থথে। ছর্ণপর-খাটে । 
পুলি-পায়েস খেয়ে ঢো'কুর তোলার শবটুকুও যেন কৰি এ ছন্দে তুলে ধরতে সমর্থ 
হয়েছেন। 
অন্ত্যমিলের প্রষোগেও কবি বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন । যেমন 
১. দ্বিমাত্রক অন্ত্য মিল 
গুরু গুরু গুরু গুরু, সকলেই কয় । 
গুরু রব গুরু বটে, ফলে গুরু নয়! SLT 
২. ত্রিমাত্রক অন্ত্য মিল 
লও তুমি যত পার, শাস্ত্রের সন্ধান । 
হও তুমি পৃথিবীর, পত্তত প্রধান ৷ ('শাঙ্রপাঠ ) 
৩. ক্রিয়াপদের মিল_ - 
উহ্নে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া | 
চাউনি কর্তার পানে কাছুনি কীদিয়। 1 ( পৌষপার্বণ ) 
>: 38, জোড়া মিল 
_ মিছে কেন ভ্রমিলাম মেলায় মেলায় ৷ 
মিছে দিন হারালেম খেলায় খেলায় ॥ (ভবসিন্ধু ) 
তৃতীয়ত বিচার্ধ গুধকবির অলঙ্কার প্রয়োগের বিশেষত্ব । অর্থালঙ্কারের তুলনায় 
শব্খালক্ষার প্রয়োগেই কবির অধিক ঝোক। শব্খালঙ্কারের ক্ষেত্রে যমক ও অমুপ্রাসের 
প্রতিই কবির অধিক আসক্তি। যেমন, যমক প্রয়োগের বৃষ্টান্ত-_ 
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১. বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে । আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ 
ফুটে ! (ইংরাজি নববর্ষ কবিতায় বিবিদের প্রসঙ্গে গুধ-কবির কৌতুক- 
পূর্ণ মন্তব্য। ‘রোজ’--প্রত্যহ ; ‘রোজ’ (২০৪০)-গোলাপ |) 

২. গঙ্গাজলে- গঙ্গাজল অঙ্গ ধুয়ে আসি। (“পৌষ-পার্বণ করিতায় মকর 
সংক্তান্তির সনের জন্ত এক নারী কর্তৃক অন্য নারীকে আহ্বান । গঞ্গাজলে' 
-_গজ্ার জলে; গঙ্গাজল--সই |) 

৩. গ্রাপ্ট করি গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ । কালবিল কাল বিল করিলেন 
পাস॥ (ব্ধিবাবিবাহ আইন’ পাস (১৮৫৬) সম্বন্ধে কবির মন্তব্য| 
গ্রাপ্ট'_ মঞ্জুর; গগ্রান্টের' গ্রান্ট সাহেবের । তৎকালীন লাটসাহেব। “কাল- 
বিল'_810 J. ড/,001%1]1, তৎকালীন বিচারপতি; “কাল বিল’ 
সর্বনাশ। 011 বা আইন অর্থাৎ বিধবাবিবাহ আইন । ) 

৪. শাখা পরে আখি মুদে আছে পাখী সব। চরে আর নাহি চরে নাহি 
কলরব ॥ ( গ্রীষ্ম’ কবিতায় নিদাঘতপ্ত পাধীদের সম্বন্ধে কবি-মন্তব্য । 
ণরে"_-চড়াভূমিতে ১ “চরে”__বিচরণ করে ।) 


অন্ুপ্রাস প্রয়োগের দৃষ্টান্ত | 
১. চিকন চিরুনী চারু চিকুরের জালে (‘ইংরাজি নববর্ষ | চ’ ও “এর 
অন্ুপ্রাস। ) 
২. কষিত কনককাস্তি কমনীয় কায় ( ‘এণ্ডাওয়ালা তপ্যামাছ’। ‘ক’ ও ‘ন’-এর 
অমুপ্রাস ) 


৩. মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখ আর নাহি স্পর্শে, প্রজারা নহে হর্ষে, সবাই 
বিমর্ষে। এমন সোনার বর্ষে, খাসের বর্ষে, কেবল বর্ষে যাতনা । ( নীলকর ।, 
মধ্য ও অন্ত্যান্প্রান লক্ষণীয় |) 

৪. জমি চুণচে, দিন গুণ চে, কেবল বুন্চে বীজ, দোহাই না শুন্চে একটি বার | 
(নীলকর? | ‘’ (‘ন’) ও ০চএর অন্প্রাস।) 

গ্লেষ প্রয়োগের দৃষ্টাস্ত__ 

কে বলে.ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর ৷ যাহার প্রভায় প্রভা পায় গ্রভাকর ॥ [ প্রথম 
অর্থ ঈশ্বর (ভগবান ) গুপ্ত একথা কে বলে? তিনি চর/চর ব্যাপ্ত ! যার প্রভায় 
প্রভাকর ( সুর্য ) আলোকিত (প্রভা পায়)! দ্বিতীয় অর্থ ঈশ্বর (কবি) গুপ্ত একথা 
কে বলে? তিনি চরাচর ব্যাপ্ত। ধার প্রভায় (প্রতিভায় ) প্রভাকর (সংবাদ 
গ্রভাকর ) প্রভা পায় । ] | 

অর্থালঙ্কার প্রয়োগ-প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় উপমার কথা। গুপ্তকবির 

কবিতায় উপমা প্রাচুর্য লক্ষণীয়। উপমাগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই স্থপ্রযুক্ত । ‘পৌষপার্বণ'-এর 
দিনটিতে পল্লী গ্রামে উপস্থিত হয়ে কবি দেখেছেন-_কর্তাদ্বের গালগল্প গুড়,ক টানিয়া 
কাঁঠালের গুড়িগ্রায় ভুড়ি এলাইয়া ৷ “ভুড়ি'র সঙ্গে কাঠালের গুড়ি'র উপমাতে 
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কবির মৌলিকতাই প্রমাণিত হয়। উপমার অভিনবত্বে এণ্ডাওয়ালা তক্যযা মাছ, 
কিংবা ‘আনারস’ আমাদের মনোষোগ আকর্ষণ করেছে৷ তপ্যামাছের পরিচয় 
প্রদান করেছেন কবি একটি মাত্র উপমায়--গালভরা গৌপদাড়ি তপস্থীর প্রায় ৷ আর 
বাংলার লোকসমাজে স্থপরিচিত একটি ধাধা হয়েছে আনারসের উপমা--“বন হতে 
এল এক টিয়ে মনোহর ৷ সোনার টোপর শোভে মাথার উপর ॥ “পৌষড়ার গীত’ 
কবিতায় পৌষ-পাৰ্বণ-স্থথে বঞ্চিত দারিক্র্য-পীড়িত কবির মনোবেদনার সার্থক 
অভিব্যক্তি ঘটেছে একটি উপমায়--“বিষ হারাপো ঢোড়ার মত, অভিমানে মরি 
ফেটে, গ্রীষ্মের দাবদাহের প্রতিক্রিয়া-চিত্রণে কবি যে উপমার সাহায্য নেন তা. 
কৌতুকপূর্ণ_‘কত জল খাই তার নাহি পরিমাণ। ডাগর হইল পেট 
সাগর সমান ॥ 
অনেকগুলি কবিতার নামকরণে গুধ-কবির বূপক-প্রীতির পরিচয় আছে। যেমন, 
'ংসার-ধাতা?, “সংসার-সমুদ্র” “সংসার-রন্দম, 'মনপথিক” গগনগুক প্রভৃতি 
কবিতা। এই সমস্ত কবিতায় কবি সংসারের সঙ্গে যাত, সমুদ্র বা রক্গমঞ্চের অভেদ 
সম্পর্ক আরোপ করেছেন। মনকে পথিকরূপে অধবা গগনকে গুরুরূপে কল্পনাতেও 
এই অভেদত্ব লক্ষণীয়! “মনপথিক'কে সম্বোধন করে কবির উক্তি এ-প্রসজে 
ম্মরণযোগ্য-_'হথাদে হে পথিক মন, কোথা যাও একা । ভ্রমের গহন বনে পাবে কার 
দেখা?’ মায়া’ কবিতায় কবির কাছে এই বিশ্ব এক নাট্যশালা রূপে প্রতিভাত 
হয়েছে--“বিশ্বরূপ নাট্যশালা দৃশ্য মনোহর শোভিত স্ুচারু আলো হুর্য শশধর ॥ 
স্বভাব স্বভাবে লয়ে সম্পাদন ভার। করিছে সকল সুত্র হয়ে সুত্রধার জলধর 
বাদ্যকর বান্ধ করে কত। সমীরণ সঙ্গীত করিছে অব্রিত॥ ছয়কালে ছয়কাল 
হয় ছয়রূপ! রঙ্গভূমে রঙ্গ করে ভাড়ের স্বরূপ! অধিকারী একমাত্র অখিল 
পালক । আমরা সকলে তার যাত্রার বালক ৷’ যে পদ্ধতিতে কৰি ‘বিভুর 
পৃজাঁ করতে চান তাও ব্রপকাশ্রিত__প্রেমপুষ্প শস্ধানীর ভাব-বিদ্বদল। সবে 
মাত্র আছে এই পুজার সম্বল ॥ | 
পগুধ্ধকবির কবিতার ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার সম্পর্কে এতক্ষণ যে আলোচনা হলো! 
তার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে 
১. প্রচলিত কাব্যধারার অন্গসরপণেই তার বাড গড়ে 
উঠেছে! কবিতার আঙ্গিক-ভাবনাতে যার প্রভাব পড়েছে। 
পূর্ববর্তী কবি ভারতচন্ত্র, রামপ্রসাদ এবং কবিওয়ালাদের কাব্য ও গানের 
নানা বৈশিষ্ট্য দ্বারা গুধ-কবি প্রভাবিত হয়েছেন। মৌখিক বাক্রীতি, 
প্রবাদ-প্রবচন ও কথ্যশব্দের বহুল প্রয়োগ ভার্তচন্দ্র ও রামপ্রসাদের কাব্য . 
ও গানে দেখা যায়। বাক্‌-সংহতি ও বাক্চাতুর্য ভারতচন্দ্রের কাব্যভাষার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ধ্বন্তাত্মক শব্দ কিংবা ক্লেষষমক অন্থপ্রাসের প্রয়োগ- 
প্রাচূর্য ভারতচন্দ্রের কাব্যে, রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালাদের গানে লক্ষণীয় 


l ঈশ্বর গুধের কবিতার গঠনরীতি ৬৫ 


' প্রতিদিনের পরিচিত জীবন থেকে উপমা ও রূপক সংগ্রহে পূর্ববর্তী 
কবি রামপ্রসাদ বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন । 

. সমাজ-প্রসঙ্গাপ্রিত কয়েকটি কবিতাষ কিছু ইংরেজি শব্দ প্রয়োগের কথা বাদ 
দিলে ঈশ্বর গুপ্তের ভাষাকে ‘খাটি বাংলা ভাষা’ বলতে বাধা নেই! বিষয়ের 
প্রয়োজনেই এ সমস্ত ইংরেজি শব্দ গুপ্ত-কবি ব্যবহার করেছেন। তাঁর 
কথনরীতি সম্পূর্ণ বাঙালী ধরনের। ঘরোয়া অন্তরঙ্গ ভঙ্গিটি অত্যন্ত 
উপভোগ্য । 

| চা চর EO EE 
ঠাকুরের গদ্যে অহস্থত হয়েছে। বিহারীলালের প্রথম দিকের কাব্যসমূহে 
এবং দীনবন্ধু মিত্রের নাটক-প্রহসনে ঈশ্বরগুগ-সলভ প্রবাদ-গ্রবচনের প্রাচু্ 
লক্ষণীয়। দীনবন্ধু মিত্রের কাব্যে ও নাটক-গ্রহসনে পরিবেশিত ছড়াষ 
গুরু ঈশ্বর গুণের কথনভঙ্গির প্রভাব পড়েছে। 

+ বিদ্ৰূপাত্মক ও কৌতুকপূর্ণ ভাষা রচনায় গুপ্ত-কবির নৈপুণ্য অনস্বীকার্য 
তার বহু-নিন্দিত স্থল রুচির কথ। মনে রেখেও একথা স্বীকার করতে 
বাধা নেই। 

ঈশ্বর গুপ্ত শুধু ‘কবি’ নন, 'কবি-সাংবাদিক'। তীর কবিতার ভাষায় 
সাংবাদিক ্থলভ খু বলিষ্ঠ একটি ভঙ্গি লক্ষণীয়। 


, অবশ্য কবিওয়ালাদর ভক্ত গপ্ত-কবি যে মাঝে মাঝে শবক্রীড়ায় মেতে 


উঠেছেন তাও অনন্বীকার্ধ। 

. পারের আট-ছয় মাত্রার পর্ব বিভাগের রীতি প্রাকৃ-ঈশ্বর গুপ্ত পর্বের বাংলা 
কাব্যে তেমন স্থনিরূপিত নয়। মধ্যযু্ীয় বাংলা কার্যসমূহ যেহেতু 
ছিল গেয়, সেই হেতু ছন্দের ক্রাট গানের সুরে ঢাকা পড়ে ষেত। ঈশ্বর 
গুণের হাতে পক্নারের পর্ব-বিভাগ হয়ে উঠলো! স্থনিয়মিত ও স্থৃনিরূপিত । 

. অর্থালঙ্করের ক্ষেত্রে উপমা ও রূপক ব্যতীত অপর কোনে! অলঙ্কার স্বপ্টিতে 
গপ্তকবি বিশেষ মনোযোগ দেখাননি। শব্দালঙ্কারের প্রতিই তার 
অধিকতর পক্ষপাত দেখা ষাষ। 


, স্্প 


সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের 

সামাজিক প্রেক্ষিত 

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 

গ্রামীণ সমাজের উপর ধনতান্ত্রিক সমাজের অভিঘাত , 

আমাদের গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেইজন্ত গ্রামের সমাজও ছিল দৃঢ়বন্ধ। শ্রেটিকুল 
বন্দরে বন্দরে নৌকা বাঁধতেন, সার্থবাহ, চলত এশিয়ার বিভিন্ন মরু প্রান্তরে |: কিন্ত 
সমগ্র সমাজের দিক থেকে দেখলে এদের সংখ্যা বেশি নয। অর্থাৎ সামাজিক ছকের 
( social mode ব। pattern ) দিক থেকে বলা যায়, গ্রাম ছিল মোটামুটি ্বয়ংসম্পূর্ণ . 
এবং সমাজ সে হিসেবে ঘনসম্বন্ধ । দুব-দুরান্তরে লোকের চলাচল খুব কম ছিল, সুদূর 
দেশের বাজারের ( “মার্কেট” ) জন্য পল্লীগ্রামে কেউ জিনিস উৎপাদন করত 'না-যা-ও 
বা করত (যথা মস্লিন ) তা-ও মুঘল আমলের শেষ দিকে (খ্রীঃ- অষ্টাদশ শতকে ) 
লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তেমনই সামাজিক ক্রিয়াকর্মে চাদরটা কাঁধে ফেলে একবার ' 
এ পাড়া ওপাড়া সকলের দ্বারস্থ হলেই চলত--এখনকার মতো আত্মীয়-স্বজন দৃর- 
দূরান্তরে ছড়িয়ে ছিল.না। সকাল থেকে সন্ধ্যে দেখা হ'ত পরস্পরের সঙ্গে, হাজাশুধা 
হলে সকলেই সমান উদ্বিগ্ন, বান ডাকলে সকলেরই সমান সর্বনাশ, দোল ছুর্গোৎসবে 
সকলেরই সমান আনন্দ। ধনতান্ত্রিক সমান্জ ব্যবস্থা ও সভ্যতার আক্রমণে আমাদের 
এই ছক বা প্যাটার্ন-টাই গেল ভেঙে (যেমন ভেঙে গিয়েছিল ইয়োরে।পে)। অথচ, 
“ তার জায়গায় নোতুন বলশালী ধনতান্ত্রিক সমাজেরও উদয় হল না (যেমন উদয় 
হয়েছিল খ্রীস্টান অষ্টাদশ শতকের ইয়োরোপে )| তার ফলে জন্ম নিল 'এক পঙ্গু 
.বিকলাঙ্ কিন্তৃতকিমাকার পদার্থ। এক শতাব্দী আগেও কার্ল মার্কস বুঝতে ভুল ' 
করেন নি যে, রেলপথ বিস্তার করে ইংরেজ্জ ভারতবর্ষে এক স্বদূরপ্রসারী বিপ্লব 
ঘটাচ্ছে। গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং সেই সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ বাধন গেল ভেডে | 
অবশ্য তা একদিনে হয় নি, দু-দশ বৎসরে হয় নি, দু-তিন পুরুষে হয়েছে। তারাশংকর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা (১৯3২ )পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩) উপন্তাসে এই ভাঙনের, 
পালাবদলের ছবিটি চমৎকার ধরা পড়েছে । চেষ্টা করেও এই ভাঙনকে রোধ করা 
যায় না, ইচ্ছে থাকলেও পূর্বেকার আছ্মীষবোধ কিরিয়ে আনা যায় না,--তা এই 
উপন্যাসটিতে দেখানো হয়েছে । 


_ গ্রামীণ শ্রেণিবিন্তাসের পরিবর্তন 


ই ক্ষতি- 
সাধন করেছিল তার পরিচয় দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাসে । তারচেয়ে 


সাম্প্রতিক বাংলা উপন্তাসের সামাজিক প্রেক্ষিত- "৬৭ 
অনেক বেশি ক্ষতি সাধিত হল প্রত্যক্ষ ইংরেজ শাযনে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি 
ভেঙে পড়ছিল। কেবল তাতিরা নয়, আরো অনেক কুটির-শিল্পনির্ভর . সম্প্রদায়ের 
সর্বনাশ ঘটেছিল। ইংরেজ শাসক এই দেশকে কাচা মালের যোগানদার ও তৈরী মালের 
‘বাজার’ রূপে ব্যবহার করতে চাইল।. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমৃদ্ধির মূল এখানেই। 
উনবিংশ শতাব্দের প্রথম পাদে আর্থনীতিক সর্বনাশ পুরোপুরি ধরা পড়ল । 

"গ্রামের অবস্থা ক্ষয়িষ্ণু হতে আরম্ভ হল। যা ছিল কুটিরশিল্প তা সব নষ্ট, হয়ে 
সমস্ত লোক কৃষিনি্ভর হয়ে পড়ল। অন্তত ১৮২৫ সাল হতে জমির উপর জনসংখ্যার 
চাপ পড়তে লাগল অত্যধিক । জমির সন্ধানে এমন কি জেলা ছেড়ে বাইরে যাওয়া 
কিছুকালের মধ্যে মারস্ত তো হলই (১৮৫* সাল নাগাৎ সুন্দরবন হাসিল আরম্ভ 
হযেছে), সেই সঙ্গে বাংলাদেশ ছেড়ে বাইরে যাওযাও যে শুরু হয় নি তাও নয়। হান্টার 
সাহেব লিখেছেন, ১৮৭০ সালেও বাকুড়া থেকে আসামে কুলি চালান হচ্ছিল। 

“সেই সঙ্গে অর্থ নৈতিক দিক থেকে গ্রামীণ-শ্রেণিবিস্তাস অন্যরকম হয়ে গেল। 
- মুসলমান আমলে সরকারী তহবিলের একমাত্র সম্বল ছিল ভূমিরাজন্ব, অন্য রাজস্ব 
থাকলেও তার পরিমাণ উল্লেখষোগ্য ছিল না। কাজেই যতই অত্যাচার-অবিচার 
থাক না কেন, শেষ পর্যন্ত স্বর্ণডিম্ব-প্রসবিনী মুরগীটা কোনরকমে বেঁচে থাকে সে 
চেষ্টাটুকু না করলে চলত না । এর একটা পরিচয় পাওয়া যায় তকশীম আর হস্তবুদের 
তফাতে। মুসলমান আমলের প্রথম দিকে ছিল তকশীম, অর্থাৎ চাষী কর্তৃক উৎপন্ন 
ফসলের উপর রাঁজন্বের নিরিখ নির্দেশ । ফসল না হলে বা কম হলে চাষীর গাষে 
লাগত না। তারপর ব্যবস্থা বদলে গেল। স্থাপিত হল হ্তবুদ, অর্থাৎ চাষীর 
. মোটামুটি আন্দাজী আয়ের উপর স্থারী নিরিখ। বস্তুত: লাভ হোক আর নাই হোক, 
কর দিতেই হবে। ইংরেজ এই- হস্তবুদ ব্যবস্থা তো প্রচলন করলেনই, সেই সঙ্গে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং বিভিন্ন প্রকার প্রজান্বত্ব আইন এমনভাবে জুড়ে দিলেন যে, 
গ্রামাঞ্চলের সমস্ত চেহারাই গেল বদলে । পূর্বে জমির উপর শোষণকারী শ্রেণী বহু 
ছিল না__ছু-একটি মাত্র ছিল। এখন বহু শ্রেণী গড়ে উঠল. দ্বিতীয়ত, চাষী খাজনা 
ইত্যাদি দেওয়ার পরও যদি কোথাও সামান্ত লাভবান হত সেইটুকু কেড়ে নেবার 
ব্যবস্থা হয়েছিল ১৮৫৯ সালের রেন্ট আযাক্টে। 

"এ সবের সোজা ফলটা হল এই যে, গ্রামে যেসব নতুন নতুন: শ্রেণী জেগে উঠল 
তাদের আর কোনোক্রমেই একট] বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যেও, এক করা গেল না। 
থাগ্ঘ-খাদকের সম্পর্কে পড়ল ক্ষরধার শান । উদ্দেশ্য উপায় লক্ষ্য আশা আনন্দ আর- 
_ একমুখীন রইল না। চোরের আনন্দ রাত্রিকালে; মহাজনদের ও খাজনা প্রাপকদের 

আনন্দ অনাবৃষ্টি-অজন্মায়। তাহলেই বাকী খাজনার দায়ে-জমি ছাড়িয়ে অন্ত 
লোককে চড়া সেলামীতে বন্দোবস্ত করা ষাবে। তা ছাড়া পূর্বে জমিদারের! যতখানি 
সামস্ততাস্ত্রিক ছিলেন এখন আর ক্রমেই তা রইলেন না। জমিতে বণিকবৃত্তিই হল 
কর্ণওয়ালিশী ব্যবস্থার নীট, ফল!” ( বিমলচন্্র সিংহ, সংস্কৃতির রূপাস্তর প্রবন্ধ)! 


৬৮ - বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


এদিকে কলকাতা শহর জাকিয়ে উঠল। জধিদারেরা কলকাতামুখী হলেন। 
প্রজাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রইল কেবল টাকা দেওয়া-নেওয়ায়। (সামস্ততান্ত্রিকতার ) 
হাতের মার বন্ধ হয়ে দেখা দিল ( কর্ণওয়ালিশী বণিকবুত্তির ) ভাতের যার। উপবের 
স্তরে এলো শহুরে সভ্যতা, অথচ নীচের স্তর রয়ে গেল গ্রামীণ। তখন আর ভাবের 
এঁক্য, আর্থিক সমাজের এক্য, কোনো কিছুই রইল না। গ্রামীণ সমাজ গেল ভেঙে। 
ছোঁল-ছুর্গোৎসব আনন্দও ক্রমশ গেল মরে । 

সমাজতা ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবর শহরের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন এইভাবে 

(ক) শহরের সীমার বাইরের গরদেশ থেকে তার বিচ্ছিন্নতা; 

(খ' শহুরে লোকদের মধ্যে ব্যক্তিগত পারস্পরিক আলাপ-পরিচয়ের অভাব) 

(গ. কৃষির বদলে ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকুরির উপর অধিক নির্ভরশীলতা ; 

(ঘ) অর্থনৈতিক তথা জীবিকাক্ষেত্রের বৈচিত্র্য ; 

(উ) স্থায়ী বাজ্জার (মার্কেট )__অর্থাৎ ব্যাপকতম অর্থে ব্যবসায়িক ক্রয় বিক্রয় 
বা বিনিমধ ক্ষেত্রের প্রাদুর্ভাব। (Max Weber, ‘The City’, Collier Books, 
1962, pp. 71-74.) . 

শহর-জীবনের এইসব লক্ষণ মানুষকে গ্রাম থেকে, গোষ্টিজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে আনে। 


শহুরে সভ্যতার সুচনায় বঙ্গদেশ 

দু'শ বছরে কালচারের কেন্দ্র নবদ্বীপ থেকে সরতে সরতে ভাটপাড়া হয়ে শেষ 
পর্যন্ত অধিষ্ঠিত হল শোভাবাজারে মহারাজ নবকৃ্ণ দেবের ছত্রচ্ছায়ায়। অধিষ্ঠিত হল 
বেনিয়ান মুৎস্থদ্দির পৃষ্ঠপোষকতায় । তারপর ক্রমে ক্রমে হিন্দু কলেজ (১৮১৭) ও 
বিভিন্ন কলেজ আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় (১৮৫৭) তার চেহার! 
অন্তরকম হয়ে গেল। আগে গ্রাম আর শহর ছিল পরস্পরের পরিপূরক, এখন তা 
পরস্পরের বিরোধী । এখানের শহুরে সভ্যতা ( urban civilisation ) দেখ| দির্ল। 

শহুরে জীবনের পূর্বধৃত লক্ষণগুলি ধীরে অথচ নিশ্চিত গতিতে আমাদের 
_ সমাজে দেখা দিতে লাগল। নীট ফল হল, কলকাতার সভ্যতা ও কালচার বঙ্গদেশ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেবা দিল। বাণিক্যকেন্দ্র বন্দর রাষ্ট্রশক্তির পীঠস্থান কলকাতা 
স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন রূপ নিতে লাগল। কলকাতার বাইরে যে বঙ্দদেশ তার সঙ্গে 
কলকাতার আর্থিক যোগ রইল না। গ্রামীণ সমাজে অধিবাসীদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত 
পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তা শহুরে জীবনে রইল না। কৃষির স্থলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও . 
বুদ্ধিবৃত্ির উপর নির্ভরশীলতা দেখা গেল। জীবিকাক্ষেত্রে এলো বৈচিত্র্য. 
অর্থনৈতিক জীবনের ঘটল প্রসার । শহুরে মান্য ধীরে ধীরে গ্রামকে ভুলে গেল। 
গোর্টিগত বন্ধন ও দায়িত্ব শিখিল হল, ট্রাভিশন ও ধর্মবিশ্বাস শিথিল হল, নৈতিক 


> 


পাশ্রতিক বাংলা উপস্থাসের সামাজিক প্রেক্ষিত ৬১ 


জীবনাদর্শ শিথিল হল। তার পরিবর্তে এলো শঙ্ছরে জীবনের হৃদয়হীন অমানবিক 
/ প্রবল ভারের বোধ । নাগরিক বৃত্তির সঙ্গে শিখিলনীতি ভোগপ্রবৃত্তির যোগ ঘটল।- 
শহরে জীবনযাক্রার গতিবেগ ও তীব্রতা মানুষকে তার পূর্বতন সংস্কার-আশ্রয় থৈকে 
বিচ্ছিন্ন করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আ.ত্ন্খপরায়ণতার পথে। এই ভেসে-যাওয়া 
সম্প্রদায় হল গত শতকের গোড়ার 'দিকে ইয়ং বেল ও শেষের দিকে বিলেত- 
ফের্ভা সম্প্রদায়। 
ভাসিয়ে নিয়ে গেল বটে, কিন্ত সবাইকে নিয়ে যেতে পারল না। আধুনিক 
পাশ্চাত্য জীবনযাত্রাকে সবাই গ্রহণ করতে পারুল না। ইংরেজি শিক্ষা দেশে যে 
নতুন শ্রেণীবিভেদ সৃষ্টি করেছিল, তার ফল হুল বিষময়__নোতুন ব্রাহ্মণ হল 
ইংরেজি-জানা মুষ্টিমেয় সঙ্দায়, নতুন অচ্ছুৎ হল ইংরেজি-না-জানা বৃহত্তর সম্প্রদায়। 
গ্রামীণ সভ্যতা আর শহরে সভ্যতা, ইংরেজি-শিক্ষিত আর ইংরেজি-অশিক্ষিত 
সম্পরদায়_এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলল। সংস্কৃতি হয়ে দাড়াল নিছক 
শহরাশ্রধী মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি। পূর্বের মতো গ্রামের লোকে আর তার অংশীদার রইল 
না, নীচের সুরের লোকও নয়। বঙ্গসংস্কৃতির অভ্যন্তরে দেখা গেল প্রকাণ্ড বিভেদ, 
যা এর পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। | 


শহরাশ্রয়ী সংস্কৃতির বিকৃতি ও বিচ্ছিন্নতাবোধ £ সাহিত্যের উৎসভূমি 
এই গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন, ইংরেজি-শিক্ষিত, সংস্কৃতি-অভিমানী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
হাতেই সা হল আধুনিক বাংলা ‘সাহিত্য । এই নোতুন মধ্যবিত্তহষ্ট সাহিত্য ও 
কলাহটি হল উচ্চাঙ্গের। কিন্ত তা সমাজের সকলের ভোগে এলো না। অন্ত দেশে 
নবজাগরণের ক্ষেত্রে অন্তান্ত শ্রেণীও থাকে, যারা সংস্কৃতির অগ্রগামী না হোক, অস্তত 
তার ধারক ও পোষকও বটে । এখানে তার চিহ্নমাত্রও রইল না। ফলে মধ্যবিত্ত 
- সমাজ হল অমূলতরু, আকাশ-আলো-করা ফুল। যে মাটি থেকে তারা প্রাণরণ 
সংগ্রহ করতে পারত তার সঙ্গে যোগ রইল না। তার ফল হয়েছে মারাত্মক । এই 
সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে অদ্ভূত, কিন্তু তা ব্যাপক হয় নি। জীবনযাত্রায় একালে দেখা 
গেল দুল জ্য্য ব্যবধান- গ্রামের মানুষের সঙ্গে শহরের ও শিল্পাঞ্চলের মানুষের কোনো 
সম্পর্ক রইল না। তার ফলে অনুভূতির খণ্ডীভবন আর সেই সঙ্গে সংস্কৃতির খণ্ডীভবন 
হয়েছে ক্রুত। 


সংস্কৃতির নবসংকট £ পাঁলাবদলের নোতুন পর্ব £ ১৯৪৩-৫০ খ্রীস্টাবদ 
একালে বঙ্গদেশে পালাবদলের সুচনা হয়েছে ১৯৪১ খ্রীন্টাব্দে ! জাপানের আক্রমণে 
* পধুরিস্ত ইংরেজের বর্মা রণক্ষেত্র থেকে পলায়নের পর থেকেই বলগদেশ তথা ভারতবর্ষের 
সংকট ঘনিয়ে এসেছে । আগষ্ট বিপ্লব (১৯৪২), জাপ-আক্রম্ণ-পযুদস্ত ইংরেজের 
বঙ্গদেশে পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন, বিশ্বসমরের ঢেউ ( ১৯৪৩-৪৫ ), পঞ্চাশের মন্বস্তর 
- (১৯৪৩), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশবিভাগ ও খণ্ডিত দ্বাধীনতা-প্রাঞ্ধি 


‘do | বাংলা সাহিত্য পত্রিকা | 
(১৯৪৭ ), ভিটে-মাটি ছাড়া লক্ষ লক্ষ পূর্বব্ীয়ের খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে আগমন ( ১৯৪৮ 
৫০ ), আজো যার বিরতি ঘটেনি, সমরাস্তিক পর্বে ( ১৯৪৩-৪৫ ) কলকাতার সমাজে 


সাধিক বিপরবদ-_ সব মিলিয়ে বলদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক ভিত্তিভূমি 
ধ্বসে গেছে। 


সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের সামাজিক প্রেক্ষিত £ সার্ধিক সংকট 


সাম্প্রতিক ব্লতে আমরা স্বাধীনতা-পর্ব্তী পঁচিশ বছরকেই ধরছি । ১৯৪১ 
থেকে ১2৫০. খরীষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশ যে-সব বিপদ ও বিপর্যয়ের মধ্য দিযে গিয়েছে, 


পূর্ববর্তী পাচ শতাব্দীতেও তত বিপদ ও বিপর্যয় ঘটে নি। দেশ-বিভাগের ফল যে. 


কতো! ব্যাপক ও দুরবিস্তারী হতে পারে তা সেদিনকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ 
কল্পনাও করতে পারেন নি। ১৯৪৭-৭২ খৃঃ এই পঁচিশ. বছরের আলোচনায় 
পূর্ববর্তী দশ্‌ বছরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনিবার্ষভাবে এসে পড়ে । এই কালের সংকট, 
সাধিক সংকট । 

মনে রাখতে হবে, সাধির্ক পকেটের কলে সামাজিক বিন যুক্তিনির্ভর যাস্ত্িক 
ব্যবস্থ৷ যখন ভেঙে পড়ে, তখন ব্যক্তি না পারে নিজেকে রক্ষা করতে, না পারে 
সমাজকে রক্ষা করতে । সন্ত্রন্ত নিবীর্ধ অসহায়তার কবলে সে আত্মসমর্পণ করে । 
শ্রেণীতে শ্রেণীতে ষখন ব্যবধান দুস্তরও দুল জন্য তখন সমাজকে বাচাতে পারেন সমাজ- 
নেতারা! কিন্তু সর্বব্যাপী অবক্ষয় ও অরস্ততার দিনে সমাজ-নেতারাও ব্যর্থ ও পরাস্ত 
হন। অব্তারবাঘ, গুরুবাদ ও মুড অন্ধ সংস্কারের দাসত্ব করে যে মানুষ, তার 
পরিত্রাণের কোনো উপায় থাকে না। তার উপর দেশব্যাপী ব্াষ্ট্রবিল্পবে, সামাজিক 
যুক্তিনি্তর ' ব্যবস্থার সংকটমুহূর্তে মানুষ যখন -পরনির্ভরতায় ও পরনির্দেশের 


, . অপেক্ষায় থাকে, তখন তাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না] বঙ্গদেশে, দুঃখের বিষয়, 


তা’ই ঘটেছে। 

আধুনিক যন্ত্রশিল্পনি্ভর গ্রামভীবন-বিচ্ছি্গ শহুরে মাহষের জীবনে সংকট ও তার 
লক্ষণগুলি ম্যান্হাইম যে ভাবে নির্দেশ করেছেন (Mannheim, ‘Man and 
৪০০৩০, PP 58-59 ), তার অনেকটাই বর্তমান শতাব্দীর মধ্যবিন্দুতে বাঙালি 
সমাজের সাধিক সংকটের লক্ষণগুলির সঙ্গে মিলে বায়। 

১৯৪৩-৫* সালের বাঙালি সমাজ-জীবন এতই শ্রেণীবদ্ধ, তার সংগঠন এত দ্বন্দ 
সংঘাতপূৰ্ণ, বিশেষীকরণ এত অগ্রসর যে, সেদিন (এবং আজও) সাধারণ বাঙালি 
নিজের বুদ্ধি পরিচালনা করে নি, করতে পারে নি। সাধারণ মানুষ ( average 
man.) হিসেবে সেদিন বাঙালি সাবিক সংকট থেকে. মুক্তিলাভের: ব্যক্তিগত প্রয়াস 
' করে নি (আজও করে না), শ্রেণীবন্ধ সংগঠিত শহুরে সমাজের মাথায় বসে থাকা 


নেতাদের উপর নির্ভর করেছিল ।” পরনির্ভরতা ও পরনির্দেশের প্রতীক্ষা ছাড়া আর ' 


কিছ সে করে নি। এ কারণেই পঞ্চাশের ম্স্তরে ও দাঙ্গায় হাজারে হাজারে মানুষ - 


Ed 


. সাশুতিক বাংলা উপন্তাসের সামাজিক প্রেক্ষিত ৯৯ 


ধা ও হিংসার শিকার হয়েছে, কিন্তু কেড়ে খায় নি, দাঙ্গা প্রতিরোধ -করেনি। 
ইংরেছের সথরায়োজনের বিরুদ্ধে সেদিন বাঙালির প্রতিবাদ আগষ্ট বিপ্লবের ক্ষণস্থায়ী 
বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে শেষ হয়ে গিয়েছিল, কর্লকাতা ও বঙ্গদেশের অন্তর 
ইংরেজ-মাক্ষিন সমর-প্রস্তুতির অংশীদার হয়েছিল। -আর এই যুদ্ধের সময়েই বাঙালির 
নৈতিক মান অবনত হয়েছিল। অসততা ও অসাধুতার সর্বরূপ সেদিন দেখা গিয়েছিল 
__উৎকোচের সর্বরূপ সেদিন-শ্বীকৃত হয়েছিল নৈতিক শিখিলতা সেদিন সমাজের 
রক্তচক্ষুর দ্বারা ভৎদিত হয় নি। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মহ্বন্তর’ (১৯৪৪) ও 
সরোজকুমার রায়চৌধুরী ‘কালো ঘোড়া'-( ১৯৪৬) উপন্যাসে তার পরিচয় পাই। 
রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন, “নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে. লোক কর্তাজা 
পোলিটিক্যাল বিভাগেও কর্তাভজা হওয়া ছাড়া তার আর গতি নেই।” ম্যানহাইম 
যে পরনির্ভর পরপ্রত্যাশ ব্যক্তির কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 

কর্তাভজা? ৷ ব্যক্তি বা বুলি বা দলের কাছে আত্মসমর্পণ করে কর্তাভজা মানুষ 
" নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে বসে থাকে । কিন্ত তাতে মন্যত্বের গোড়ার কথ!টি-_দ্বাধীনতা 
ও ব্যক্তিস্বাতস্্য_অস্বীকৃত হয়। সংগঠিত শ্রেণীবদ্ধ শছরে সমাজে তাই শেষ পর্যন্ত ' 
ব্যক্তিত্বাতস্ত্ের বিকাশ ঘটে না, অবলুপ্তি ঘটে । ম্যানহাইম বলেছেন, ‘এলিট’ ও 
“মাস শিক্ষিত সচেতন মাহুষ ও সাধারণ মাহুষের মধ্যে ব্যবধান হয় ছুরতিক্রম্য । 
সমাজ ও সংস্কৃতির খণ্ডীভবন ও চুর্ণাভবনের ফলে তা অবশ্তন্তাবী, কারণ এই 
অবস্থায় সাধারণ মানুষ বুদ্ধি চালনা করে না, তা করে শুধু এক এক দিকের 
বিশেষজ্ঞরা । সমাজে বিশেষীকরণ (স্পেশালাইজেশন ) যত অগ্রসর হয় ততই 
বিশেষজ্ঞের আধিপত্য ঘটে। পরিণামে দেখা য়ায় তাতে উপায়ের উৎকর্ষ ঘটে, 
সামগ্রিক উদ্দেশ্ সিদ্ধ হয় না। আর সংকটের মুহূর্তে শহুরে মানুষের যুধিবুদ্ধি ও 
উদ্যোগ ( ইনিশিয়েটিড ) ব্যর্থ হব৷ কারণ সে কর্তাভজা, পরনির্ভর, আত্মস্থখপরায়ণ। 
 ম্যানহাইম বলেছেন, সামাজিক সংকটসুহর্তে আধুনিক শিক্ষাশ্রযী শহুরে মাহুষ উদ্বেগ 
ও ভয়গ্রস্ত হয়, কারণ যেসব সামাজিক শক্তি তার জীবনে ক্রিয়াশীল্‌ সেগুলি সম্পর্কে 
তার বিচারবুদ্ধি কাজ করে না, তখন সে অসহায় ভীত, পরুদিস্ত। এই ভীত অসহায় . 
মাগ্ষ শতাব্দীর মধ্যবিদ্দুতে বাংলাদেশের সাবিক সংকটলগ্নে হার মেনেছিল। ব্যক্তির 
অসহায়তা ও পরাজয়ের" বেদনা সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে বারবার দেখা 
গেছে- নারাষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্ধ্যার স্থর’ (১৯৬৬ ) ও কাচের দরজা' (১৯৭০ ), 
'সন্ভোষকুমার ঘোষের “সময় আমার সময়, (১৯৭০) ও “সকাল থেকে 


: . সকালে, (১৯৬৯), লোকনাথ ভট্টাচার্যের যত বীর তত অরণ্য’. (১৯৬৬) ও 


“ছুয়েকটি ঘর দুয়েকটি স্বর’ (১৯৫৭) তার পরিচয়স্থল। মনে রাখতে হবে, 
১৯৪৩-৫০-এ যা সত্য ছিল, ১৯৪৭-৭২এ৪ তা সত্য। এবং বাংলা উপন্তাসের 
* যারা লেখক, জা শিক্ষাভিমানী মধ্যবিত্ত সমাজ 
নিরিহ, 


৭২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
বিচ্ছিম্নতা,ও বিরোধিতার শিকার 

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা, গ্রামের অঙ্গে শহরের বিচ্ছিন্নতা, সংস্কৃতির 
উৎস থেকে সরে আসা মানুষের নিঃসঙ্গতা ও পরাশরয়িতা মানুষকে বিরোধিতার 
শিকারে পরিণত করেছে। এই বিরোধিতা ছু রকমের-_বাইরের ও ভিতরের । 
বহির্বিরোধিতার প্রকাশ ঘটেছে ট্রাডিশন-নির্ভর এভিহ্থাশ্রয়ী সমাজের পতনে । কিন্ত 
সেই শূন্তস্থান পূরণ হয় নি। আধুনিক জীবন এতই বহিমুখী যে নোতুন কোনো 
. সংহতি গড়ে তুলতে দেষ নি। বিপরীতক্রমে এদেশে এই প্রাক্তন উপনিবেশে অমুয়ত 
জীবনযাত্রা প্রশ্রয় পেয়েছে । কৃষি ও যন্ত্রশিল্পে অগ্রগতি রুদ্ধপ্রায়। তার ফলে ভয়াবহ 
বেকারত্ব। অন্তথিরোধিতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় আধুনিক মনের চিন্তা-সংকটে। 
কর্মের সঙ্গে চিন্তার, যুক্তির সঙ্গে জীবনের বিচ্ছেদ প্রতিপদেই লক্ষ্য করা যায় । বহি- 
জাঁবনের কর্মে অন্তর্ঞাঁবনের চিন্তার প্রকাশ বিশেষ ঘটে না। তার ফলে আধুনিক 
সমাজে বিচ্ছিন্ন মানুষের জীবনের প্রধান নিয়ন্তা-শক্তি হয়ে ওঠে ক্রিষা নয়, 
_. অন্তর্ভাবনা। 

আমাদেরকে ঘিরে যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ, যে. সংশয় ও নেরাশ্য, যে দ্বিধা ও 
দোটানা, যে আত্মপ্রতারণা ও পরস্পর বিরোধিতা, বিশাল সংঘবদ্ধ সমাজ ও উৎপাদন- 
শক্তির কাছে ব্যক্তিবোধের যে নিরূপায়তা ও অসহায়তা, এ্টার্িশমেন্টের প্রতি 
' আমুগত্য ও তার সঙ্গে ভীরু আপোস, নিঃসঙ্গতার বেদনা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের ুচীমুখ 
তীস্ষতা, এন্টাব্লিশমেণ্টের বিরুদ্ধে তারুণ্যের বিত্রোহ, হঠকারিতা! ও সাহসী সংগ্রাম, 
কর্তাভজ্কা মনোভাব ও কুসংস্কারান্্গত্যের জগাখিচুড়ি, নোতুন পৃথিবী অম্বেষণের তীব্র 
ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও প্রত্যয়কে ফিরে পাবার ও অর্জনের তীব্র বাসনা 
এসব কিছুই আমাদের চঞ্চল উত্তেজিত ও অশান্ত করে তুলেছে। সাম্প্রতিক বাংলা 
উপন্থাসে এইসব কিছুরই নিভু ল প্রতিফলন লক্ষ্য কর! যায়। 


বিচ্ছিয্নতা-আক্রান্ত ব্যক্তির সংকট 

সাম্প্রতিক 'সমাজ্জজীবনের অন্ততম প্বাস্তব সত্য, বিচ্ছিয়তার শিকার অস্তমুখী 
ব্যক্তি! সস্তোষকুমার ঘোষের ‘মুখের রেখা” (১৯৫৯), “জল দাও? ( ১৪৬৭ ), শশ্বয়ং 
নায়ক’ (১৯৬৯), ‘সকাল থেকে সকালে’ (১৯৬৯) উপন্তাস তার পরিচয়স্থল। 
. অন্তৰ্মুখী ভাবনা!ও আত্ম-সমালোচনার মাধ্যমে উপনিবেশ-উত্তর সমাজের বিচ্ছিন্ন 
ব্যক্তির ট্রাজেডি উপস্থিত করেছেন লেখক । একটি মিন্মিনে বালক কী করে 
নিবিবেক খুনীতে পরিণত হল, ‘জল দাও” তারই বিশ্লেষণ, নায়কের হাদন্-শোঁপিতে 
ভোবানো কলমে লেখা স্বীকারোক্তি । সে খুন করেছে তার বিবেককে, শুভবুদ্ধিকে, 
মানবসত্তাকে । নায়ক ভিমিরবরণের স্বীকারোক্তি" পাই শেষপাতায়__“আজ সেই 
কষ্ট মুখচ্ছবি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি_সে ক্রুশবিদ্ধ আমারই মানবসত্বা। ছোট ছোট 
পেরেক ঠুকে আমি আামাকেই মেরেছি। হয়ত আমরা সবাই তাই করি! যা হবার 


সাম্প্রতিক বাংলা উপন্তামের সামাজিক প্রেক্ষিত ৭৩ 
কথা তা হুই না। ভাটি ওয়ান ট্যালেন্ট হুইচ ইজ ডেথ টু হাইড__না ভেবে একটি 
প্রতিশ্রতিকে একটি সম্ভাবনাকে তিলে তিলে মারি, শেষে না জেনে তারই লাশ 
বহন করি।” - | “ 

এই ট্রাজেডি কেবল এই নায়কের নয়, আধুনিক সমাজের আমাদের সকলেরই। 
নায়ক তিমির্বরণের পাপবোধ, অপরাধ ও তার স্বীকারোক্তি আমাদেরই। “শেষ , 
নমস্কার-এ এই আত্ম-অন্বেষণ 'আমাদের মর্মমূলকে বিদ্ধ করে। একটি অপাপবিদ্ধ 
কিশোরের পাপবিদ্ধ যৌবনে, জীবনের জটিলতায় উত্তরণ, উত্তরণের পথে সকল 
শ্ুভবোধের বিসর্জন এবং তারই অকুষ্ঠ নির্মম আত্মস্বীকৃতিঁএই কাহিনী-বলয়ে 
আবতিত এই উপন্াসে নায়কের মাতৃ-অম্বেষণ আর আত্মান্বেষণ বিচ্ছিন্ন নয়, গ্রস্থিবন্ধ। 
মাতৃলোকের উদ্দেশে লেখকের যাত্রা আসলে সত্যান্বেষণ, আত্মাম্বেষণ। বিচ্ছি্ 
ব্যক্তির যন্ত্রণার শিল্পরূপ ‘শেষ নমৃস্কার' | | 

বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির-__সমাজের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের-_আত্মাম্বেষণের নানা রূপ 
সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে দেখা ষায়। ওপনিবেশিকতা আমাদের সমাজ-জীবনের 
বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা 
' গপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিমণ্ডলে “মান্য” হয়েছিলেন, ফলে ইপনিবেশিকতা 
সম্বন্ধে মৌলিক কোনো বিশ্লেষণ তারা করতে পারলেন না। উদারনীতিবাদে 
আস্থা শীল হওয়া সত্বেও এবং নিজেদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রবর্তন! বোধ করলেও 
. বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে তারা ছিলেন মেট্রোপলিটান বৃদ্ধিজীবী-জগতের অধীন গ্রহ। 
স্বাধীনতার পরেও তাঁরা এই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন, কারণ আমাদের 
সামাজিক প্রশাসনিক কাঠামো পনিবেশিক শাশনব্যবস্থারই জের মাত্র। নাগরিক 
আত্মকেন্দ্রিকতা, জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা, আত্মবিরোধিতাপূর্ণ মধ্যবিত্ত 
মানসিকতার ফলে বুদ্ধিজীবীরা কর্মে চিন্তায় ব্াস্তবচেতনার পরিচয় দিতে 
পারলেন না। 

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্তামে বুদ্ধিজীবীর ব্যর্থতার পরিচয় এই পটভূমিতে বিচার্ষ। 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের “নির্জন শিখর’ (১৯৬৮), শংকরের “সীমাবদ্ধ” (১৯৭১), 
প্রফুল রাষের “জন্মভূমি” (১৯৭১ )-_উপন্তাসত্রধীর আলোচনায় এই সত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। “নির্জন শিখর'-এর নায়ক সম্ভ অবসরপ্রাপ্ত দর্শনের অধ্যাপক দেবনাথ বিশ্বাস 
করতেন ডিটারমিনিজমৃএ। জীবনে তিনি বারবার ব্যর্থ হয়েছেন। তার বিষ - 
আ্মবিপ্লেষণে বুদ্ধিজীবী-চরিত্র-বিশ্লেষণ মিলে যায়।_“না, কাউকে আমি স্থথী 
করতে পারলুম না। বাবাকে নয়, স্ত্রীকে নয়, নিজের সন্তানকেও নয়। আর 
নিজেকে তো নয়ই। আমরা জোর করে দিতে পারি নাং নিতেও পারি না। 
আমাদের মনের নৈয়ারিক চিরকালের হামলেটের মতো অনিশ্চয়তার কেন্দ্রে দাড়িয়ে 
টিলমল করে--শেষপর্যস্ত একটা নিরাপদ স্বার্থপরতার, একটা আঘ্মকেন্দ্রিকতার দুর্গ 
বেছে নিই।* দেবনাথের জীবনে সেই দিনটাই সবচাইতে কালো-যেদিন সে তার 


১০ 


৭৪ ০৯ ‘বাংল! সাহিত্য পত্রিকী -. 

ছেলের মধ্যে তারই ভীরু কাপুরুষ সত্তাকে জেগে উঠতে দেখল। তার ছেলে বারীন 
ছিল সর্বক্ষণের বামপন্থী পার্টি কর্মী, হল কলেজের অধ্যাপক, তারপর সব ছেড়ে হল 
এল-আই-সি-র অফিসার । আর-এক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, আশ্রয় নিল আত্মন্থখ ও 
ছার্থপর্তার নিরাপদ দুর্গে। 

. অন্যায়ের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীর গোপন আপোষের জলন্ত ছবি শংকরের না 
নায়ক শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি ছিল মেধাবী ছাত্র, পাটনার ইংরেজির অধ্যাপক, মাসিক 
বেতন একশ নব্বই টাকা। সে হল কলকাতার হিন্দস্থান পিটার্স লিমিটেডের 
সেলসম্যান, বেতন সাড়ে আটশ টাঁকা। সেই শুরু-তভারপর ধাপে ধাপে চাকুরিতে. 
উন্নতি, ধাপে ধাপে চারিত্রিক অবনতি । শেষপর্যন্ত শ্ামলেন্দু হল কোম্পানির 
সর্বক্ষণের ডিরেক্টর । মাসিক বেতন সাত হাজার টাকা । এই অত্যাশ্চর্য উন্নতির ' 
পিছনে আছে -তার কয়েকটি কাজ, ছুয়েকটি সিদ্ধান্ত, যার “লিগ্যালিটি” আছে, 
কিন্তু “মর্যালিটি নেই। উচ্লার বাপ বু্তিবীবীর নিচু কাছের তক বিজেবণ 
‘সীমাবদ্ধ’ । 

প্রফুল্ল রায়ের অন্মভূমি'র নায়ক ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপ দশবছর জার্মানি প্রবাসের 
পর মায়ের আসন মৃত্যুনংবাদে কলকাতায় ফিয়ে এলো। পুরনো পরিবেশ, আত্মীয়, 
প্রণয়িণী-সবই আজ তার কাছে অসহ। বাড়িতে নিজেরে মনে হয় আগস্তক। 
সে কি কোনোদিন এদেরই একজন ছিল? তার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। সন্দীপ 
আজ কোন্‌ পথে যাবে? স্বাধীনতার পর এদেশের যুবকেরা গেছে পাশ্চাত্যদেশে, 
হয়েছে কৃতী ইঞ্জিনিষার, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ। তারা কার কাছে হার 
মানবে পরিবার ও দেশের প্রতি কর্তব্যবোধের কাছে» না, বিদেশের সুখী স্বচ্ছল 
জীবনের কাছে? 


বঙ্গবিভাগ, অর্থনীতিক সংকট, মনুষ্যত্বের অবমানন! 


১৯৪৭-এর বঙ্গবিভাগ এমন একটা ভয়ংকর দুরপ্রসারী ঘটনা যার ব্যাপকতা ও 
গভীরতার সম্পূর্ণ পরিমাপ এখনো হয় নি। উদ্বান্তদের জীবনে মূল্যবোধ ও সামাজিক . 
শুভবুদ্ধির শোচনীয় অবসান লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে তা অক্পই, প্রতিফলিত হয়েছে। 
- বনফুলের “ত্রিবর্ণ (১৯৬৩), নারায়ণ সাম্তালের “বকুলতলা পি এল ক্যাম্প উদ্বাস্ত- 
জীবনের শোচনীষ ছবি। তাদের দুঃখ, দুর্দশা, সেই সঙ্গে তাদের শুধুমাত্র বেঁচে 
থাকার জন্য লড়াই এখানে রূপায়িত ! অপর পক্ষে প্রফুল্ল রায়ের “কেয়াপাতার-নৌকা" 
( ১৯৬৯-৭*) আর অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলক পাখির খোঁজে” (১৯৭১) পূর্ববঙ্গের 
পটভূমিতে রচিত দুখানি বিশালকায় উপন্যাস। প্রথমটির.পটভূমি ধলেশ্বরী তীরবর্তী 
ঢাকা জেলাতুক্ত রাজদিয়! গ্রাম, ঘটনাকাল ১৯৪০-৫০ শ্রী: | দ্বিতীয়টির পটভূমি 
শীতলক্ষ্যা তীরবর্তী ঢাকাজেলার গ্রামপুঞ্জ মুড়াপাড়া, লাদলবন প্রভৃতি, ঘটনাকাল 
১৯৩৪-৫২ খ্রঃ।  আত্মজৈবনিক উপাদান ও বদ্দ তথা ভারতের বাষ্ট্রজীবনের নানা 


সাম্প্রতিক বাংলা উপস্তাসৈর সামাজিক প্রেক্ষিত 5৫ 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ুপাদে কীভাবে শান্ত গ্রামজীবনকে দলিত মথিত 
করে দিল, তারই জ্বলন্ত ছবি এ দুটি উপন্যাস ৷ ফেলে-আসা জন্মভূমির জন্য 
ব্যাকুলতা, স্বৃতির সরণি বেষে সখী শৈশবে ফিরে যাওয়ার বেদনা, আহ্যঙ্গিক যন্ত্রণার 
উপলব্ধি সমাজচেতনারই ফল। ঃ 


অবক্ষয়, মূল্যবোধের শোচনীয় পরাজয় 

শহুরে জীবন কীভাবে গ্রামীণ সমাজ-সভ্যতাকে ভেঙে গড়িয়ে দিচ্ছে তার স্পষ্ট 
পরিচয় পাই মানিক বন্য্যোপাধ্যায়ের “শহরবাসের ইতিকথা” ও “চিন্তামণি'তে 
(১৯৪৬)। | | 

গ্রামের লোক শহরে আসছে, পিছনে ফেলে আসছে গ্রামসমাঁজের ধ্যান-ধারণা- 
মূল্যবোধ, সেই শৃন্ততা ভরাট হচ্ছে না, আঘ্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর অচেনা শহুরে জীবনে 
মর্যালিটি-বিষুক্ত ব্যক্তিরই প্রতিষ্ঠা, সমাজজীবনের দায়িত্বের সামূহিক অস্বীকৃতি! 
সামগ্রিকভাবে এটি আধুনিক সভ্যতার সমস্তা । বাংলা উপন্তাসে একে প্রথম শিল্প- 
রূপদানের কৃতিত্ব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শহরের স্বাচ্ছন্্য, 'নীতি শৈথিল্য, 
ভোগমস্থণ দায়িত্বহীন জীবনের প্রবল' অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে মোহন (শহরবাসের 
ইতিকথা!) বদলে যায়। কিন্তু তার মন কি পুরোপুরি বদলেছে? শহুরে মনের 
অন্তরালে গ্রাম্য মনের ' উপস্থিতি কি অস্বীকার করা যায়? মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 
মোহন ), নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত (শ্রীপতি, পীতাম্বর ), শহুরে দম্পতি ( চিন্ময়-সন্ধ্যা ), 
শিক্ষিত অথচ গ্রাম্য সংস্কারচ্ছন্ন যুবতী ( লাবণ্য )-সমাজের নানা স্তরের চরিত্র 


শহরবাসের ইতিকথা" দেখা যাষ। “চিন্তামণি' (১৯৪৭) ও “আদায়ের ইতিহাস? 
(১৯৪৮ )-ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের ছবি। আর্থনীতিক সমস্তার তীব্রতা আর. পুরনো 
মূল্যবোধের অবসানের কাহিনী । 


নরেন্দ্রনাথ মিত্রর ‘চেনা মহল', জ্যোতিরিজ্ নন্দীর ‘বারো ঘর এক উঠান, প্রভৃতি 
উপন্যাসে এই ধারার সার্থক অঙ্গস্থতি লক্ষ্য করা যায়। নরেন্দ্রনাথের উপন্যাসে 
মধ্যবিত্ত জীবনের দুঃখ সুখের সঙ্গে পাই মাধুর্য, নম্রতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য প্রভৃতি মানবিক 
গুণ। জ্যোতিরিজ্র উপন্থাসে পাই রঢতা, তিক্ততা, অসহায় পরাজয়ের গ্লানি 
ও বেদনা । 


- পাপবোধ, অনুতাপ, স্বীকারোক্তি 

জীবনে শুভ মূল্যবোধের সন্ধান বাঙালি ইপন্তাঁসিককে কেবল নঙর্থক নয়, সদর্থক 
পরিণতির দিকেও টানে । তার প্রমাণ সতীনাথ ভাছুড়ীর দিগত্রান্ত’ ( ১৯৬৬ )। 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-ব্যবহ্ৃত নিরাবেগ অনুভূতি, পক্ষপাতশৃন্ততা, নিষ্টুরতা ও 
নিরাসক্তি “দিগন্রান্ত-এ বিরল সার্থকতায় উপনীত। আধুনিক ব্যক্তিচরিত্রের ' 
নিঃসদ্তা, অসহায়তা, শক্কাকুলতা, আত্মপ্রতারণা ও পরকে প্রতারণার প্রবণতা 


?৬ :.:. বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


কীভাবে একটি ছোট পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল, ও “কীভাবে স্বামী-্ত্ী-পুত্র- 
কন্যা (সুবোধ ডাক্তার, অতসীবালা, সুশীল, মণি) আবার পরস্পরকে ফিরে পায় 
তারই মনোবিষ্লেষণমূলক কাহিনী “দিগত্রাস্তণ | সুবোধ ডাক্তারের পরিবারে চারজন 
সঙ্কটে পড়েছে । নিজের বাড়িতে রুণ্না স্ত্রীকে দেখতে যেতে স্বামীর কু । নিজের 
সংসারে বাড়ির গৃহিণীর স্বামীর দিকে, ছেলের দিকে, মেয়ের দিকে চোখ তুলে 
তাকাতে কুঠা। ভাই তার বোনের কাছে মনের কথা বলতে পারে না। যেটুকু জানে 
সেটুকু বলতে বোনেরও দ্বিধা। কতো বাধা । কতো দেয়াল উঠেছে মোচড়-থাওয়া 
মনগুলোব মাঝে । প্রত্যেকেই আপন আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। এ আবর্ত থেকে 
কীভাবে যুক্তি ঘটবে? ভিলেন চরিত্রের (ভক্ত হরিদাস ) আঘাত: থেকে, ভয় থেকে, 
লোকাপবাদ থেকে বাঁচার তাগিদে চারজন পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে, নিজেকে 
ভুলেছে প্রত্যেকে, চারটি হৃদয়ের মধ্যে দুরকিক্রম্য প্রাচীর ধ্বসে পড়েছে। ভয়ের 
উদ্ছেগ-আ্োতের মধ্য দিয়ে চারজনের মানসিক সীমান্ত বাধা অতিক্রম করেছে, সংকট 
' মুহূর্তে নড়বড়ে পরিবারটা পুরনো ভারসাম্য ফিরে পায়, পরস্পরের প্রতি আস্থায় 
উজ্জ্রীবিত হয় । . 

শুভ মূল্যবোধের অন্বেষণ কেবল সতীনাথ ভাছুড়ী বা সস্তোষকুমার ঘোষের 
উপন্যাসে নয়, প্রমথনাথ বিশী, সমরেশ বস্থ ও বিমল করের উপন্যাসেও আছে । 

বিমল করের খড়কুটো”, পূর্ণ-অপূর্ণ” গ্রহণ” “তুবনেশ্বরী” উপন্তাসে ও তৎপরবর্তী 
উপন্তাসে দেখা যায়। বিমল করের জীবনানথসন্কান বিরামূবিহীন। জীবন কেন? 
জীবন কী? এ প্রশ্ন তাকে মথিত করেছে। জীবনের কেন্দ্রবিন্দু কোথায়? কোন্‌ 
মহলে, কোন্‌ আদর্শ কোন্‌ গ্রীতি থেকে শুরু হচ্ছে জীবন? শেষ হচ্ছে কোন্‌ 
পূর্ণতায়? স্ব-কৃত আত্মপ্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটেছে তার উপন্তাসে- স্বীকারোক্তির 
পথে, চেতনামগ্ন চিন্তাপ্রবাহের পথে প্রকাশিত হয়েছে সমাজ ও বাস্তবের খণ্ডিত 
দৃশ্নিচয়। আর সেই সঙ্গে মানুষের অন্তলেশকের উদ্ঘাটন। এখানে তার তিনটি 
মাত্র উপন্তাসের উল্লেখ করি__-গ্রহণ', 'তুবনেস্বরী”, পূর্ণ-অপূর্ণ' । "গ্রহণ'-এ লেখক 
মানুষের সঙ্গে মানুষের জটিল সম্পর্ক বিচার করেছেন। চারিটি চরিত্র পারস্পরিক 
জটিল সম্পর্কে আবন্ধ। তার! সম্পর্কের জটিলতা ছাড়াতে চায়, পারে না। ভিত্তিহীন 
“মিথ” আর “রিয়ালিটি ছন্বে ‘মিথ'এর পরাজয়-কাহিনী “ভূবনেশ্বরী? । মায়ের 
জীবনের অন্ধকার দিকগুলির নির্মম উদঘাটনে সন্তানের বেদনা এখানে রূপায়িত, 
তারচেয়ে বড়ো কথা, এই নিষ্ঠুর সত্যের উদ্ঘাটন যে জীবনের তাগিধেই প্রয়োজন, 
তার অকুঠ ঘোষণা । 

সাম্প্রতিক বাংল! উপন্যাসের ধারায় অবশ্য স্বীকার্য হাষ্ট বিমল করের তো 
(১৯৭৬)। মানুষের জীবন অপূর্ণ, স্বভাবতই তার যাত্রা পূর্ণতার পথে। পরিণত 
মানুষ কী ভাবে সে পথে বাবে? তার জীবনে এত জটিলতা ও মালিম্ত এসে গেছে 
যেতার ফলে জীবনে অবিশ্বাস আর স্বণারই প্রাধান্ত। ফলে চোখের সামনে 


সাম্প্রতিক বাংলা উপন্তাসের সামাজিক প্রেক্ষিত ES 


ভালবাসাকে ক্ষয় হয়ে যেতে দেখেও মানুষ অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকে। পৃর্ণের 
সন্ধান একালের মামুযকে কে দেবে? লেখক .তা দিতে চেয়েছেন এই উপন্যাসে । 
স্থরেশ্বর-অবনী-হৈমস্তী--তিন প্রধান চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক পূর্ণতার অন্বেষণ 
করেছেন। উচ্ছাস, ভাবাবেগ পেরিয়ে চরিত্রগুলি এখানে এমন এক স্তরে উপনীত 
যেখানে দাহন নেই, রোমাঞ্চ নেই, রহস্ত নেই, আছে শাস্ত পর্যবেক্ষণ, দায়িত্বভার, - 
কর্তব্যবোধ । পরিণত বিপর্যস্ত মানুষের অস্তিত্ববোধ হয় এই দায়িত্ব-কর্তব্য-ভিত্তিক* 
সংযত ভালবাসাষ। তিনটি ঘা-খাওয়া মানুষ হাজারিবাগের কাছাকাছি গরুভিযাতে 
মিলেছে । স্বরেশ্বরের মা আত্মহত্য। করেছিল, তার পিতার উপপত্বী ও অন্ত সন্তান 
ছিল। স্ুরেশ্বর ভালবেসেছিল প্রায়ান্ধ নির্শলাকে, তার চোখের সামনেই নির্মল! 
হঠাৎ আগুনে পড়ে মরল। অবনীর মা ছিল থিষেটারের নামকরা মেয়ে। পিতার 
শ্রাদ্ধের সময় সে মাথা! কামাঁলেও জানে তিনি তার জনক নন। অবনী বিয়ে করেছিল 
ললিতাকে, সে অবনীকে ছেড়ে গেছে-_নিয়ে গেছে তার মেয়েকেও। স্থরেশ্বর 
একদিন হেমস্তীকে মৃত্যু থেকে বাচিষেছিল, কিন্ত আজ তাকে ভালবাসে না। 
অবনীকে কি হৈমস্তী গ্রহণ করবে? অবনী কি তার পূর্ববিবাহ গোপন করতে পারে? 
প্রত্যেকেই জীবনে বড়ো ঘা খেয়েছে, তারই মধ্য দিয়ে নিজেকে বুঝতে চাইছে। 
বিমল কর এক আশ্চর্য সংযম, নিরাঁসক্তি ও শিল্পবোধের পরিচয়, দিয়েছেন। 
আমাদের ভালোলাগা বা ভালোবাসাটা কী? -পূর্ণ-অপূর্ণর অন্থতম চরিত্র অবনীর 
কথায়, মুহূর্তের সন্মোহন। আশ্চর্য তার উপলব্ধি। “হৈমন্তীর ডিমের মত মস্থণ 
গড়নের মুখ, টোল-তোলা নরম থুতনি, টানা-ট|না চোখের পাতা, সুন্দর গভীর নির্মল 
ছুটি চোখ, মাথার পাতলা ঈষৎ রুক্ষ রেশমের মতন চুলের এবং তার স্থির অল্প শিখিল 
অবনত দেহের চারপাশে একটি অব্যক্ত মায়া যেন স্থষ্টি হয়েছিল৷ অবনীর মনে হল 
তার জীবনে এ যেন এক অন্য মুহূর্ত যা আগে কখন আসেনি ভবিষ্যতেও 
আসবে না।” 

এই দৃষ্টিভ্গিটাই নোতুন, তাতে সন্দেহ নেই। 

সমরেশ বস্থর “মানুষ (১৯৭০ ) উপন্যাসে নায়কের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে--পাপ- 
বোধ ও অন্থুতাপের মাধ্যমে--যন্ত্রণী-ুদ্ধ উপলব্ধি পৌছবার দস্তয়েভস্বীষ রীতি 
অনুস্যত হয়েছে । -পাটিশ্রাজনীতি যে হিংসা ও হত্যা প্রশ্রয় দেয়, তা মানুষকে কী- 
_ ভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা এ উপন্তাসে বূপায়িত। পার্টির ইনার স্ট্রাগল-এর 
ফলে মানুষের জীবন নিয়ে যে ছেলেখেলা, রাজনৈতিক হত্যার যে জবাবদিহি ষে শাস্তি 
ঘটে, তা সুজিত ও তার বন্দী প্রাক্তন কমরেড ধীরেশের, মাধ্যমে চিত্রিত। ধীরেশ 
গাঙ্গুলি একদিন ক্রবকে খুন করেছিল, আজ তাকে বন্দী করে আনা হয়েছে-_হত্যার 
শান্তি তাকে পেতে হবে। ক্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে পাপবোধ, অন্গতাপ ও 
প্রায়শ্চিত্তের উপস্থাপনা । 

শেষ মুহুর্তে কেষ্টদার উদ্ভত শাণিত কাটারির মুখে ধীরেশ ভেঙে গড়েছে, স্বীকার 
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করেছে ঞরবকে ঈর্যাবশত খুন করেছেঃ “মারো কেষ্টদা, তোমাদের অমন ভালোবাসার 
নেতাকে আমি মেরেছি। ক্রব কেন এত ভালোবাঁপাব নেতা ছিল, আমি সহ করতে 
পারিনি। সকলের ওপরে থেকেও কোনদিন তোমাদের মধ্যে ঢুকতে পারিনি, 
তোমাদের সকলের মধ্যে ক্রুবব মুখ দেখেছি 1” 

. অপরাধের স্বীকারোক্তি, অন্থৃতাপের প্রয়োজনীয়তা, যন্ত্রা-শুদ্ধ উপলব্ধির 
সার্থকতা এখানে প্রমাণিত ৷ 

.বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ননিশীথ-ফেরী'তে এই প্রশ্ন নোতুন করে উত্থাপিত 

- প্রমথনাথ বিশীর 'পূর্ণাবতার' এই ধারার উপগ্থ/স। কাহিনী-উপাদান মহাভাঁবতের 
মৌধল পর্ব থেকে সংগৃহীত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পরে দ্বারকা নগরীতে 
আত্মকলহে যাদবকুলের ধ্বংসের পটভূমিতে সমুদ্রতীরবর্তী অরণ্যে জরাব্যাধ কর্তৃক 
হরিণ ভ্রমে বান্থদের শ্রীরুষ্ণকে বাণবিদ্ধ করে হত্যায় উপন্তাসের সুচনা । সমগ্র 
উপপ্থাস' জুড়ে জরাব্যাধের এই হত্যাজনিত পাপবোধ, শান্তি, মুক্তিব্যাকুলতা ও 
যন্ত্রণা-শুছ্ধ উপলব্ধির বিশ্লেষণ । পূর্ণাবতার পৌরাণিক .ব! এঁতিহাসিক উপন্যাস নয়, 
আধুনিক উপন্তাস। এ কাহিনী জরার, পাপ, দুঃখ ও প্রায়শ্চিত্ের কাহিনী। 
এ যুগের আমরা সবাই জরা শ্বহস্তে আমরা আদর্শকে বাণবিদ্ধ করেছি। 
প্রত্যেক যুগেই জরাব্যাধ সম্ভব__এ যুগে সর্বাপেক্ষা বেশি । আদশর্বাদী মানুষের 
পাপ, প্রায়শ্চিত্ত ও হ্বীকারোক্তির কাহিনী হিসাবে “পূর্ণাবতার' আমাদের কাছে 
সর্বাংশে আধুনিক উপন্তাস হযে উঠেছে। (বিস্তারিত আলোচনার জন্তু প্রষ্টব্য 
বর্তমান লেখকের ‘কালের প্রতিমা ঃ বাংলা উপন্তাসের পঞ্চাশ বছর 
১৯২৩-৭২’ গ্রন্থ )। 


যৌনবোধ' ও পাঁপবোধ, ক্ষমতাঁমোহ ও ধনমোহ শর 

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুষ্কোণ’ (১৯৪৮) উপন্তাসে নায়কের সুস্থ জীবনবোধে 
প্রত্যাবর্তনের আন্তরিক প্রয়াস শিল্পে কূপ পেয়েছিল। নায়ক রাজকুমাবের বিশ্লেষণে 
আছে শহুরে জীবনের জটিলতা, অস্বাভাবিকতা ও বিকৃতির নির্মম উদ্ঘাটন। সে 
জানতে চেয়েছিল--কোন্‌ জীবনের উপযোগী এ দেহ, ভিতরের প্রকৃতির কোন্‌ পরিচয় 
আঁক1 আছে এই দেহেব বাইরে’ । জীবনে অবসাদ ও উদ্মহীনতা আসলে জীবন- 
বিমুখতা, রাজকুমার তারই শিকার । তার অন্বেষণ ছিল আন্তরিক, সত্যনিষ্ঠ। তাই 
সে অবসাদ-মুক্ত হয়ে জীবনের প্রতিই আসক্ত হয়। তার কাছে জীবন রিরংসা বা 
খেলার জিনিস নয়, উপন্যাসের শেষে সরসীর মন্তব্যে এবং বাঁজকুমারের উপলব্ধিতে 
আমরা তা জানতে পাই। 

কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলা উপন্তামে যৌনতার উপস্থিতিতে, তার প্রকৃতিতে এই 
জীবনশক্তি পাই না| সাম্প্রতিক সামাজিক বাস্তবতার পরিচয়স্থল এইসব উপন্যাস-- 
সমরেশ বস্থর ‘বিতর’, প্রজাপতি’, পাতক’, বুদ্ধদেব বসুর পাতাল থেকে আলাপ” 


_- সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের সামাজিক প্রেক্ষিত ৭৯ 


নারায়ণ গঙ্দোপাধ্যায়ের ন্ধ্যার স্থর"। এইসব উপন্তাসে যৌনবোধ প্রায় বিকারে, 
“্মধিডিটি'তে উপনীত হয়েছে। এগুলিতে যৌনতার প্রবক্তা চরিত্রগুলি এসেছে 
মধ্যবিত্ত সমাজের উচৃতলা৷ থেকে ৷ 

আবার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক; শিল্পোগ্োগিক নেতৃবন্দও জায়গা 
পেষেছেন সামাজিক বাস্তবতার প্রতিনিধিকূপে আর-এক শ্রেণীর উপন্তাসে। তার 
উদ্বাহরণ, চাণক্য সেনের 'মূ্যমস্ত্রী, ‘অশোক উত্ভিদ মাত্র? শংকরের “চৌরক্ী” স্থানীয় 
সংবাদ’ । ক্ষমতামোহ, ধনমোহ, প্রতুত্ব-আকাঙ্ষা মাষকে আজকের সমাজে কোথায় 
নিয়ে ষাচ্ছে, তার ছবি পাই এশৰ উপন্যাসে । 


হিংস ও রাজনীতির শিকার মনস্তত্ব 


সাম্প্রতিক সমাজ-বাস্তবতার আর একটি দিক হিংসা 'ও রাজনীতি। কখনো 
আলাদাভাবে, কখনো-বা মিশ্রিত হযে এ দুটির ক্রিয়া আমাদের সমাঁজে লক্ষ্য কর। 
যায়। সমবেশ বস্র “মাহ (১৯৭০ ), বরেন গঙ্গোপাধ্যারের “নিশীথ-ফেরী এই . 
ধারার উদাহরণ। এ দুটিকে পাপবোধ, অঙ্গৃতাপ, চরিত্রের যন্ত্রণা-শুদ্ধ উপলব্ধির নিদর্শন 
রূপে গ্রহণ কর! যায় (ষ| ইতঃপূর্বেই করেছি ), আবার হিংসা ও রাজনীতির ছবি 
বপেও দেখা যাব! সন্তোষকুমার ঘোষের ‘সময় আমার সমষ", বিমল মিত্রর “রাগ- 
ভৈরব", গৌরকিশোর ঘোষের পশ্চিমবঙ্গ এক গুমোদ-তরণী' উপন্যাসেও পার্টি 
রাজনীতির নানারূপ--হিংন্র ও বীভৎস রূপ- দেখা গেছে। হিংসা ও রাজনীতি আজ 
আমাদের স্মাজ-জীবনে যে ভয়ঙ্কর অবস্থা হৃষ্ট করেছে, উপন্যসলেখকের দৃষ্টি তা 
এড়িয়ে ষায় নি। 
বিদ্ৰোহী অস্থির যৌবন 

সমকালীন অবক্ষয়ী সমাজের অগ্নিগর্ত পটি তারুণ্যের হতাশা বিক্ষোভ আর 
অদমনীয় প্রাণচাঞ্চল্যে প্রতিভাত । স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলার তথা ভারতবর্ষের 
জীবনে সহজ প্রত্যাশা, অকিঞ্চিৎকর প্রাপ্তি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নবীনপ্রবীণে দুম্তর 
ব্যবধান (জেনারেশ্তন গ্যাপ,), মূল্যবোধের অবসান কীভাবে তরুণ প্রাণকে অস্থির 
করে তুলেছে, তারই জলন্ত ছবি পাই বিমল করেব ‘যদুবংশ’, রমাপদ চৌধুরীর 
এখনই”, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আধি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘স্রোতের সঙ্গে” 
গৌরকিশোর ঘোষের ‘আমর! যেখানে, প্রফুল্স রায়ের 'আলোষ ফেরা” উপন্যাসে | 
এইসব উপন্যাসের নামগুলি তাৎপ্ষপূর্ণ। চরিত্রগুলি 'অশাস্ত হতাশার্লিষ্ট ক্ষৰ কুদ্ধ 
প্রজন্মের প্রতিনিধি । 'সর্য্য, বুল্লি, কপাময়, অভয়, নয়না ( ষদুবংশ ), উমি, টিকলু, 
অরুণ, রুণু (এখনই ), রাজা, সনী, তুলসী, রতন, জয়া (আলোয় ফেরা ) আমাদের 
চেনাকালের রক্তাক্ত যুবমানসের প্রতিনিধি ৷ 'িছুবংশে'র তরুণদের অগ্রজস্থানীয় 


৮০ é বাংল! সাহিত্য পত্ৰিকা 


'গণনাখদা বলেছে-__“ওরা যা বিকিয়ে দিতে চাইছে--ওরা তার মূল্য জানে না}; আর 
‘আলোয় ফেরা'র নায়ক রাজা বলেছে_‘তুমি এখান (হাজত ) থেকে আমাকে বার 
করে নিয়ে যাঁও। এতদিন যেভাবে চলেছি তাঁর থেকে অন্যভাবে বীচবার একটা! 
চেষ্টা করে দেখি। এই উক্তির মূলে আছে সুস্থতায় ফেরার অভিলাষ । 


সমকালীন গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তনের ঢেউ 
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "হালি বাকের উপকথা” (১৯৫১), বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “অশনি সংকেত’ (১৯৫৯), মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “চিন্তামণি' 
(১৯৪৭ ) উপন্যাসে পুরনো এতিহ-লালিত গ্রামীণ সমাজের ভাঙনের বিশ্বস্ত চিত্ররূপটি 
পাই। এই ভাঙন অনিবাৰ্য, সে ইঙ্গিত উপন্যাসগ্ুলিতে আছে। সামস্ততন্ত্ 
ভূমিনির্ভর অর্থনীতি, যুখবদ্ধ জীবন, কৌম জীবন, স্বংসম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থা-_-এসবের 
অবসান স্বীকৃতি পেয়েছে এই উপন্যাস গুলিতে । 

স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ সমাজের চেহারা কত দ্রুত বদলে গেছে, 
তার ছবি পাই রমাপদ চৌধুরীর “বনপলাশীর পদাবলী” (১৯৬২), শ্যামল 
গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘কুবেরের বিষষ-আশয়', প্রভাত দেব সরকারের “ওর। কাজ করে» 
. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের “তৃণভূমি' (১৯৭১) উপন্যাসে। সতীনাথ ভাদুড়ীর 
ধেশড়াইচরিত মানস’ (১৯৪৯-৫০ ) গান্ধী আন্দোলনের ফলে বিহারের গ্রামাঞ্চলে 
অনগ্রসর সম্প্রদাষের নিস্তরঙ্গ জীবনে পরিবর্তনের ঢেউএ ষে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, 
তারই বিশ্বস্ত ছবি। বনফুলের ‘অধিকলাল’ (১৯৬৯) বিহারের নীচুতলার 
মানুষের জীবনে পরিবর্তনের আর-এক ছবি। এইসঙ্গে উল্লেখ্য তারাশংকর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সন্দীপন পাঠশালা” (১৯৪৬)। আই. সি. এম অধিকলাল মণ্ডল 
দোসাদের ছেলে, পাঠশালা পণ্ডিত সীতারাম সদগোপের ছেলে। দুজনেই লাঞ্ছিত 
হয়েছে স্বজাতির কাছে, বর্ণাভিমানী উচুতলার মাশ্ুষদের কাছে। দুজনেরই স্বপ্নভঙ্গ 
হয়েছে। আদর্শবাদীর স্বপ্নভঙ্গ ও সপপ্রয়াসের বিনাশের কাহিনী ‘সন্দীপন পাঠশালা? 
ও “অধিকলাল' । 

সতীনাথ ভাছুড়ীর “ঢেশড়াই চব্রিতমানস'-এর পটভূমি পুর্ণিষার গ্রামাঞ্ীল। এর 
নায়ক বুধনীর ছেলে টোড়াই তাত্মাটুলির তাৎমা-সম্প্রদায়ভুক্ত । ঘরামির কাজ, 
কুয়ো পরিষ্কার আর ধানকাটার কাজ করে তাত্মারা। লেখক কোনো রোমান্টিক 
আলো! ফেলেন নি তাৎমা সম্প্রদায় ও প্রতিবেশী ধাঞ্জড় সম্প্রদায়ের জীবনে । প্রকৃতি 
নিয়ন্ত্রিত, অলৌকিক বিশ্বার্সশাসিত, অন্ধ সংস্কার-চালিত তাৎমা সম্প্রদায়ের একটি 
পিতৃহীন মাতৃপরিত্যক্ত কিশোর কীভাবে বড়ো হয়ে উঠল, বাহির বিশ্বের সঙ্গে 
পরিচিত হল, “গান্হি বাবা'র আন্দোলনে যোগ দিয়ে জীবনের বিশালতাকে উপলদ্ধি 
করল, এই উপন্যাস তাব বস্তুনিষ্ঠ আলেখ্য। তুলসীদাসের রামচরিত মানসের 
আদলে এটি রচিত £ এই স্বল্প ইঙ্গিত এখানে অর্থবহ রোজা, রোজগার আর 


সাম্প্রতিক বাংলা উপন্থাসের সামাজিক প্রেক্ষিত রং 


রামায়ণ নিয়ে ₹ুতাত্মাটুলির জীবন। সেই বদ্ধ জীবনে কীভাবে বাইরের স্রোত এলো, 
বুধনীর ছেলে'ঢোড়াই কীভাবে স্রোতের টানে সীমাবদ্ধ জীবন ছেড়ে বেরিয়ে গেলো, 
তা লেখক বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত করেছেন। বিহারের গ্রামীণ জীবনের হৃদস্পন্দন 
উপলব্ধি করা যায় এই উপন্যাসে । 

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জীবন নিয়ে রচিত সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের অন্যতম 
রমাপদ চৌধুরীর “বনপলাশির পদাবলী" নানাকারণে উল্লেখষোগ্য। কর্মজীবন শেষে 
প্রবাসী গিরিজাগ্রসাদ সপরিবারে ফিরে এলেন বনপলাশি গ্রামে । ছোট ভাই গিরীন 
এতদিন পৈতৃক জমিজমার আয়ের ওপর নির্ভর করে গ্রামেই বাস করছিল। ছুই 
ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে খুব-একটা বনিবনা হল না। ১৯৫০-পরবর্তাঁ বনপলাশি 
আর ১৯২৫-পূর্ববর্তাঁ বনপলাশি এক নয়, গিরিজাপ্রসাদ৪ আর সেকালের 
গিরিজাপ্রসাদ নন, একথাটা অনুধাবন করতে তাঁর সময লেগেছে । “এক এক সময় 
- মনে হয বনপলাশি গ্রামটা কতই ন! বদলে গেছে, আবার কখনো মনে হয়, কিছুই 
বুঝি বদলায় নি। যেমন ছিল তেমনি আছে। বদলেছে শুধু বাইরের চেহারা ৷” 
গিরিজা প্রসাদের এই ধারণা সত্য নয়। বদলেছে, ধীরে ধীরে তা তাকে মেনে নিতে 
হয়েছে । নিজের শিক্ষার্দীক্ষা, গোপন অহস্কারের সঙ্গে গ্রামজীবনকে মিলিয়ে নিতে 
পারছিলেন না গিরিজাগ্রসাদ ৷ স্ময়-থেমে-থাক! কর্মহীন জীবনে তাঁর সম্বল ছিল 
শরেটত্বাভিমান। তাঁও শেষপর্যন্ত রইল না। ভ্রাতৃবধূ মোহনপুরের বৌয়ের খঁদার্য ও 
্বার্থত্যাগের কাছে তিনি হেরে গেলেন! গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন দূর শহরে 
ছেলের কর্মস্থলে । একদিন তিনি এসেছিলেন অহংকার নিয়ে, আজ ফিরে যাচ্ছেন 
পরাভূত হষে। তার আগে যেমন চলছিল পরেও তেমন চলবে বন্পলাশির শান্তমনস্থর 
)জীবনপ্রবাহ। বাইরের সমস্ত পরিবর্তন সত্বেও বনপলাশির শান্তজীবন ব্যাহত হয়নি । 
তার অন্তরে আছে এক নিঃশব্দ জীবনীশক্তি। বাইরে তার প্রকাশ নেই, সে অস্তঃ- 
সলিলা। বনপলাশির জীবনের অব্যাহত গতির প্রতিমা বুড়ী অট্রামা_ যাঁর জন্ম 
বিবাহ এই গ্রামে, মৃত্যুও হবে এই গ্রামে, শত দুঃখ লাঞ্ছনা সত্বেও অট্রামা বনপলাশির 
মাটি খ্বাকড়ে থাকবেন, খড়ি নদী আর তালগাছ ঘেরা. এই গ্রাম ছেড়ে যাবেন না। 
এখানে শিক্ষাভিমানী গিরিজা প্রসাদ আগন্তক মাত্র, দুদিন বাদেই তাকে চলে যেতে 
হয়। এখানে শেষপর্যন্ত বনপলাশির গ্রামজীবনেরই প্রাধান্য, তারই. শেষবিজয। 
সন্দেহ নেই, সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে সমাজ-সচেতনতাঁর বিশিষ্ট নিদর্শন ‘বন- 
পলাশির পদাবলী? । | 

গজেন্দরকুমার মিত্রের ত্রিলেখ ‘কলকাতার কাছেই’ ( ১৯৫৭ ) (উপকণ্ঠে (2৯৬০) 
‘পৌষ ফাগুনের পালা’ (১৯৬৪ ) নিয় মধ্যবিত্ত 'জীবনের অবক্ষয়েব অন্তরঙ্গ ছবি। 
হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে আর কলকাতা সহরে শতাব্দী প্রসারিত তিন পুরুষের দারিত্র্য- 
অশাস্তি-লাঙ্ছিত জীবনের কাহিনীর এই ত্রিলেখ। দুঃখলাঞ্ছিত জীবনের প্রতি 
লেখকের গভীর মমতা এখানে রপায়িত। 

১১ 


৮২ .  ব্বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
স্থষ্টিযজ্ঞ £ পরিবর্তনের নব নিদর্শন 

স্বাধীনতার কিছু আগে ও পরে আমাদের সমাজে যে-সব শিল্লোগ্যোগ, বাণিজ্য- 
উদ্যোগ দেখা দিয়েছে, সংগঠিত শ্রমিক-শত্তির উদ্ভব ঘটেছে, তাদেরকে নিয়েই উপন্তাস 
রচিত হয়েছে এই পটে। সমরেশ বন্থুর “জগন্দল", অরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“বিকিকিনির হাট’, গুণময় মারার ‘জুনাগড় স্টীল’, গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের 
ইস্পাতের স্বাক্ষর তার পরিচযস্থল। স্বাধীনতা-পরবর্তা নানা প্রকল্প লেখকদের - 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যেমন আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের চলাচল” ও ‘পঞ্চতপা’। 


মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি : তারুণ্যের প্রয়াস 

অপেক্ষাকৃত নবীন উপন্তাসলেখকেরা৷ রোমার্টিক ব। আদর্শবাদী উপন্তাস না লিখে 
একেবারেই সয়স্তাসংকুল সংশয়গ্রস্ত দ্বিধাজীর্ণ জীবনের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন, এই 
ঘটনা প্রমাণ করে সামাজিক বাস্তবতা আজ আমাদের জীবনের কতো গভীর অর্থবহ 
হয়ে উঠেছে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যা্, অমীম রায়, দেবেশ রায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দিব্যেন্দু পালিত, প্রফুল্ল রায়, প্রলয় সেন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, 
শংকর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশু ঘোষ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, 
বারীন্দ্রনাথ দাশ, বুদ্ধদেব গুহ, মতি নন্দী, মহাশ্বেতা দেবী, লোকনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ 
তরুণ লেখকেরা গোড়া থেকেই অস্তর্ম্ধী £ এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । সামাজিক 
বাস্তবতা সাম্প্রতিক বাঙালি উপস্তাস লেখককে বহিমুখী না করে অন্তমূী করেছে। 
' বাংলা উপন্তাসের পরিণত শিল্পচিন্তার প্রমাণ এই বৈশিষ্ট্য। এই শিল্পচিন্তার সামাজিক 
প্রেক্ষিতকে আমরা লঘুভাবে দেখতে পারি না। 





রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম 
.প্রণবরঞ্জন, ঘোষ 


ঈশ্বর ও মাহুষ পরস্পরের প্রতিছন্দী-_-এমন এক ধারণার ভিত্তিতে ধারা মানবিকতা 
বাদের নিহিতার্থ-অহ্ুসন্ধানী, ভারতীয় সাহিত্যে তথা বাংলা সাহিত্যে তাদের মতা- 
মতের প্রমাণ মেলা শক্ত । কারণ মানুষের সঙ্গে ব। অসন্গে এদেশের ব্রম্ব বা ঈশ্বরচেত্তনা 
দুভাবে একাত্ম হয়ে গেছে । অদ্বৈতচেতনাষ জীবজগতের পৃথক অস্তিত্বই নেই, এক 
ব্ৰহ্মই চিরন্তন সত্য। আর দ্বৈতবাদীর ঈশ্বর মানবপ্রেমের নানা রূপাস্তরে ভক্ত হৃদয়ের 
পরমাত্মীয়, এমন কি স্বয়ং ঈশ্বর মানবদেহে অবতীর্ণ: 

মাহ্যের বা জীবজগতের সঙ্গে দেবতাদের ঘরকর| পৃথিবীর সব পুরাণেরই 
আদিকথা। কিন্ত মানবভাগ্যের নিয়ামকরূপে দেবতার ব! ঈশ্বরের সুদৃঢ় স্বাতন্ত্য 
যেমন নিষ্ঠুর ব্যবধানের স্থষ্টি করে আর সব দেশের দেব-মানব-কল্পনায়, ভারতীয় 
পুরাণে তা অস্তহিত হয়েছে দেবতা ও মাহুষের এক্যপ্রতিষ্ঠায়। এমন কী আমি ব্রন, 
তুমি ব্ৰহ্ম, সেই আমি--এ জাতীয় চরম অহংকার কোনো কোনো ভক্তহৃদয়কে ব্যথিত 
করলেও মানবমহিমাকে অনন্তপ্রসারিত করেছে। তাই মানবিকতার ইতিহাসে 
ভারতসংস্কৃতির ভূমিকা স্বতন্ত্র 

এমন কথা মনে জাগছিল রবীন্দ্রনাথের__মান্তুষের ধর্ম বইটি নতুন করে পড়তে 
গিয়ে। একদা রবীন্দ্রনাথের এই অনন্ত রচনাটি মুগ্ধ হৃদয়ে পড়েছিলাম তার কোনো 
দীর্ঘায়ত কবিতার স্বাদ ও সৌরভের সমধর্মী রচনা হিসাবে। বস্তুত “বলাকা'র যুগ 
থেকে রবীন্দ্রমানসে তত্ব ও সৌন্দর্যের নিবিড়তা। ঞ্চলা'র মতো! কবিতায় নদী- 
বেগের বহমান চিত্রকল্পে অনন্তকালের চিরন্তন গতিবেগ যে বাণীসৌন্দর্য লাভ করেছে, 
তাকে যথার্থ উপলব্ধির প্রয়োজনে পাঠককেও একই সঙ্গে কৰি ও দার্শনিক হয়ে উঠতে 
হয়। শ্রেষ্ঠ কবিতা অনেক সময়ই গভীরতম জীবনদশন । 

“মানুষের ধর্ম__একই সঙ্গে কবিতা ও জীবনদর্শন। বক্তৃতা হিসাবে রচিত। কিন্তু 
ববীন্দ্রকাবাধারায় যখন গগ্ভছন্দের পরীক্ষানিরীক্ষা অগ্রসর হয়ে চলেছে, আর তারই 
ফলে “শেষের কবিতা” থেকে ছেলেবেলা" মতো সংকেত-ধ্মী গন্তস্থা্ট সম্ভবপর, 
সেই মানসিকতার যুগেই ‘মানুষের ধর্মের আবির্ভাব কিন্তু গগ্যছন্দের যুগে কখনো 
কখনো যে অলংকরণবাহুল্য, ('পত্রপুট" স্মরণীয়) -তা এতে অনুপস্থিত । পরিমিত 
বাক্যবন্ধ এমন অতলতার আভাস দেয়, যা সামান্ততম শব্দভারে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করার 
সম্ভাবনা ছিল) এমন সুষম বাঁকপদ্ধতি যা গন্য পদ্যের সীমারেখা আপন ছুকহ 
+ সৌভাগ্য বহন করে পাঠককে শ্রেষ্ট মনীষার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের মুখোমুখি করে। 

“পথ চলেছিল একটানা বাইরের দিকে, তার নিজের মধ্যে নিজের অর্থ ছিল না ।” 


৮৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


মানুষের ধর্মের এই প্রথম বাক্যটিকে যদি মূল গ্রন্থ থেকে সরিয়ে কবির শেষ বয়সের 
" কোনো কাব্যগ্রন্থের উদ্ধ.তি বলে উপস্থাপিত করি, তাহলে বেশীর ভাগ পাঠকই মেনে 
নেবেন। কারণ সমগ্র ভঙ্গীটি কবিতার, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গন্ত কবিতার । 
তার পরের ছুটি বাক্যও তাই, পর্বে পর্বে ছন্দোবন্ধনের সার্থকতা বজায় রেখে অগ্রসর 
_-*পৌছল এসে ঘরে, সেখানে অর্থ পাওয়া গেল, আরম্ভ হল ভিতরের লীলা। 
মান্য এসে পৌছল স্থষ্টিব্যাপার, কর্মবিধির পরিবর্তন ঘটল, অন্তরের দিকে বইল 
তার ধারা ।” I 

পথের চিত্ৰকল্প কতো গানে, কবিতায়, নাটকে রবীন্দ্রনাথ নিয়তচলিষ্ণু মানবাত্মার 
অভিব্যধ্চনায় ফুটিয়ে তুলেছেন; সেই পটভূমিতে. “মানুষের ধর্মে'র সুচনাবাক্যটি বহন 
করে নিয়ে এসেছে সমগ্র মানবজাতির অভিব্যত্তির ইতিহাস । ক্রাস্তদর্শা কবিসত্তার 
বিপুল অনুভূতিজগৎ এ গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি বাক্যে মানব-অভিজ্ঞতার পরিণত 
সিদ্ধান্তকে প্রকাশ করেছে সত্যোপলব্ধির ্বচ্ছতায়। অথচ কোথাও অমোঘবচনের 
আড়ম্বর নেই। যথার্থ দার্শনিকের রচনার মতোই এ রচনার বক্তব্য আলোচিত 
সমালোচিত এমন কি মূলগত প্রশ্নেই ঈম্পূর্ণ পরিবর্তিত হা'বার প্রসারতা রাখে । বাংলার 
মননসাহিত্যে “মানুষের ধর্মে'র 'অনন্যত। তাই বহুদিক থেকেই চিন্তনীয়। 

রবীন্দ্রমননের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে ‘মানুষের ধর্ম পরিণতির অন্ততম দিকচিহ্‌ |, 
রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এখানে থামা সম্ভব নয় বলেই পরবর্তী জীবনধারায় তার সন্ধান ও. 
প্রাপ্তি আরো দুরসন্ধানী। কিন্তু আপন অন্তরের ইতিহাসকে কবি নানাভাবে 
উদ্নীলিত করতে চেয়েছেন পাঠকের কাছে, সেকথা মনে রেখে "মাহষের ধর্মে'র সুচনা 
রবীন্দ্রমানসে কোন যুগ থেকে দেখা দিয়েছে, তা ভেবে দেখা চলে? 

“ছিন্নপত্র, “আত্মপরিচয় ও “জীবনস্থতি'_এদের যদি মানুষের ধর্ম" গ্রন্থের 
ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করি তাহলে প্রকৃতি, ঈশ্বর ও মানবচেতনার সুক্ষ অন্তরঙ্গতায় ও 
অন্তর্থন্ৰে রবীন্দরজীবনদর্শনের পরিণতি সম্বন্ধে ধারণাষ সহায়তা হতে পারে। “আত্ম- 
পরিচয়-গ্রস্থটি পুলিনবিহারী সেন সংকলিত ববীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালার শ্রেষ্ঠ কীন্তি। 
আপন কবিতা সম্বন্ধে কবির মতামত কতটা গ্রহণযোগ্য, তা প্রশ্নসাপেক্ষ হলেও 


- জীবনদর্শনের প্রবক্তা লেখক স্বয়ং হওয়া দরকার--এ বিষয়ে সমালোচকের ভূমিকা 


সবসময়ই দ্বিতীয় স্তরের । “আত্মপরিচয়*গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধটি ‘আমার ধর্ম নামে 
- শিবুজপত্রে' (আশ্বিন-কাতিক ১৩২৪) প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রবন্ধটিই এক- 
হিসাবে “মানুষের ধর্মের বধার্থ সুচন।। আপন ধর্মকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করার 
নিরন্তর সাধনাই পরবর্তী “মানুষের ধর্ম' প্রতিষ্ঠার মূলে । , 
স্বধর্ম-অমুধাবনের সত্যটি “আমার ধর্ম-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এভাবে ব্যাখ্যা করতে 
চেয়েছিলেন_-“সকল মানুষেরই ‘আমার ধর্ম' বলে একটা বিশেষ জিনিষ আছে। 
কিন্তু সেইটেকে সে স্পষ্ট করে জানে না।-*.*'কোন্‌ ধর্মাট তার? যে ধর্ম মনের 
ভিতরে গোপনে থেকে তাকে সাষ্ট করে তুলছে। জীবজন্তকে গড়ে তোলে তার 


রবীন্দ্রনাথ ও মামুষের ধর্ম ৮৫ 


অন্তনিহিত প্রাণধর্ম । মানুষের আর একটি প্রাণ আছে, সেটা শারীর প্রাণের চেয়ে 
বড়ো__দেইটে তার মনুয্যত্ব। এই প্রাণের ভিত্রকার স্জনীশক্তিই হচ্ছে তার ধর্ম। 
টানি মানুষের ধর্মটিই হচ্ছে তার অস্তরতম সত্য ।”৯ 

“মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জীবভাব ও বিশ্বভাব* এ ছুটি বিভাগকে 
' বুবীন্দ্রনাথ প্রথমেই স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করেছেন। “মাধ কথাটির ব্যবহার নিয়ে 
এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে । মাঁনবসত্তাকে অসীমের বার্তাবহক্ূপে দেখার ফলে তার 
জৈবসতার নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা, অস্বীকৃত থেকে যায়। অথচ বিশ্লেষণ করলে মান্গষের 
দেবত্বের সম্ভাবনা যেমন সত্য, তার নিহিত পশ্তত্বও তেমনি প্রত্যক্ষ । এমন অবস্থায় 
শুধুমাত্র মহত্বের অন্ুধ্যান আদর্শবাদের পরিচায়ক হ'তে পারে, মানব-ইতিহাসের 
বাস্তবতা তাকে সমর্থন করে না! রবীন্দ্রনাথের ‘মানুষ’ তার কবিদৃষ্টির, ধ্যানলোকের, 
অপরাজিত শুভবোধের কল্পস্থটি। কিন্তু এ কল্পনার অধীশ্বরও মানুষ | 

“আমার ধর্ম'৩ প্রবন্ধে কবি ‘জীবভাব’ ও “বিশ্বভাব” কথ। দুটিকে ছোট আমি’ ও 
‘বড়ো আমি, রূপে অনুভবের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন_বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের 
উপলব্ধির পরম্পরায়। “মানুষের ধর্ম পর্যায়ে রবীন্দ্রমানশের উৎস সন্ধানে তাই 
রবীন্দ্রমননের প্রথম যুগের ধারাটি লক্ষণীষ। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহুলয়ের কলকাতার শহর ও গ্রামের যে সব্যবন্ধন হিল 
তা জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ বর্ণনায়ই অনেকটা ধরা পড়ে। ভাগ্যে 
তথনো  যন্ত্রযগের অতিপ্রগতি নাগরিক জীবনকে প্রকৃতির খাসমহল থেকে একেবারে 
নির্বাসিত করে দেয়নি, তার ফলেই ধনে জনে বিপুল মৌধজীবনের অন্তরালে 
একলা শিশু হৃদয় সেদিন ‘জল পড়ে পাতা নড়ে'র বীজমন্ত্রে বিশ্বপ্রক্কৃতির অন্তলেকে 
প্রবেশের অধিকার পেয়েছিল। এমন আম্মীয়জন-পরিবেষ্টিত নিঃসঙ্গতা অনুভবের 
জন্ত যে কবিপ্রাণের সুক্্তার অধিকার প্রযোজন, তা রবীন্দ্রমানসে বিশেষভাবে ছিল 
বলেই প্রকৃতির সঙ্গলাভের এ ব্যাকুলতা সম্ভব । আর সেই সঙ্গে উপনিষদের সর্বব্যাপী 
্র্ষচেতনার এতিহাগত ধারা এসে কিশোর - মনটিকে বিশ্বাভিমুখী করেছিল উন্মুখ 
চিত্তবৃত্তির মাহেন্্ক্ষণে। 

শঙ্কর বা রামাহথজ, রামমোহন বা দেবেজ্্নাথ__কারু উপনিষদদ-ব্যাখ্যার সঙ্গেই 
রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-ব্যাখ্যা পুরোপুরি মেলে না। কিন্ত উপনিষদের অন্তর্লোকে যে 
সর্বান্তৃতির ব্যাপ্তি রয়েছে, তার সঙ্গে কবি বা দার্শনিকের যে মিল সম্ভব, রবীন্দ্রম[নসে 
সেই পথেই মানবিকতার অনুধ্যান অবশেষে তার জীবন-দর্শনে পরিণতি লাভ 
করেছে । এই স্বাতন্ত্য ও সাধর্ম্যের দিকটি অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রমননের আলোচনায় 


১। আত্মপরিচয় £ ববীন্ত্রনাধ £ ১৩৬১ সং ২ পৃঃ ৩৩ 
২। মানুষের ধর্ম £ রবীন্দ্রনাথ £ ১৯৮০ সং £ পৃ ২ 
৩। আত্মপবিচষ £ পৃঃ ৪০ 


৮৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


উপেক্ষিত থেকে যায়” রবীন্দ্রমানসের উত্তরণ অনুধাবনে তাই এদিকটির প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করি। 7 

'জীবনস্থৃতি' বহুপঠিত হলেও অনালোচিত এই পঙ্ভিটির প্রতি একদিন আকৃষ্ট 
_ হয়েছিলাম--“আমাদের পরিবারে যে ধর্ষসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাঁহার কোনো! 
সংশ্রব ছিল না আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই ।”৪ প্রসঙ্গটি 'ভগ্নদয়' শীর্ষক 
অধ্যায়ে দেখা দিলেও কিশোর কবির মানস পরিণতির বিচারে বিশিষ্ট' তথ্য। 
সেকালের যুক্তিবাদী “ধর্মবিদ্রোহ” নিতান্তই সাময়িক । তবু একথাও সত্য যে, পূর্ব- 
গামীদের সাধনা ও আরাখনাকে আপন উপলব্ধির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েই রবীন্দ্রনাথের 
ধর্মবোধ গড়ে উঠেছে, ধ্র্মপদে'র ভাষায় বলা চলে ‘আত্মদীপ’ হওয়া । তাই রামমোহন 
দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তকেও রবীন্দ্রনাথ একদা বিদ্রোহের দ্বার! গভীরভাবে 
ফিরে পেয়েছেন এমন পিদ্ধাস্ত বোধ হয় করা চলে। কিন্তু মানসিক সে বিদ্রোহের 
বিবরণ কোথাও 'নেই। ভার অগণিত চরিত্রস্থইর মধ্যে একমাত্র চতুরঙ্গে'র 
‘জ্যাঠামশাই’ সেকালের ধর্ম-বিমুখ মানবিকতার অনন্ত উদাহরণ । রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 
এই আস্তিক্যবুদ্ধিবিরহিত মানবিকতাবাদকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, এমন 
সিদ্ধান্তের উপকরণ এ পর্যন্ত পাইনি।, তার বিষ্াসাগর চরিত্রপূজা সত্বেও নয়। 
বিষ্তাসাগরের চেয়ে অনেক বেশী প্রভাব তার জীবনে দেবেজ্রনাথের, তথা উপনিষদের | 

বিশ্বপ্রক্ৃতিকে রবীন্দ্রমানসের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে প্রথম ও দ্বিতীষ পর্বে 
দু'ভাবে প্রবিষ্ট হতে দেখি । প্রথম যাগটি কবির ভাষায়--“থুব একটি সহজ ও নিবিড় 
যোগ:-:.-:। বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত 
সত্য হইয়া দেখ! দিত। নর্মাল ইস্কুল হইতে চারিটার পর ফিরিয়া গাড়ী হইতে নামিয়াই 
আমাদের বাড়ীর ছাদটার পিছনে দেখিলাম, ঘনসজল নীল মেঘ রাশীকৃত হইয়া আছে 
মনটা তখনই এক নিমেষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে আবৃত হইয়া গেল__সেই মূহুর্তের 
কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই 1৮৫ 

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে হবদ়াবেগের প্রবলতা কিছুদিনের জন্ত বিশ্বপ্রকৃতির 
সঙ্গে কবির যোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। এই কলকাতার বুকেই বিশ্বপ্রকৃতি আবার 
তার পরিপূর্ণ এশ্বর্ব ও মাধুর্য নিয়ে কবি হৃদরে ধরা দিলেন। জোড়ার্সাকোর বাড়ির 
ছাদের থেকে দেং! গোধূলির রঙ ফেরা আর সদর স্ট্রাটের বারান্দা থেকে দেখা 
পল্পবাস্তরাল থেকে স্থর্ধোদয়*-_এ দুয়ের যোগকলে 'প্রভাতসংগীতে'র যুগ শুরু হলো। ' 

“অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধদ্বার জানি না কোন ধাক্কায় হঠাৎ ভরিয়া গেল, তখন 
যাহাকে হারাইয়াছিল1ম তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের 
ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম | এইজন্ত আমার শিশুকালের 
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রবীন্দ্রনাথ ও মাহষের ধর্ম ৮৭ 


বিশ্বকে প্রভাতসংগীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া 
গেল 1৮৭ | 
“প্রকৃতির প্রতিশোধ” অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির অস্তরঙ্গতা- 
সাধনের রৃহস্তটি এইভাবে আভাসিত করেছেন-_“আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি 
একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্ততাময়, অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবেশেষে সেই বাহির হইতেই 
একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ 
করিয়া মিলাইয়া দিল--এই ‘প্রকৃতির প্রতিশোধে”ও সেই ইতিহাসটি একটু অন্যরকম 
করিষ। লিখিত হইয়াছে । পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটি ভূমিকা । 
আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম 
দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পাল11”৮ 

'জীব্নস্বৃতি'র শেষ পৃষ্ঠায় কবির অন্রভব--“আমার কবিতা এখন মাহুষেব দ্বারে 
আসিয়া দীড়াইযাছে।”> “কড়ি ও কোমলে'র প্রথম কবিতা হিসাবে নির্বাচিত 

“মবিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, 
মামুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ॥ 

কবিবন্ধু আশুতোষ চৌধুরীর এই নির্বাচনের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোনো প্রশংসাই 
অতিরিক্ত নয়। “মাহগষের ধর্ম-গ্রন্থের বীজাকারে সম্ভারনাও এই ছুই চরণে। 

সুন্দর ভুবনে স্থন্দরতম সত্য “মামুষ’ কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির মতোই একটি ভাবসত্য। 
বিশ্বপ্রকৃতি থেকে মানবপ্রকৃতিতে যাত্রাকে অসীম থেকে সীমায়. উত্তরণরূপে বিচার 
করলেও মানবজীবনবোধের প্রত্যক্ষ বাস্তবতার চেয়ে ভাবগত আদশোপলক্ধিই রবীন্দ্র- 
'কবিসতার কাক্ক্রিত সত্য ৷ ব্যষ্ট হিসাবে মানুষ বা সামাজিক মানুষ তার সর্বাঙ্গীণ 
পরিচয়ে রবীন্দ্রমাহিত্যে যতটা দৃশ্ঠমান, তারচেয়ে মানবলোকের একটি অম্ভূতি 
সত্যই তাঁর রচনায় বেশী প্রকাশিত। ফলে দার্শনিক বক্তব্য হিসাবে ‘মানুষের ধর্ম 
গড়ে ওঠার প্রবণতা কবির জীবনদৃষ্টি থেকেই উপকরণ আহরণ করে । - 

“প্রকৃতির প্রতিশোধে’ যদি কবির জীবনদর্শনেরই অন্ততম প্রকাশরূপে গৃহী ও 
সন্যাসীর মিলন ঘটিয়ে থাকে, তার মূলে ব্রাহ্ম জীবনাদর্শের অস্তঃশীল প্রভাব অনেক 
পরিমাণে সক্রিয়_একথা। রবীন্দ্রসাহিত্যের মননভূমি বিচারে স্বরণীয় । যে ব্রহ্মনিষ্ঠ 
গৃহস্থের আদর্শে রামমোহন বিশ্বাসী ছিলেন, তা হয়তো অদ্বৈতবাদী । দেবেন্দ্রনাথের 
ভক্তিবাদী সিদ্ধান্তও সেই গৃহীর আদর্শকে প্রাধান্য দিয়েছিল। বহুযুগের সন্্যাসপ্রাধান্তের 
দেশ এই ভারতবর্ষে এই গৃহসাধনার নিজস্ব সার্থকতা ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতনতা কিছু 
পরিমাণে যুরোপ-আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান আন্দোলনেরও প্রভাব্জাতি। সেইসঙ্গে 
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৮৮ ২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


পাশ্চাত্য নবজাগৃতির মানবিকতাবাদী ধ্যানধারণা ও ফরাশী- বিপ্লব অনুরূণিত 
রোমান্টিক জীবনচেতনাও সহাষক হয়েছে নিশ্চয় । এ সব কিছুর মিলিত প্রভাবেই 
রবীন্দ্রনাথের মানবিকতাবাদ পরিস্ফুট । ফলে বাংলা সাহিত্যের বিঙ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের 
কাছে বৈষ্ণব কবিতা ও বাউল গান মানবিক চেতনার শ্রেষ্ঠ গ্রকাশরূপে প্রতিভাত। 
সম্প্রদায়গত দিক থেকে বৈষ্ণব ও বাউলের নিগুঢ় সাধনতত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কখনো 
ব্যস্ত ন'ন, ম নবধর্মের অধ্যাত্মরূপায়ণ হিসাবেই এই ছুই সাহিত্য-শাখার ভাবলোন্দ্য 
তার দৃষ্টিতে বড়ো হয়ে দেখা দিষেছে। - 
দেবেন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টির আলোকে লব্ধ উপনিষদের মর্মবাণীও রবীন্্রচিতে 
মানবিক উপলব্ধির সহায়করূপেই দেখা দেয়। যুগে যুগে উপনিষদের টাকাভাম্তে যে 
শাস্ত্রীয় পরিমগ্ডল গড়ে উঠেছে, রবীন্দ্রঘানসে তার প্রভাব খুব বেশী নয়। জীবনদর্শনের 
নিকষে উপনিষদের মর্ম-অন্ুধাঁবনে রবীন্দ্রনাথ মানবমহ্মীকেই অনন্ত প্রসারিত রূপে 
অনুভব করেছেন। প্রতীচ্য মানবিকতাবানের বিজ্ঞান-সচেতন যুক্তিনির্ভরতার চেয়ে 
অধ্যাত্ম উপলব্ধির সমগ্রতাবোধই এক্ষেত্রে রবীন্দ্রমানসের দিক-নির্দেশিক | তাই 
“মানুষের ধর্ম রবীন্দ্রনাথের ধর্মজিজ্ঞাপারই বিশেষ অধ্যায়__এই ধর্মজিজ্ঞ।স|ই ভারত- 
বর্ষের জীবনজিজ্ঞ|সা। 

'মাষের ধর্ে' রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব. উপলব্ধির জগতে এসে পৌছবার আগে 
বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসংসারের প্রতি কবিচিত্তের দ্বিমুখী আকর্ষণের এক পরমরমণী় 
রূপমৃত্তি মেলে “জীবনদেবতা”র লীলা বৈচিত্র্য । যেহেতু নিজেকে আবিষ্কার করাই 
কবির কাছে ধর্মবোধের আসল অর্থ, সেহেতু তার জীবনদেবতার অন্ভবকেও আমরা 
তার মানবিকতাবাদের প্রসঙ্গে ভেবে দেখতে পারি । 

‘বদ্ভাষার লেখক" গ্রন্থে প্রথম মুদ্রিত (১৩১১) এবং পরবর্তীকালে সংকলিত 
'আত্মপরিচয়ে'র প্রথম প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ আপন অস্তরদত্তার বিশ্লেষণে একটি পুরানো 
চিঠির আংশিক উদ্ধৃতি দিরেছেন-_“.".নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের 
বাইরে অনন্ত দেশকাঁলের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত ছুঃখগুলিকেও 
একটা বৃহৎ আনন্দ সুত্রের মধ্যে গ্রধিত দেখতে পাই-আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি 
চলছি, এইটেকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি, আমি আছি এবং আমার 
সঙ্গে আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অগুপরমাণুও 
থাকতে পারে না। আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎ 
প্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়__সেইজন্য এই জ্যোতির্ময় 
শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার-নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ড করে নেয়।”৯ত 

আপন জীবনবোধের এই পরিব্যাপ্ত মহিমাই ববীন্দ্রাহিত্যে জীবনদেবতারূপে 
পরিচিত! একদিক থেকে এই জীবনদেবতা মাহুষের অলক্ষ্যগোচর এক মহাশক্তি, 
আর একদিক থেকে কবিসত্তার আত্মোপলব্ির বিস্তারে ব্যক্তি ও বিশ্বের সংযোগস্থল । 
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এই দ্বিতীয় অর্থেই “জীবনদেবতাণ্র মানবিক তাৎপর্য! আপন অন্তরধর্মের অন্বেষণে 
একদা জীবনসত্যকেই কবি এই জীবনদেবতার মধ্যে অনুভব করেছিলেন। পরবর্তী- 
কালে এই 'জীবনদেবতা' শব্দ হিসাবে বনু ব্যবহৃত হতে হতে আজ সমালোচক মহলে 
প্রায় পরিত্যক্ত হতে চলেছে । - কিন্তু ববীন্দ্রমানসের অভিব্যক্তির ইতিহাসে “জীবন- 
দেবতা” অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু 

আাত্মসত্যের এই জীবনময় গ্রকাশকে অবলম্বন করেই রবীন্্জীবনদর্শন মূলতঃ 
মানবিকতাবাদী জীবনদর্শনে পরিণত হতে পেরেছে । এর ফলেই আপন জীবন- 
কাহিনী থেকে কাহিনী অংশ বর্জনের দ্বারা ভাববপের প্রাধান্য দেওয়া দেবেন্্রনাথের 
অনুগামী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব। পিতার আত্মজীবনী স্বহস্তে অহুলিখনের সময় 
খণ্ড ঘটনার তালিকাস্থটর চেয়ে অথণ্ড ভাবের তাৎপর্ধকে গ্রাধান্ত দেওঠাঁর উদাহরণ 
তিনি সানন্দ বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন। আপন জীবনকথা লিখতে বারংবার অমুরুদ্ধ 
হয়েও হয়তো সেই আদর্শের প্রভাবেই তার ভাব্জীবনের কথাকেই বড়ো করে তুলতে 
চেয়েছেন, শেষ অবধি ক্জীবনস্থৃতি লিখলেও তাতে তথ্যানুপদ্ধানী এঁভিহাসিকের 
বিশেষ কোনো স্থবিধা ঘটে নি। 

রবীন্দরমানসের এই ভাবধর্মী অন্তমুখীনতা মানব-ইতিহ।সকে ক্রমবিকশিত আত্মার 
ইতিহাসরূপে মন্ভব করতে চেষেছে, পরিণত অভিজ্ঞতার সে প্রচেষ্টারই ফল 
'মাহষের ধর্ম | বইটির সঙ্গে একই নামে বছর তিনেক আগে-দেওয়া হিবাট 
বন্ততামালা ‘The Religion of Man’ (১৯৩১) এবং বছর চারেক পরে অন্ধ- 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 1480? (১৯৩৭ ) বক্তৃতাত্রয়ের কথ! আমরা মনে রাখতে পারি। 
প্রথম বন্তৃতাম[লা ইংল্যাণ্ডে-দেওয়া এবং মূলতঃ বিদেশী শ্রোতাদের কথা মনে রেখে 
বিদ্তৃতভাবে লেখা । “মানুষের ধর্ম (১৯৩৩ ) বক্তৃতা দেবার সময়ে ভারতীষ বা বাঙালী 
শ্রোতাদের কাছে স্থপরিচিত ববীন্দ্রজ্বীবনদৃষ্টি কবিকে বক্তব্য সংহত করবার 
সুযোগ দিয়েছে । ০৮০০০০০০০০৪ আত্মোপলন্কিজাত 
তন্মযৃতা । 

‘The Religion of Man’-গহ্থেৰ ‘Man’s Universe’ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাখ 
আপন বক্তব্য স্পষ্টতঃ নির্দেশ করেছেন_“The idea of the humanity of our 
God, or the divinity of Man the Eternal, is the main subject of this 
book.” >> ঈশ্বরের মানবিকতা অথবা চিরন্তন মানবের অধ্যাত্মসত্ত।- এ গ্রন্থের 
মূল আলোচ্য ? উক্ত অধ্যায়ের শেষে কথাটি বিশদ করেছেন "The Isha of our 
Upanishad, the Super Soul, which permeates all moving things, is 
the God of this human universe whose mind we share in our true 
knowledge; love and service, and whom to reveal in ourselves 
through renunciation of self is the highest end of life.”>২ 
১৯, > “The Religion of Man ; Fifth impresion P, 17; P24 
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স্বমাবতাই পিতা দেবেন্ত্রনাথের অন্ভৃত ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি মনে 
জাগে। যে পরম চেতনায় দেবেন্দ্রনাথ সত্যধর্ষের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের ‘মাহুষের ধর্ম' নামে পৃথক হলেও বস্তুতঃ পৃথক নয। একজন পরমচেতনার 
বিকাশরূপে জগৎ ও জীবনের সার্থকতা অন্ভব করেছিলেন, আর একজন জগৎ ও 
জীবনের দিক থেকে যাত্রা করে সেই পরমসত্যে পৌছেছেন। তবু 'মাস্থ্য'কে 
কেন্দ্র করেই ববীন্দ্রমানসের ন্ুদূরসধশরী অন্গভব-এর একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে 
বৈকি! | . 
রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা থেকে রবীন্দ্রনাথ এই মানবিকতাবাদের 
দার্শনিক পটভূমি পেয়েছেন ভারতীয় বেদান্ত চিন্তার সণ ব্রহ্মের আদর্শে । নিধিকল্প 
পরম সত্যের আদর্শে জাগতিক সার্থকতা তিনি খুঁজতে যান নি, বদিচ সেদিক 
থেকেও যে মানবিকতাবাদ স্বা্টশীল জীবনধর্ষে পরিণত হতে পারে, তার উদাহরণ 
রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের ‘Practical Vedanta’ বা “কর্মে পরিণত বেদান্তে”র 
মতবাদে । আমরা এখানে মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার পরিণতরূপটিই বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য করবো । রবীন্দ্রনাথ “সমস্ত মান্থষের মধ্যে সেই এক আত্মাকে নিজের 
মধ্যে অনুভব করবার উদার শক্তি ধারা পেরেছেন”, তাদের “মহাত্মা বলে অভিহিত 
করেছেন।১৩ সেই সঙ্গে মন্তব্য করেহেন-_ “মানবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ ছাড়িষে যে 
নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা, তাঁকে প্রিয় ৰলা বা কোনে! কিছুই বলার কোনে! অর্থ 
নেই 1.""মানবমনের সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণ লোপ করে দিয়ে সেই নিধিশেষে ময় হওয়া 
যায়, এমন কথা শোনা গেছে । এ নিয়ে তর্ক চলে না।”১৪ “যিনি আমাদের দর্শন- 
শান্তর সগ্চণ ব্রহ্ম তার স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সর্বে প্রিয় গুণাভাসম্‌। অর্থাৎ 
* মান্গষের বহিরিন্দরিয অন্তরিন্দিয়ের বত কিছু গুণ তার আভাস তারই মধ্যে। তার 
অর্থই এই যে, মানবব্রক্ষ, তাই তার জগৎ মানব জগৎ। এ ছাড়া অন্য জগৎ যদি 
থাকে তা হলে সে আমাদের সমন্ধে বে আজই নেই তা নয়, কোনো কালেই 
নেই ।*১৫ * 

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় 'মানবব্রহ্ধ, শব্দপ্রয়োগের মধ্যে সর্বমানবের আত্মসত্যের 
বিশিষ্টতাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা থাকলেও অদ্বৈতবাদী ধারণায় জগৎ ও জীবনের 
সম্বন্ধমাত্রশৃন্ত পরমব্রম্মচেতনার কথা রবীজ্নাথ এড়িয়ে যেতেই চেয়েছেন। এই 
বিশিষ্ট মানসিকতার ফলেই তো আমাদের জীবন ও আমাদের পৃথিবী তার সব রূপ 
রঙ রূস উজাড় করে রবীন্দ্রসাহিত্যে অঙ্ৃভূতির বর্ণালী ছড়িষে দিতে পেরেছে । এই 
অনুভূতির অতলে ডুব দিয়েই কবি বলতে পেরেছেন__ 

‘আবার যদি ইচ্ছা করে! আবার আসি ফিরে 
ছুখেস্ুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে 1, 
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এমন মানবিক-চেতনা-নির্ভর কবিচৈতন্তের কাছে উপনিষদের ইন্জিয়াতীত 
চেতনার কথা কখনো প্রধানত পেতে পারে না। উপনিষদের মন্ত্রবাণীতে যেখানে 


তন্তু ভাস। সর্বমিদং বিভাতি। (কঠোপনিষদ ) 

অথবা ‘যতো বাচো নিবর্ভত্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ’ ( তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)--এ 
জাতীয় অনুভবের কথা রষেছে, সেখানে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে মান্গুই মানবসীমা 
অতিক্রমণের কথা ভাবতে পারে, এমন কি উপলব্ধির দারা সেই পরমসত্যস্বক্ূপ হয়ে 
ওঠে। সেদিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের সগ্তণ ত্রহ্মবাদ বেদাস্তের ব্রহ্গচিস্তারই 
একটি বিশিষ্ট ধাপ, কিন্ত কখনোই ব্রহ্মসাধনার শেষপধায় নয়। 

কিন্ত “মান্থষের ধর্ষে রবীন্দ্রনাথ এইখানেই থামেন নি। শঙ্করাচার্য ও তার মায়াবাদ 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্থপরিচিত বিরোধিতা সত্বেও এই “মানুষের ধর্ম" গ্রন্থেই উপনিষদের 
‘সোহহম্‌’ এক অভিনব ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রসাহিত্যে বিস্ময়কর উদ্দাহরণ। মামুযের সঙ্কীর্ণ 
স্বার্থবোধের অহং যখন বিশ্ববৌধের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার গণ্ডী পেরিয়ে আসে' তখনই 


' ববীন্দদৃষ্টিতে “সোইহত, মন্ত্রের সার্থকতা । তাঁর ভাষায়--“আমাদের শাস্ত্রে 'সোইহম্‌ 


বলে যে তত্বকে স্বীকার করা হয়েছে তা যত বড়ো অহংকারের মতো শুনতে হয় 
আসলে তা নয। এতে ছোটকে বড়ো বলা হয় নি, এতে সত্যকে ব্যাপক বলা 
হয়েছে ।*৯৬ “আমার মন আর বিশ্বমন একই, এইকথাই সত্যসাধনার মূলে, আর 
ভাষান্তরে এই.কথাই সোইহম্‌।৮৯৭ 

এই 'সোইহ্ম্‌-মন্ত্রের অনুপ অদ্বৈতচেতনার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন 
যীশুধৃষ্টের I and my Father are ০০০, (আমি আর আমার পরমপিত! একই ৯৮) 
মহাবাক্যে এবং বুদ্ধদেবের ‘ব্রহ্মবিহার’ উপদেশমালাষ 

মাতা যথা নিজং পুত্তং আধুসা এক পুভমন্থ্রক্খে। 
এবম্পি সব্বভূতেস্থ মান্সস্তাবযে অপরিমাণং ॥ 

“ম| যেমন আপন আয় ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে, তেমনি 
সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাঁণ দয়াভাব জন্মাবে ।”৯৯ স্থম্্তত্ বিচারে রবীক্রন।থের 
এ সিদ্ধান্ত - নিশ্চয বেদান্তের অদ্বৈতবাদী ভাবধারা নয়। কিন্ত আর একদিক থেকে 
ভেবে দেখলে, মানবসত্তার এই বিশ্বতোমুখী বিস্তারেই অদ্বৈতচেতনার আভাস । 

এই পরিপূর্ণ মানবচেতনা থেকেই একদিন ‘পরিপূর্ণ চৈতন্মের সাগরসংগমে' 
ববীজ্দনাথের উত্তরণ । দে অবস্ত তার কবিতালোকের শেষ অধ্যায়ের কথা। কিন্ত 
মামুষের ধর্মেই ত ধর্মেই তার প্রস্তুতি। প্রস্তুতি ৷ 

১৬, ১৪) ১৭ তদেৰ } তদেৰ $ পৃঃ ৫৮, ৬২ 

১৮ হেব ; পৃঃ ৬২ ৯৯ তলেৰ ; পৃঃ শত 
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বিদেশে রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয় 
(১৯১২--১৯১৮) 
উজ্জ্বল মজুমদার 


১ 
বিদেশে রবীন্দ্রনাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল, ১৯১৩ সালে, ভ[বলিনের আযাবি 
থিয়েটারে । তাব আগে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পকে নাঁট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করা 
হয়েছিল ১৯৯২ সালে, লগ্ুনে। গল্পটি হলো ভালিয়া। ইংরেজী অঙ্গবাদের নাম 
The Maharani 014১1810811]. অনুবাদক হলেন জর্জ ক্যালডেরন । বথেনস্টাইনের 
Men and Memories বইতে এই তথ্যের উল্লেখ রয়েছে । কিন্তু ১৯১৩ সালের 
গ্রীষ্মে ভাবলিনের জ্যাবি থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরের ইংরেজী অনুবাদ The 
Post 0fice-এর অভিনয় হলো প্রথম রবীন্দ্রনাটকের অভিন্য। জগ্ডনের ডেলি 
এক্স্প্রেস কাগজের ১৯ মে তারিখে এই অভিনয়ের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল 
(বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত কতিক! সংগ্রহ V০]. 1)। তাতে অভিনয়ে 
ধারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল: . 
Abbey Theatre : First performance of a Tagore Play 
Madhav : Philip Guiry 
. Doctor -: Charles Power 
Gaffer : Michael Conniffe I 
Amal, Madhav’s adopted child : Lilian Jago 
Dairy man : Farrell Pelly 
Watch man : H. E. Hutchinson 
Head man : James Duffy 
Sudha : Nell Stewart 
অভিনয়ের সমালোচনায় বলা হয়েছে, সেণ্ট 'এডনার কলেজ-গৃহ নির্মাণের 
সাহায্যাৰ্থে উনিশে মে শনিবার সন্ধ্যায় ববীন্দ্রনাথের “ডাকঘর অভিনীত হয়েছে। হলে 
ভিড় উপচে পড়েনি বটে, কিন্তু মোটামুটি ভবতি হয়ে গিয়েছিল। “ডাকঘর, নাটকের 
সঙ্গে আর একটি. ছোট একাঙ্কের (মর্যালিটি প্লে) অভিনয় হয়। নাটকটির নাম 
‘Aupi | নাট্যকার হলেন পি. এইচ. পিয়ার্প। সমালোচনায় উল্লেখ রয়েছে, এই 
অভিনয়ে দর্শকদের বিশেষ কৌতুহল দেখা দিয়েছিল। কারণ, কযেকমাস আগেই 
ডবলু. বি. ইয়েট স্‌ একটি প্রশস্তি-বক্তৃতায় এই প্রাচ্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এবং 
গীতাঞ্লির ইংরেজী অনুবাদ এই কবির সঙ্গে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে 


বিদেশে ববীন্দর-নাটিকের অভিনয় ৯৩ 


দিয়েছে । গ্য পোস্ট অফিস’ নাটকটি মানবিক গুণে খুবই সমৃদ্ধ এবং অভিনয়ে এই 
নাটকের বিষঞ্ন 'মোটিফ'কে সুন্দর ও সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকের 
দৃশ্তগুলি গৰ্ডন ক্রেগ.পরিকল্িত এবং জে. এফ. বালে দৃষ্গুলির বিন্যাস করেছেন। 
অমলের ভূমিকায় লিলিয়ান জ্যাগো-র অভিনয় হয়তো খুব প্রশংসনীয় নয়, কিন্ত 
অন্ত নাটকটির 'হানেল’ চরিত্রের মতো অমলের চরিত্রেও তাঁর স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন 
অভিনয় প্রশংসনীয় নিশ্চয় । অভিনয়ের সময় দর্শকদের মধ্যে থেকে .কউ কেউ ‘speak 
Up’ বলে চেঁচিষে উঠছিলেন, কিন্ত তাঁদের বোঝা, উচিত ছিল যে, একটি মুমুযু বালকের 
পক্ষে ব্েসকোর্সের ৮০০1৬-র মতো চেঁচিয়ে কথা বলাটা অসম্ভব। এছাড়া 
দুইওয়ালার ভূমিকায় ফ্যারেল পেলি, গাফরের (ঠাকুরদা ) ভূমিকায় মাইকেল কনিফ, 
পাহাবাঁদাবের ভূমিকায় হাচিনসন, মাধবের ভূমিকায় ফিলিপ গুইরি সুন্দরভাবে 
বিষয়বন্তকে আয়ত্ত করেছেন। সুধা, বৈদ্য, রাজবৈদ্য, অধিনেতা, রাজসেবক সকলেরই 
ভূমিকা প্রশংস্নীয় । এছাড়া অন্তান্ত শিশুদের ভূমিকায় ডেসমন্ড মার্কি, ওষেন ক্লার্ক ' 
এবং হোরেস জেনিংস্‌ অভিনয় করেছিলেন। নাটকটির প্রযোজনা করে ছিলেন জেনকৃস্‌ 
রবিন্সন্। Re 

এই বিবরণে বলা হয়েছে, ত পোস্ট অফিস’ নাটকটি আবার ভাবলিনে- অভিনয় 
হবে, এবং সেই অভিনয়ে বর্তমান অভিনয়ের ছোট-াটো অসঙ্গতিগুলি দূর করবার 
চেষ্টা হবে বলে আশা করা যায়। 

Irish Times কাগজের ১৯ মে তারিখে যে সমালোচনা বেরোয় তাতে বল! 
হয়েছে যে, ইংরেজদের পোষাক-পরিচ্ছদ্ পরেই শনিবারের সন্ধ্যায় এই নাটকটির 
অভিনয় হয় । নাটকটি খুব চমৎকার না হলেও নাটকের অনেক আকর্ষণীধ দিক আছে, 
আর আছে কিছু করুণ রসাত্মক বৈশিষ্ট্য । নাটকের তাৎপর্য যদিও গম্ভীর, তবু অন্ত 
কিছু আকর্ষণীয় বৈশিষ্যও আছে। করুণ বস্রে সঙ্গে হাস্তরসের মিশ্রণও আছে। 
অভিনয়ের উপস্থাপনায় আযাবি থিয়েটারের অভিনেতাদের কিছুটা অশ্বাভাবিক 
পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে । তার মধ্যে অভিনয়ে ব্যবহৃত পোষাক অন্ততম । 
উপস্থাপনায় বাস্তবগুণ যথেষ্ট ছিল। 

ডেইলি এক্সপ্রেস কাগজে আধুনিক কৰি প্যাড্রিয়াক কলাম (আধুনিক ইংরেজী 
কাব্যসংকলনে প্যাড়্িয়্াক কলামের কবিতার সঙ্গে বাঙালী পাঠক পরিচিত ) 
ভাঁকঘরের অভিনয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখলেন: 

হ্যানেল (8809616) এবং 'দ্য ডেথ, অব টিনটাজিল্স্‌ (The Death of 
. Tintagiles) নাটকের মতো দ্য পোস্ট অফিস’ নাটকটিও মৃত্যু এবং 
শিশুকে নিয়ে লেখা । কিন্তু নাটকে বীভংসতা কিংবা রূঢ়তা নেই। দুর্গের 
বা রাত্রির আশ্রয়ের বিষপ্নতাও এখানে নেই, বরং ভারতবর্ষের হুর্যালোকই 
নাটকে প্রকাশিত। সমস্ত নাটকটির মধ্যে সৌন্দর্য ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার 
স্বাদ রয়েছে ।...আমরা জানি না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জয়ন্ত নাটকটি একটি 


৯৪ 


বাংলা সাহিত্য পত্রিকা! 


ছন্দের মধ্যেই নিবদ্ধ রেখেছেন কিনা। বাড়ির মধ্যেই সমস্ত নাটকটির 
ঘটনা ঘটতে পারতো । কিন্তু মঞ্চে অভিনষের স্থকৌশলে নাটকের সমস্ত 
ঘটনাকে বহিতৃশ্ত ও অন্ত শ্তে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়েছে । উভবক্ষেত্রেই 
গর্ভন ক্রেগ-পরিকল্পিত দৃশ্য ব্যবহার কর! হয়েছে। পরিচ্ছদ ও আলোক- 
সঙ্জা খুবই ফলপ্রস্থ হয়েছে! অমলের অভিনয করেছেন লিলিয়ান জ্যাগো । 
অমলের ভূমিকায় তাকে একটু বেশি মেষেলি এবং বস্ক মনে হচ্ছিল। 
কিন্ত তার আগ্রহ এবং সতর্কত৷ তর অভিনয়ে প্রাণ এনেছিল। "দ্য পোস্ট 
অফিন’ নাটকটি খুব অন্দর ও চিত্তাকর্ষক । কিন্তু নাটকটির আঙ্গিকগত 
ক্রটি আছে। সংলাপে অতিকথন-দেষ এসেছে কোথাও কোথাও । এবং, 
নাটকীয়তার ক্ষেত্রেও উচিত স্থানে জোর দেওয়া হয় নি। রাজার সম্পর্কে 
ছেলেটি যখন তাব ধারণাগুলি বলছে তখন মোড়লের কথা থেকে বোঝাই 
গেল না” সে ছেলেটাব কথাগুলিকে তেমন গুরুত্ব দিতে চাইছে কিনা । আর 
পর্দা পড়বার আগে বোঝাই গেল না নাটকটি শেষ হলো! কিনা । খুব 

সম্ভবতঃ বিদেশী নাটকের প্রযোজনার জন্যেই এই ক্রটি ঘটেছে। 
( কতিকা সংগ্রহ, Vol. 1. Page 57) 


ই প্রাধ এক বছর বাদে, ১৯১৪ সালে, The Post 00০9 বইটি 


প্রকাশের সময় ইয়েটস্‌ বইটির ভূমিকায় পূর্বেকার একটি অভিনষের কথা স্মরণ করে 
কিছু মন্তব্য করেছিলেন। সে মন্তব্য থেকে মনে হয়, ১৯১৩ সালেই আইরিশ 
অভিনেতৃগ্োষ্ঠী লগ্ডনে আর একবার এই ‘ডাকঘর’ নাটকের অভিনয় করেছিল! 
ইফেটস্‌ সেই ভূমিকায় বলছেন £ 


এই ছোট নাটকটি একবছর আগে যখন আইরিশ অভিনেত্গোষ্ঠী লগুনে 
অভিনয় করেছিল তখন আমার কিছু কিছু বন্ধু এই নাটকের মধ্যে বিস্তৃত 
রূপকার্থ খুজে পেয়েছিজেন। সর্দার হচ্ছে সমাজ জীবনের নৈতিক মূল্যের 
প্রতীক, আর দইওয়ালা কিংবা গাফর হচ্ছে অন্ত এক মূল্যবোধের প্রতীক । 
কিছু এই নাটকের রূপকার্থ যতটা বুদ্ধিগত, তার চেয়ে বেশি আবেগগত 
এবং দরল। মুমূর্ু শিশুটি যে মুক্তিকে খুঁজে পেল সেই মুক্তিচেতনা, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, তার নিজের কল্পদৃষ্টিতেই জেগে উঠেছিল । 
একদিন কোনো এক উৎসবের শেষে খুব ভোরে ষখন গ্রামের মাস্থষ দলবেঁধে 
ঘরে ফিরছিল তথন সেই ভিড়ের ভেতর থেকে একটা পুরোনো পন্তীগীতিব 
লাইন তার কানে ভেদে এল : মাঝি, তুমি আমায় নদী পার করে দাও) 
গানের এই লাইনটি জীবনের যে কোন মুহূর্তেই মানুষের মুখে চলে আসতে 

পারে (যদিও শিশুটি তার মৃত্যুর মুহূর্তেই এই মুক্তির ডাক শুনতে পেয়েছে । 
কারণ, মানুষের ভেতরকার মানুষটি যখন সংসারের লন্ধবস্তর সন্দে নিজেকে 


' খাপ খ1ওযাতে পারে না, তখন, সেই মুহুর্তে, সে বনতে পারে ‘আমার বা 


বিদেশে রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয় ৯৫ 


কিছু কাজ সব তোমারই” (“সাধনা পৃ. ১৬২, ১৬৩)।. স্টেজে এই ছোট 
নাটকটির অভিনয় দেখে মনে হয়, নাটকটির গঠন নিখুত এবং উপযুক্ত 
দর্শকের মনে নাটকটি শাস্তি ও ন্থিপ্ঠতার ভাব উদ্রেক করতে ময়র্থ হবে । 


স্য পোষ্ট অফিস' অভিনয়ের খুব সম্ভবত: একবছর পরেই (১৯১৪? কণ্তিকা 

সংগ্রহে সঠিক তারিখ পাওয়া যাচ্ছে না) ‘রাজ! ও রাণী'র অভিনয় হযেছে লণ্ডনে 

লগুনের [1910 পত্রিকাতে (কতক সংগ্রহ, ৬০1. I, টি! দেওয়া নেই) এই 
J " অভিনয়ের খবর দিয়ে বলা হয়েছে £ 


২, 


ত ইউনিযন অব ইস্ট আযাওড ওয়েস্ট গত ১১ই ফেব্রুয়ারি (সাল?) ছুটি 
ভারতীয় নাটক মঞ্চস্থ করেছিল।'--.--স্তার-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রাজা ও 
বাণী' নাটকটি একাধারে বিশুদ্ধ কাব্য এবং বিশুদ্ধ নাটক ।--:-- এই নাটকের 
ঘটনা ও তার ক্রতগতি ট্র্যাজিকে পরিণতি পেয়েছে। নাটকটি পড়লে 
যেমন এক মিস্টিক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হতে হয় সেই অন্থভৃতিটি মিস 
কোলেট ও'নীল ঠিক আনতে পেরেছেন। ভার অভিনয়ে সৌন্দর্য ও সংযম 
ছিল এবং এমন কিছু ছিল যা অন্ততঃ, পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে, গ্াচযভাবাপসন। 
[ এম. ই. ] 


১৯১৪ সালেই যে রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রা’ বা চিন্রাঙ্গদ” আযামেরিকায় অভিনীত 
হয়েছিল এই খবরটি ১৯১৬ সালে বালিনে ‘চিত্রা’ অভিনয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে 
New York Dramatic Mirror কাগজে, ১৯১৬ সালের ২১শে অক্টোবরের 


সংখ্যায় £ 


তারবার্তায় খবর পাওয়! গেছে যে, গত সপ্তাহে বালিনে প্রথম স্তার 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চিত্রা'র অভিনয় হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, এই 
নাটকটি দুবছর আগেই আ্যামেরিকায় অভিনীত হয়েছিল। প্রযোজক 
ছিলেন ৪. Iden 250০1 মূল ভূমিকাষ ( চিত্রাঙ্গদার ) অভিনয় করে- 
ছিলেন Mona Lemerick | 


কিন্তু ১৯১৪ সালে. আযামেৰিকায় অভিনীত এই নাটকের সম্পর্কে সংবাদপত্রে 


প্রকাশিত কোনো খবর সংগ্রহ করতে পারিনি। ষাই হোক, ১৯১৬ সালে বালিনে 
প্রথম রবীন্দনাটকের অভিনয়, হলেও জার্মানিতে প্রথম রবীন্দনাটকের অভিনয 
মিউনিকে হয়েছে, এবং বালিনে অভিনয় হবার কিছু আগেই । New York City 
Evening Post-এর ৪ঠ| অক্টোবর ১৯১৬-র সংখ্যায় খবর ছিল £. 


১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয় কবি স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
একটি নতুন নাটক “চিত্রা” মিউনিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়েছে। 


৯৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা! 


ওভারসিজ নিউজ এজেন্সি এই খবর দিয়েছে এবং সাহিত্য-সমালোচকগোষ্ঠী 
এই নাটককে সাদরে গ্রহণ করেছেন। 
'চিত্রা'র এই অভিনয় জনপ্রিয় হয়েছিল বলেই ওই দিনেরই (৪ঠা অক্টোবর, ১৯১৬) 
অন্য একটি কাঁগজে-- Sanfrancisco Calif Call-এ লেখা হয়েছিল £ 
আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে “চিত্রা অস্বাভাবিক কৌতুহল জাগিয়েছে, 
কারণ, এই নাটকে নারীর সমস্ত। আলোচিত হয়েছে। জীবনের 
সত্যিকার প্রতিষ্ঠার-জন্তে নারীর সাধনা ও অঙুমন্ধানের রূপক হলে! 
এই নাটক । 
১৯১৬ সালেই নিউ ইয়র্কে “চিত্রা'র অভিনরের আয়োজন চলছে। বিজ York City 
Telegraph কাগজে (নভেম্বর ২, ১৯১৬ ) সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে : 
আগামী মরশুমে স্টেজ সোস[ইটির (3088 5০০iety ) রঙ্গমঞ্চে পেশাদার 
অভিনেতারা যে-সব নাটকের অভিনয করবেন তার মধ্যে স্তার রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের “চিত্রা” অন্যতম । গতকাল এখানে এই কথা ঘোষণা করা হয়েছে। 
অভিনয়ের প্রধোজন! করবেন মাদ্মোয়াজেল আলা নাজিমোভা (4118 
Nazimova ), এবং তিনিই 'চিত্রা'র ভূমিকায় [অভিনয় করবেন। 
নাজিমোভার নিজের গোষ্ঠীই অন্ান্ত ভূমিকায় তাকে সাহায্য করবেন । 
নাট্যকার স্বয়ং প্রখ্যাত বাঙালী লেখক। এই অভিনয়ে তিনি কি 
থাকবেন বলে আশা করা যায়। 
New York City Times কাগজেও ওই দিনের সংখ্যায় ৰ খবর bls | 
তার সঙ্গে একট্‌ নতুন খবরও আছে: - 
বেশ কয়েকবছর আগে রবীন্দ্রনাথ মাদাম নাজিমোভার অভিনয় লণ্ডনের 
স্টেজে দেখেছিলেন এবং তার নিজের নাটকের' ইংরেজী সির টি 
করতে মাদামকে অহরোধও জানিয়েছিলেন। 
এই বছরই Los Angeles Calig Examiner কাগজে ১৭ই নভেম্বরের একটি 
খবরে দ্য পোস্ট অফিস অভিনরের সংবান পাচ্ছি Children’s Theatreএর উত্তোগে £ 
মিস মেরিয়ম উডওরার্থ মেরিডিথের পরিচালনায় Children’s Theatre 
সম্পর্কে বেশ কিছুটা আগ্রহের স্থষ্টি হয়েছে । হলিউড লাইব্রেরী অডি- 
টোরিয়াম এই থিয়েটারের প্রথম. অভিনয় হবে সকাল আটটায় কত 
তারিখে লেখা নেই ]। ড্রামা লীগের উদ্যোগে কষ্ট এই Children’s 
Theatre শিশুচিকে অজ সাধারণ যানের ফিলম্ব-বিশেষ ক'রে 
ছোটদের পক্ষে যে ফিল্মগুলি 'একটু বেশি উত্তেজক--সেগুলি থেকে 
সরিষে ক্ল্যাসিক্স্এর প্রতি তাদের দৃষ্টি ফেরাতে চায়।...রবীন্্রনাথ 
ঠাকুরের দ্য পোস্টঅফিস নাটকে একটু বয়স্ক ধারা অভিনয় করবেন 
তারা হলেন : এড না ম্যাক্‌ উইলসন, ওলি বার্ণেস, ফ্র্যাঙ্ক ল্যানিং, মিসিল 


. বিদেশে রবীন্দ্র'নাটকের অভিনয় ৯৭ 


আইরীশ, জর্জ হেকাথর্ন, কেনেথ কফি, গ্লেন রাইস, জন ক্লার্ক। যারা 
উৎসাহী তাদের সকলকেই আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। 


এই অভিনয়ের তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। 


এর পরে ১৯১৮ সালে লণ্ডনে ‘১৪০1৪০ বা “বিসর্জন নাটকের অভিনয় হতে 
দেখা যাচ্ছে। Daily Chronicle কাগজে ১১ই ফেব্রুয়ারির খবরে দেখা যাচ্ছে 
(কন্তিকা সংগ্রহ, Vol. VL, Page 83) 


Sacrifice: A fascinating play and fascinating perfor- 
mance— blended in the production by the Union of East and 
West in King George’s Hall on Saturday, of Sacrifice, ৪ new 
play by Sir R. Tagore. 


Lady’s Pictorical নামে একটি কাগজে এই অভিনয়ের সম্পর্কে আলোচনা 
বেরিয়েছিল ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮ । সমালোচকের নাম' ৪, R. Littlewood | 
সমালোচনায় বলা হয়েছিল £ 


এই চমৎকার আধুনিক ট্রযাজেডিখানির সর্বত্রই মানব স্বভাবের ক্রুর বৃত্তির 
এমন এক গভীর বিষ প্রকাশ আছে যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে 
খুব কমই দেখা যায়। সমস্ত বিষয়টি যতখানি আধুনিক ভাবা যায় ততখানিই 
আধুনিক । ত্রিপুরার প্রাচীন পুরোহিতকে এ যুগের টেন্টন্‌ ‘কুলটুরে'র 
পুরোহিতের প্রতিনিধি বলে ভাবতে অস্থবিধা হয় না, এবং সমস্ত নাটকটি : 
পড়ে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মনে ওইরকমই একটি চরিত্র স্পষ্ট রূপ নিয়েছিল । ' 
্বার্থান্বেষীদের নিষ্ঠুরতা, দ্বণা এবং বীভৎস সর্বনাশ সাধনের হট্টগোলের মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথের নিজম্ব বক্তব্যটির অন্তনিহিত চমৎকার আদর্শটি প্রকাশ 
পেষেছে। ভিক্ষুক কন্যার মাতৃত্বদয়, রাজার সাহস, নবদীক্ষিত তরুণের 
স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন_এই সবই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল। 

অভিনয়ের ক্ষেত্রে নাটকের কিছু কিছু অংশ আরো ভালে! অভিনয়ের 
যদিও অপেক্ষা রাখে তবুও 'স্তাক্রিফাইস’ নাটকের অভিনরে স্থানের সীমা- 
বদ্ধতা নাটকের পক্ষে ভালোই হয়েছে। কেবল ওক-কাঠের একটা 
কাঠামো, আর দুদিকে ছুটে! দরজা যা দেখে ঠিক এলিজ্াবেথীয় যুগের রঙ্গ- 
মঞ্চের কথা মনে পড়ে--এছাড়া আর কোন দৃশ্তপটই নেই, কোনো 
আলোর কারসাজিও নেই। অথচ এরই মধ্যে নাটকটি দৃপ্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে 
একমুখী গতিতে এগিয়ে গেছে । নাটকের কোনো চরিত্র' বা পরিবেশ 
একটুও ক্ষুণ্ন হয়নি। 


৯১৩ 


বাংলা সাহিত্য পত্রিকা < 


অভিনয়ের ক্ষেত্রে মিস এডিথ গুডাল ( Miss Edyth 0০০৫৪] ) নবদীক্ষিত 
তরুণের ভূমিকায় মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছেন। মিঃ নর্ম্যান ভি. নর্ম্যান 
( Mr Norman V. Norman ) পুরোহিতের অভিনযে দৃঢ়তার প্রকাশ 
দেখিয়েছেন, কিন্তু ধর্মান্ধতার ভাবটুকু তাৰ অভিনয়ে ঠিক ব্যধ্রিত হরনি। 
মিস হাজেল জোন্স ( Miss Hazel Jones )-কে ভিক্ষুক কন্তা হিসাবে 
সুন্দর মানিয়েছে, কিন্ত তার অভিনয়ে আস্তরিকতার অভাব থাকা তিনি 
বিশ্বাস-যোগ্যতা হারিষেছেন। আমি "ম্তাক্রিফাইস' নাটকের অভিনয় 
আবার দেখবার প্রতীক্ষায় রইলাম । এদেশে-বিদেশে সর্বত্রই এই নাটকের 
অভিনয় হওয়া উচিত। [কত্তিকা সংগ্রহ, ৮০1. VI, Page 83] 


লণ্ডনের Daily Chronicle কাগজে ( ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮) লেখা হয়েছিল £ 


, নাটকীয়তার দিক থেকে  স্তাক্রিফাইস’ নাটকটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব একটি 


মাস্টার-পীস বলা যেতে পারে! আদর্শবাদের নিখুত বিন্যাসে, আঙ্গিকগত 
কাঠিস্তে এই নাটকটি গ্রীক ট্র্যাজেডির নির্মম অনিবার্ধ পরিণতির নিশ্ছিজ্রতা 
পেয়েছে ।......এই তীব্র নাটকীয় ছোট বচনাটির মধ্যে সমস্ত চরিত্রগুলিই 
আশ্চর্য সারল্য ও বাস্তব-নিষ্ঠার সঙ্গে আকা হয়েছে। মিঃ নম্যান বেশ 
দৃঢ়তার সঙ্গে পুরোহিতের অভিনয় করেছেন, যদিও অভিনয়ে একটু গুরুভার 
এসে গেছে । আর অতিভক্ত শিষ্যের [জয়সিংহ ] ভূমিকাব মিস এডিথ, 
গুভলি গভীর আবেদন স্থষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন । 

[কতিকা সংগ্রহ, Vol. V1, Page 83] 


জীবনের মহামূল্যবোধের প্রয়োজনে মানুষ অনেক সময়েই তাঁর বিষঞ্ন ও গ্লানিকর 


পরিবেশে সাহিত্যকে আশয় করেছে। বিদেশেও হতাশার যুগে রবীন্দ্রনাথের 
নাটক সেই আশ্রয়ের সম্মান পেয়েছে ভাবলে অবশ্যই গবিত হবার কথা। ১৯১৮ 
সালে (কোন্‌ মাসের কোন্‌ তারিখে পাইনি) সোভিয়েট বিপ্লবের ভয়াবহ সংকট- 
মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের King of the Dark Chamber অভিনীত হয়েছে মস্কোতে, 
মস্কো আর্ট থিয়েটারে । Modern Review পত্রিকার ১৯২৫ সালের জানুয়ারি 
সংখ্যায় ০৫৪৪-এর মধ্যে এই সংবাদ পেয়েছি । The Bombay Chronicle 
থেকে একটি সংবাদ তুলে দেওয়া হয়েছে £ 


‘Prager 71588? কাগজের একটি সাম্প্রতিক সংখ্যায় কুণীয় শিল্পীমহলে 
রবীন্দ্রনাটকের জনপ্রিয়তার একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওষা! গেছে। কুশীয় 
ট্রাজেডির অভিনেন্ত্রী-রাণী ( Queen of the Russian tragedy ) মাদাম 
ছার্মানোভা (Madame Germanova )-_ যিনি এখন মস্কো আট 


বিদেশে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয ৯৯ 


থিয়েটারের নেতৃ-স্থানীয়, তিনি এখানে প্রাগে তার অভিনেত্রী-জীবনের 
বিংশতিতম বর্ষ-উদ্যাপন করেছেন দস্তয়েভ-স্কির উপপ্যাসের নাট্যরূপ 
Brothers Karamazov নাটকের অভিনয় কারে । তিনি বলছেন, 
অহষ্ঠান-স্থচী অঙ্গযায়ী নাটকের অভিনয করতে করতে তীর নাট্যগোষ্ঠী 
মাঝে মাঝে রুচি, বদলের জন্য ১৯১৮ সালে রুশ-বিপ্লবের অন্ধকারতম যুগে 
এমন এক নাটকের অভিনয় কববেন বলে স্থির করেন যে নাটক সেই 
ঘনীভূত বিষ পরিবেশে দর্শককে জীবনের উচ্চতর কোনো কল্পদৃষ্টির সঙ্গে ' 
পরিচয় করিষে দেবে । এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের King of the 
Dark Chamber নির্বাচিত হয় এবং মাদাম জার্শানোভা স্দর্শনার 
ভূমিকায় অভিনয় করেন। নাটকটিব অভিনয়ে অদ্ভুত সাফল্য ঘটে । সেই 
থেকে মস্কো আর্ট থিয়েটার এবং অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমাগত' পশ্চিমী 
সমস্তা-মূলক নাট্যাভিনগ্বের মাঝে মাঝে নতুন স্বাদের নাটক অভিনয়ে 
উৎসাহী হয়ে পড়ে এবং প্রাচ্যদেশীয় নাট্যকারদের নাটক খুঁজতে থাকে । 
ভাবতবর্ষের মানুষ স্বভাবত:ই গবিত হবে এই ভেবে যে, সেই থেকে 
জার্মানী, ডেনমার্ক এবং রাশিয়ার অনেক প্রগতিশীল উৎসাহী নাট্যগোষ্ঠ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক অভিনয়ে সমান উৎসাহ দেখিয়ে এসেছে। 
. The Bombay Chronicle-এর এই সংবাদ উট কারে Modern Review-র 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছেঃ 
" যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের King of the Dark Chamber আধ্যাত্মিক 
বিষযের প্রতীক-নাটক-_যেখানে রাজা হলেন ঈশ্বরের আর রাণী স্থদর্শনা 
মানুষের আত্মার প্রতীক-_সেই হেতু এই ধরণের নাটকের জনপ্রিষতাঁ 
প্রমাণ করে যে, রুশীযরা পুরোদস্তর নাস্তিক ও জড়বাদী হয়ে পড়েনি । অথচ 
তারা যে এই রকমই তা আমাদের বারবার বলে আসা হচ্ছে। বোঝা 
যাচ্ছে, যেমন কবেই হোক, সেখানকার মান্য তাদের মৌলিক আধ্যাত্মিক 
উৎকণ্ঠাকে এখনও বজায় বাখতে পেরেছে । ফলে, তাদের পক্ষে King of 
the Dark Chamber-এর মতো নাটক উপভোগ কৰা সম্ভব হয়েছে | 


মোহিতলালের সমালোচক-জীবনের একদিক 
দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় 


কবি মোহিতলালের সমালোচনা-কর্মের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। সাহিত্যতত্ব 
বিচারে এবং সাহিত্য-সমালোচনায় তার চিন্ত/শত্তির মৌলিকতা, বিশ্লেষণের গভীরতা, 
উপলব্ধির সুক্্তা, অধ্যধনের ব্যাপকতা এবং আভিজাত্যমণ্ডিত ভাষার চারুতা 
সুবিদিত । তবু কাব্যের ক্ষেত্রেও যেমন, সমালোচনার ক্ষেত্রেও তেমনি, 
মোহিতলাল মজুমদার একটি বহু বিতক্কিত নাম। সমালোচক মোহিতলাল সম্পর্কে 
নিন্দা ও প্রশংসার বাণী উভষই বধিত হয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে রবীন্দ্রোত্তর যুগের 
প্রধান পথপ্রদর্শক সমালোচকরূপে অভিহিত করেন।৯ কেউ কেউ তার গভীর 
অন্ত ষ্টিতে বিস্মিত হয়ে সাধারণ সম[লোচকের সঙ্গে তার পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে 
ছুর্যোধন ও অর্জুনের উপমা দিয়েছেন ।২ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে সর্বপ্রথম 
একটি বিজ্ঞানসম্মত দৃঢ়ভিত্তির ওপর স্থাপনের কৃতিত্বের জন্যও অনেকে তার প্রশংসা 
করেছেন। তার সমালোচনার বলিষ্ঠতা এবং যৌলিকতায় মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং বুবীন্দ্রনাথও 
যে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন, এ তথ্যও আমরা জানি।৩ আবার অনেকে 
সমালোচকরূপে মোহিতলালের শক্তিমতার স্খ্যাতি করেও তার দৃষ্টিভঙ্গীর একদেশ- 
দশিতাকেই বড় ক'রে দেখেছেন।৪ অনেকে রঢ়ভাষী ও স্পষ্টবাদী মোহিতলালের 
একদা-আক্রমপের লক্ষীভূত হওয়ার ব্যথাকে ভুলতে না পেরে হুয় তার সম্পর্কে নীরব 
থেকেছেন, কিংবা তার শ্রেষ্টত্ব স্বীকারে কুষ্ঠা দেখিয়েছেন। ধারা কিন্তু তার 
সমালোচনা-নৈপুণ্য সম্বন্ধে দিধাহীন, তারাও বিস্তারিতভাবে কিছু বলেননি। তাই 
আজও মোহিতলালের বিশাল সমালোচনা-কর্ষের প্রকৃত মৃল্যান হল না। 
সমালোচনার অর্থ নিশ্চয়ই স্তাবকতা বা প্রশস্তি রচনা নয়, কিন্ত যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ 
দৃষ্টিতে তার সমালোচক-জীবনের পরিচয়দানে উৎসাহের অভাব বেদনাদায়ক 
সন্দেহ নেই। 

মোহিতলাল শুধুই সমালোচক নন, তিনি রবীন্দরোত্তর যুগের একজন অসামান্ 
শক্তিধর.কবিও। তার সমালোচক সত্তার মূলে 'কবিপ্রাণ নিরন্তর গৃঢ় রস-সঞ্চার 
করেছে। মননশীল, বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিতকবির কবিসত্বার সঙ্গে বিচার-ব্যাখ্যানপস্থী 
সমালোচক সম্ভার ব্যবধান একেবারে দুস্তর নয়! তাছাড়া সমালোচনার কাজ শুধুই 
, মৃল্যনির্ণয় বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না প্রয়োজনস্থলে 
আলোচনাকে স্ষ্টিধ্মা করে তুলবার প্রয়োজন হয়_ সৃষ্টির মধ্যে অষ্টার যে মন 

১, ১৩৪৩ প্রবাসীর পৌষ সংখ্যায প্রমধনাথ বিশী। ২, মোহিতলাল রচিত ‘বঙ্কিমচন্ত্রেব 
উপন্যাস’ গ্রস্থেব ভূমিকায় ডঃ শ্রীকুমাব বল্যোপাধ্যাষ | ৩. “শনিবাবের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৫৯-এ 
সজনীকাস্ত দাসেব মস্তব্য। ৪, বুদ্ধদেব বসুর ‘An Acre of Green Grass’ 


মোহিতলালের সমালোচক-জীবনের একদিক ॥ ১০১ 


অন্তর, তাকে অপরোক্ষ করবাব মতো দৃষ্টিরও দরকার হব। সমালোচক যদি 
স্বভাবধর্মেই সাহিত্যিক বা কবি হন, তাহলে, এ পথে অগ্রসর হতে অস্থবিধে হয় না।৫ 
অবশ্ঠ এক্ষেত্রে সমালোচকের বিশ্লেষণ-দক্ষতা ও অপক্ষপাত দৃষ্টিভ্দরীও কবির নিকট 
প্রত্যাশিত মননশীল সাহিত্যিক-কবির সঙ্গে সমালোচকের বৈশিষ্ট্য যুক্ত হলে 
সার্থক সমালোচনা আশ। করা ষায়। তবে এক্ষেত্রে অনিবার্য অন্থবিধাকেও একেবারে 
এড়ানো যায় না। প্রত্যেক শিল্পী বা কবির একটি নিজন্ব জগৎ অ|ছে। সমালোচনার 
কালে এ জগতের ছায়া যদি সব সময়েই প্রতিফলিত হয় এবং নিজন্ব মনোভঙ্গীর 
আলোকে সমালোচ্য-রষ্টাকে সমালোচক যদি দেখতে চান, তাহলে বিচার 
নিরপেক্ষ নাও হতে পারে। এখানে কবি বা শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর ওদার্ধের 
ওপরই সমালোচনার প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে। বৰ্চিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 
দুজনেরই সাহিত্য-সমালোচনা তাদের শিল্পবোধের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়স্ত্রিত, অবশ্থ 
বন্ধিমচন্দ্রেব তুলনাষ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ নিয়ন্ত্রণের মাত্রা অনেক- বেশী । ততসত্বেও 
রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির অন্তহীন ধদ্বার্যে তার সমালোচন[ও সর্বসন্ধীর্ণতামুক্ত অপরূপতা 
লাভ করেছে। মোহিতলাল তার কবিশ্বভাব ও সমালোচকসত্তার মধ্যে পুরোপুরি 
পার্থক্য রক্ষা করে চলতে পারেননি । তার কবিধর্ষের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাই 
সমালোচক স্বভাবও অঙমুরূপ পন্থায় বিবন্তিত হতে চেষেছে। তবে সাহিত্য 
সমালোচনার ছুটি দিক আছে- একটিতে সাহিত্যের নানা তবঘঘটিত কথা, অন্যটিতে 
এ সমস্ত তত্ব বা সুজ্জের প্রয়োগে বিশেষ-বিশেষ কবি-সাহিত্যিকের আলোচনা। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমালোচক সাহিত্যতত্ব সম্পর্কে কিছুই বলেন না--তাঁর সমালোচনার 
মধ্যেই তা অমুস্থ্যত থাকে । ধারা এ সম্পর্কে পৃথগভাবে আলোচনা করেন, কার্যত; 
দেখা যায় তাদের সমালোচনাষ' সুত্রগুলি ঠিক ঠিক অঙমুস্থত হয়নি । বন্ধিমচন্দর 
পৃথগভাবে না হলেও সাহিত্যতত্বের অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন__রবীন্দরনাথ স্বত্ত 
ভাবেই এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। মোহিতলালও পৃথগভাবে সা হিত্য- 
তত্বের মূল সুত্রগুলি নানা আলোচনায় বিশ কবেছেন। সমস্ত সুত্রগুলিই তার 
সমালোচনায় গৃহীত হ্যনি। মোহিতলালের সাহিত্য-সমালোচনা তার কবি- 
দৃষ্টির অধীন হলেও আপেক্ষিক ভাবে সাহিত্যের তত্বমূলক আলোচনায় তার দৃষ্টি 
ওঁদার্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। 

মোহিতলালের সমালোচনা-কর্ম তাঁর সাহিত্যিক জীবনের কোনও একটি বিশেষ 
লগ্নের ফসল নয়! হুদীর্ঘকালের সাহিত্যসাধনায় কখনও অপ্রচুর ও কখনও প্রচুর 
হলেও নিরবচ্ছিন্নভাবেই সমালোচনার স্বর্শশস্ত তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। 
“মানসী” পত্রিকায় যেমন তার শ্বকীয় কাব্যশক্তির প্রথম উন্মেষ, তেমনি এখানেই 
সমালোচনা-শক্তিরও প্রথম অঞ্কুরোদগম । কিন্ত তখন বাংলা সমালোচনার রাজ্যে 


৫, এলিষটেব ‘The Perfect Critic’, Sacred Wood, 1920 


১৩২ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


একদা তিনি নেতৃত্ব করবেন এরূপ অভিপ্রায় ছিল নাঁ। অবশ্ত অচিরেই কাব্য- 
সাধনার জন্তে 'ভারতী'র আসবে যোগদান করার পর, বাংলা সমালোচনার নিরতিশয় 
দীন ও শোচনীয় অবস্থা তাঁকে পীড়িত করতে থাকে। “মানসী'তে তিনটি 
সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর “ভারতী, পত্রিকায় স্বনামে, সত্যন্থন্দর 
দাসের বেনামিতে এবং শ্রীমধুত্রত এই ছ্সনামে তার কতকগুলি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 
বের হয়।৭ তারপর 'প্রব/সী' ও 'নব্যভারত' পত্রিকায় ‘কাব্যকথা’ ও ‘আধুনিক 
সাহিত্য’ নাম দিয়ে সত্যন্ন্দর দাসের বেনামিতে তিনি আরও কতকগুলি এইশ্রেণীর 
প্রবন্ধ লেখেন। অতঃপর «শনিবারের চিঠির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কাল থেকে 
মোহিতলাল কাব্যচর্চাকে গৌণ ক'রে প্রধানত সমালোচনার দুর দুর্গমপথে বিচরণ 
করতে থাকেন। এই পত্রিকাতেই তীর অধিকাংশ বহুপ্রশংসিত সমালোচনাগুলি 
প্রকাশিত হয়। সর্বশেষে জীবনের শেষভাগে এ পত্রিকার সঙ্গে ব্যক্তিগত কারণে তাঁর 
সম্পর্ক ছিন্ন হলে তিনি নবপর্ধাষ বঙ্গদর্শন ও 'বঙ্গভারতী” নামক দুখানি পত্রিকার 
স্ৰষ্টা ও সম্পাদকরূপে আরও বহু প্রবন্ধ এবং কার শর্ত শক বিখ্যাত গ্রহটি 
প্রকাশ করেন। 

মোহিতলালের সমালোচনা-শিল্পের পরিধি বহি সাহিত্যের স্বরূপ, স্থা্টি- 
রহস্ত, কবিপ্রতিভা, কবি ও কাব্যের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষষও যেমন, তেমনই সাহিত্যের 
স্টাইল, কাব্য ও জীবন, সাহিত্য ও সমাজ, সাহিত্যে অশ্লীলতা, সাহিত্যে নিত্য, 
সাহিত্যের আদর্শ প্রভৃতি সাহিত্যবিষয়ক বহু সমন্তা তার সমালোচনার বিষয়ীভূত 
হয়েছে । তাঁর অতিপ্রিয় উনিশ শতকের খ্যাত-অধ্যাত বহু কবি-সাহিত্যিকদের 
সাহিত্যকতির আলোচনা এবং এ শতকেরুই ভাঁবরসপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কিংবা 
বাঙালীর জাতীয় ভাবরস-সঞ্ধীবিত বিশ শতকেরও কিছু কিছু সাহিত্যিকদের - 
সাহিত্য তিনি মূল্যায়ন করেছেন। অতি-আধুনিক সাহিত্য জাতীয় এতিহ ধারায় 
সমৃদ্ধ নয় এবং ভাতে প্রাণধর্মের পরিচয় নেই--এই বিশ্বাসে তিনি এ সাহিত্যকে 
অভিনন্দন জানাতে পারেননি । 


৬. “মানসী” পত্রিকাষ 'জ্যোতিবিদ কবি ওমর খৈষাম” ( ৯৩১৫ চৈত্র), ‘বিজ্রযিনী? (১৩১৭, 
অগ্রহায়ণ ) এবং গী দে মোপাসশা (১৩১৮, ভাদ্র ) 

৭. ‘ভারতী’ পত্রিকাষ" “বনফুল” ও বাংলা কবিতা সমালোচনা (অগ্রহাষণ ), 'সত্য-শিব 
ুম্দব” ‘এ যুগেব সমস্ত”, “আর্ট সাধনা, “কবি ও ক্রিটিক” (পৌষ), সৃন্দববিজ্ঞান, সুন্দবমন্্রল, 
আসলকথা, আদিরহস্ত, ভীবতীষ সাধনা, সত্যসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথেব সাহিত্যসাধনা, সত্যমুন্দব বনাম 
বন্ততনত্ ( মাঘ), সুন্দরদর্শন, সুন্দবচেতনা বা বসপবিচয়, সুন্দরজিজ্ঞাসা, অলংকারশান্ত্র ও বস, 
মতবাদের অসম্পূ্ণতা ( ফাস্তুন ), নিস্নাধিকারেব কথা, ননোবিজ্ঞান ও রসতত্ব, সুন্দৰ সংবেদনাষ 
স্বভাব ও আর্ট, বসতদ্থের পুনধিচাৰ ও অধিকারভেদ, মধ্যম রসবোধ, সুন্দররহস্ত, বসোৎপত্তি নির্ণয়ে 
কবিদেব সাক্ষ্য (চৈত্র )। এ ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ সাহিত্য (পুস্তক সমালোচনা ১৩২৮ 
ভারতীর ভাদ্র সংখ্যা ), কবিবব দেবেন্্রনাথ ( ১৩২৭ ভাবভী, পৌষ), চিত্রশিল্পী ক্যালডেরণ (১৩২৮ 
চৈত্র), কাব্যকথা (১৩২৮ বৈশাখ ) 


মোহিতলালের সমালেচিক-জীবনের একদিক ১০৩ 


মোহিতলালের সথবিপুল সমালোচনা সম্ভারের পরিচয়দান এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে 
সম্ভব নয়। তার সমালোচনা কর্মের একটি প্রধান অংশ সাহিত্যতত্ব ও সাহিত্য- 
সমস্তা বিষয়ক বহু দুরূহ ও জটিল বিষষের বিচারণ!। “শনিবারের চিঠিতে যোগ 
দানেরও পূর্ব থেকে সাহিত্যের এই দিকটি তার চিত্রকে বিশেষভাবে অধিকার 
করেছিল। সমালোচক-জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন 
“আমি আজীবন কাব্যচর্গই করিয়াছি) কাব্যরসের স্বাদ-বৈচিত্র্য, সাহিত্যের ৃষ্টি- 
তত্ব, কৰিপ্রেরণার গৃঢ় রহস্ত- প্রভৃতির ভাবনা ও জিজ্ঞাসা আমাকে চিরদিন 
আকৃষ্ট করিয়াছে । ১৩২৬ সনের ‘ভারতী’ পত্রিকাষ আমি এ বিষয়ে লিখিয়া ভাবিতে 
আরন্ত করি।”৮ তার সাহিত্যজীবনের সুচনা থেকে উক্ত বিষয়গুলি যখন তাঁকে 
আকৃষ্ট করেছে, তখন .এ সম্প্কিত সমালোচনামূলক প্রবন্ধের মূল্যায়নই সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন । আলোচ্য প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিষয়টির আলোচনা কর! যাচ্ছে 

সাহিত্যতত্ব ও. সাহিত্য২মস্তার বিচারে মোহিতলালের অগ্রসর হওয়ার 
অস্তুনিহিত কারণ উপরি-উত্ত উদ্ধতিতেই স্পষ্ট । অবশ্য সমালোচনাকর্ষে তার আত্মু- 
নিয়োগের মূলে আরও ছুটি বহির্গত কারণু ছিল। প্রথমটি হল বাংলা সমালোচনা 
সাহিত্যের তৎকালীন অনুম্পত অবস্থার জন্যে তার বেদনাবোধ৯ এবং অপরটি হল 
এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় ভূমিকায় তার উত্সাহবোধ ।১০ প্রধানত এই তিন 
কারণেই তার সমালোচকজীবনের অব্যাহত গতি। ১৩২৬ সনের ‘ভারতী’ পত্রিকার 
অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র পর্যন্ত সংখ্যাগুলিতে মোহিতলাল যখন “রসবস্তরর স্বরূপ’ বিশ্লেষণে 
অগ্রসর হন, তখনও তার 'স্বপনপসারী’ কাব্য গ্স্থাকারে প্রকাশিত হয়নি--এ কাব্যের :' 
অনেক কবিতা এ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হচ্ছিল! কবির চিত্তে তখন রোমাটিক 
উচ্ছলতা ও রসাবেশ-_এবং তিনি ব্ববীন্দ্রতক্ত। সমালোচনায় তখনও মৌলিক-দৃষ্টির 
স্বাক্ষর ফুটে ওঠেনি। “মাসকাবারী'র একটি সংখ্যায় তিনি লিখলেন, “সর্ববিষয়ের 
উপর মনের স্বচ্ছন্দ গতি রেখে, সর্ববিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্তকে অপরোক্ষ করতে 
হবে। এই দৃষ্টি জগতের সঙ্গে. অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা করার সাধনা-_-তাই হচ্ছে কবির 


. সৌন্দৰ্য সাধনা, ক্রিটিকের সত্যসাধনা । তাই এ যুগে কবিও ক্রিটিক, ক্রিটিকও কবি।” 


এই সংখ্যাতেই তিনি আরও জানালেন,__“কবিও ক্রিটিক। কিন্তু কবির আসল 


+ criticism তার সার মধ্যের প্রচ্ছন্ন থাকে, তার 10170 তার শির মধ্যে বহুরূপী হয়ে 


দেখা দেয়, আনন্দের পরিবেষণ করে চিস্তার দিকটা বিশেষ ক'রে চিন্তাঁহিসেবে 
ফুটিয়ে তোল! কবির কাজ নয়, তাতে বরং আর্ট ক্ষুর হয়। এই সত্যস্ন্দরের প্রচারই 
হচ্ছে ক্রিটিকের আসল কাঁজ।”৯৯ এই সমস্ত উক্তির মধ্য দিয়ে সমালোচক কবি ও 

৮. “আধুনিক বাঙল! সাহিত্য? গ্রন্থে মুখবন্ধ | 

৯, ১৩২৬ ‘ভাবতী’র অপ্রহাযণে মোহিতলালেব নিজস্ব মন্তব্য | 

১০, ‘আধুনিক বাঙলা সাহিত্য’ গ্ৰন্থেৰ মুখবন্ধ । 

১৯, ১৩২৬ ভারতী’ব ‘কবি ও ক্রিটিক’ প্রবন্ধ (পৌষ )। 





১০৪ E বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


ক্রিটিকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখাতে চেয়েছেন! কবির কাজ মত্য-স্থন্দরের সাধনা 
আর সমালোচকের কাজ সেই সত্যস্ন্দরের বিশ্লেষণ ও প্রচার । তাই বর্তমান যুগে 
কবি ও ক্রিটিকে ভেদ নেই। এই পর্বে সত্যন্ন্দর তত্বই মোহিতলালের সাহিত্যতত্ব 
ও রসতত্ব। কাব্যেও এই কালে তিনি সত্য ও সুন্দরের জয়গানে মুখর । “ধারের 
লেখা’ নামক একটি কবিতায় এই তন্বকে কাব্যরূপ দেওয়ারও চেষ্টা দেখা যায়।১২ 
সে ষাই হোক, কবি ও ক্রিটিকের ঘনিষ্ঠতা বোঝাতে তিনি যা বলেছেন তা কিছু 
নতুন নয়। সংস্কৃত একটি উক্তি--“কবিতারসমাধুধ্যং কবির্বেত্তি ন তৎ কবিঃ-র মধ্যে 
ষে চিন্তা আছে তাতে কবি ও সমালোচকের নৈকট্য স্পষ্ট। উক্তিটি মোহিতলালের 
বড়ই প্রিয় ছিল। এইকালে যদি এ উক্তির চিন্তাগত সংস্কার তার মনে নাও থাকে, 
ইংরেজ সমালোচক ম্যাথু আর্নন্ড বা মিড্‌ল্টন মারি মহোদয়ের১৩ অনুরূপ উক্তির 
কথা অবশ্যই আমাদের মনে আসবে 1 ‘The functions of criticism at the 
present time’ নামক প্রবন্ধে আর্নন্ডও বলেছেন—“The life and the world in 
modern times, very complex things, the creation ef a modern poet to 
be worth much, implies a great critical effort behind it ; else it would 
be a comparatively poor barren and short !ived affair.” 

‘ভারতী’র “মাসকাবারী” পর্যায়ে মোহিতলাল মূলতঃ সাহিত্যে সত্যস্বন্দরের 
অভিন্্তা গ্রতিপাদনে যত্ববান হন। নিজেরও সেইজন্য '“পত্যহন্দর দাস' নাম গ্রহণ । 
কিন্তু তত্ব হিসেবে সত্যন্ন্বরতত্ব কিছু অভিনব, নয়। সৌন্দর্ধতত্ব নিয়ে পাশ্চাত্যে 
প্লেটো, আ্যারিস্টট্ল, প্রটনাস থেকে সুরু করে কান্ট, হেগেল, শিলার, বমগার্টেন, আর্নজ্ড, 
পেটার, অস্কার ওয়াইল্ড এবং আমাদের রবীন্ত্রনাথ--সকলেই অল্পবিস্তর আলোচনা 
' করেছেন। অবশ্ত পাশ্চাত্যে প্লেটোই১৪ সর্বপ্রথম এবং পরে প্রটিনাস১৫ সত্য-শিব 
সুন্দরকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অধিনাবদ্ধরূপে বন্দনা করেছিলেন। ইংরেজ কবি কীটস্‌ 
তার অনবদ্য কাব্যোক্তিতে ‘Beauty is truth, truth beauty’র অত্বৈততত্ব 
ঘোষণা করেছিলেন। ম্যাথু আর্নন্ডও কীটসের ওঁ বিখ্যাত উক্তির ভাষ্য রচনা কালে 
এবং অন্যত্র কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন--“Poetry is a criticism of 
life, under the conditions fixed for such a criticism by the laws. of 


poetic truth and poetic beauty.”> বৃবীন্্রনাথও মোহিতলালের বহুপূর্বে 


১২. “সাহিত্যবিচাব’ গ্রন্ধেব ‘নাটকীষ কথা প্রবন্ধ | 

১৩. মিভূল্টন মাবিব ‘Reason and Criticism’ প্রবন্ধ । 

১৪, অস্কাব ওষাইন্ডেব একটি বিখ্যাত প্রবন্ধেব মোহিতলালকৃত বঙ্গানুবাদ ‘শিল্পী ও সমালোচক” 
দ্রষ্টব্য । ll 

৫. Comparative Aesthetics Vol Il, Western Aesthetics. By K. C. Pandey. 
Chap. V Page 133 

১৬. ম্যাথু আনন্ডেব ‘The Study of Poetry’ প্রবন্ধ | 


মোহিতলালের স্মালোচক-জীবনের একদিক . ১০৫ 


“সৌন্দর্যবোধ” এবং “সৌন্দর্ধবোধ ও সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে সত্য-শিব-হুন্দরের অভিন্নতা 
অনবদ্য ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছিলেন । মোহিতলালের সত্যসুন্দর-তত্ব আলোচনায় 
সত্য-শিব-হুন্দরের মধ্যে সত্য-স্ন্দরের বিশেষতঃ সুন্দরের আলোচনাই মুখ্য । শিব বা 
মঙ্গলের আলোচনাঁকে যুগধর্মবশে তিনি অনেকখানি গৌণ করেছেন। কৈক্কিয়ৎ স্বরূপ 
জানিয়েছেন__“এ যুগে সত্যকে চেনা কঠিন হয়ে পড়েছে, আর মঙ্গল! সে ত প্রতি- 
পদেই আপনার বিরুদ্ধে আপনি সাক্ষ্য দিচ্ছে, তার মত বহুরূপী এ যুগে আর কিছুই 
নেই ।”৯৭ এই একই সংখ্যায় তিনি সত্য ও সুন্দরের সম্পর্কটি এইভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন -প্মাহথষের সঙ্গে মানুষের বাইরের চেহারার যেমন মিল আছে-_তেমনি 
মাস্থষের মন বলে" আর একটা জিনিস থাকার দরুণ, মনেও খুব গোড়ার দিকে একটা 
মিল আছে । গোড়ার দিকে বললাম, তার কারণ পারিপাশ্থিক, দেশকাল ও শিক্ষার 
প্রভাবে মূল এক হলেও শাখা প্রশাখা পাতা ফুল নানারকমের হয়ে থাকে। এই 
বৈচিত্র্যই হচ্ছে সৌন্দর্য, আবার এ মূল বা গোড়ার অংশট! যা এ বৈচিত্র্যকে ধরে 
আছে, তাই হচ্ছে সত্য ।” মোহিতলালের এই বক্তব্যে, বহিরঙ্গে মামুষে-মানুষে 
বছ অমিল থাকা সত্বেও মনের দিক দিয়ে অন্তরের গভীরে যে একটি মিল আছে, 
তারই ইঙ্গিত করা হয়েছে । এই মিল শাশ্বত ও নিত্য। অন্তরের গহনে এ মিল 
সত্বেও বাইরে মাহুষে মানুষে কতো ভেদ, কতো বৈচিত্র্য । গাছের মূলকে অবলম্বন 
ক'রে যেমন শাখা-প্রশাখায় বৈচিত্যজনিত সৌন্দর্য, তেমনই মানুষের পারস্পরিক 
সম্পর্কের গভীরতর সাদৃশ্তকে আশ্রয় ক'বে বিভিন্নতা বা বিচিত্রতার সৌন্দর্য। অতএব 
সত্যের ওপরেই সৌনর্ধের প্রতিষ্ঠা। মোহিতলালের মতে অমিলের হাত থেকে 
নিষ্কৃতি পাওয়ার আকাঙ্ষা মামুষের মধ্যে প্রবলতর হলে মানুষ সেই মিলনভূমিকে 
খুঁজে পায়, ধেখান থেকে সকল বিরোধ, সকল অসামন্জস্তকে একেরই বিচিত্ররূপ বলে 
উপলঙ্ি হয়। আর তখনই “মঙ্গল-অমঙ্গল, পাপ-পুণ্য সুশী-কুলী এই সত্য-সথন্দরের 
অপূর্ব সমন্বয়-রসে মিলে মিশে এক হয়ে যায় । একেই আর্ট সাধনা বলে, বিশুদ্ধ আর্ট 
চেতনায় বৈষ্ণবের লীলারহস্ত উপলব্ধ হয়। আর তখনই “মঙ্গল-অমঙ্গল, পাপ-পুপ্য 
সশ্রী-কুশ্রী এই সত্যস্থন্বরের অপূর্ব সম্বয়রসে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। একেই 
আর্ট সাধন৷ বলে, বিশুদ্ধ আর্ট-চেতনাষ বৈষ্ণবের লীলারহস্ত উপলব্ধ হয়।”১৮ 

পরের সংখ্যায় যোহিতলাল জানালেন যে, সৌন্দর্য আনন্দদান না করলে তা সত্য 
নয়। “স্বষ্টিরহস্তয আমারি দেহরহস্তের সঙ্গে গাথা। চেতনার প্রথম প্রত্যুষে পাচ দিক 
থেকে পাঁচ রকমে যে সুন্দর আমার গায়ে হাত বুলিয়েছিলেন, সেই পাচেরই সাহায্যে, 
পাচেরই সাধনায় যখন তিনি আনন্দরূপে এক হয়ে ধাড়াবেন, তখন তিনি সত্যই 


১৭, ভাবতী’ ১০২৬ পৌঁষ । 
১৮, ১৬২৬ ‘ভাবতী’ পৌষ, এখানে মোহিতলালকৃত ব্যাধ্যাব সঙ্গে এ. ডবলিউ শ্লেগেল-এব 
কবিতা ও শিল্পের ব্যাখ্যার মিল লক্ষনীষ_“Lectures 0n Dramatic Art and Literature’ দ্রব্য | 
১৪ 


১০৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


সুন্দর, সত্যস্থন্দর ।* সমালোচকের মতে সত্যন্থন্দরের উপলব্ধি বৈষবের লীলারহস্তের 
মতোই তত্বতঃ অদ্বৈত, কিন্তু কার্ধতঃ দ্বৈত। কিন্তু এ বক্তব্য আরও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ৷ 
কাব্যে সত্যস্থন্দরের একটি অদ্বৈত তত্রূপ স্বীকার করে নিলেও ভেদ যে বাগর্থেব 
বা ভাব-রূপের একটি কল্পিত অবস্থামাত্র_একথা পমালোচকের বক্তব্যে বিশদীকৃত 
হয়নি। তাছাড়া সৌন্দর্য, সত্য ও আনন্দেব সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে তিনি যা 
বলেছেন তাতে ইংরেজ কৰি কীটসের এপ্ডিমিয়ন কাব্যের সেই” বিখ্যাত উক্তি 
“A thing of beauty is a joy for ever”, কিংবা কীটসের সত্যন্থন্দবের ব্যাখ্যায় 
আনন্ডের “With beauty goes not only truth, joy goes with her 819০৯ 3. 
প্রভৃতি উক্তির প্রতিধ্বনি শোনা যায় । আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষে সত্য, শিব ও 
সবন্দরের বোধ যে ছিল না তা নয়। তবে বৈদিক সৌন্দর্যবৌধ যেমন স্পষ্ট, সহজগ্রাহ 
ও ইন্দিয়গোচর ছিল, উপনিষদের সৌন্দর্যবোধ তা নয়। সঙ্ঞান উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে 
উপনিষদেরর খষি সৌন্দর্যরচনায় নামেননি -একটা বৃহত্তর ও গভীর চেতনার অঙ্গীভূত 
হয়ে আছে সৌন্দর্যবোধ-_সেখাঁনে বড় কথা হুল সত্যকে জানা ও পাওয়া--যাকে পেলে 
সব কিছুকেই পাওয়া হয়; কিন্তু এই সত্যের চেতনাও আবার আনন্দ ও অমৃতময় । 
এই আনন্দের মধ্যে বিশ্ব তার মূল শাশ্বত সৌন্দর্যে তার আদি রসময়হুরূপে প্রত্যাবর্তন 
করেছে। তবে তত্বের দিক থেকে সত্য, শিব ও স্বন্দরকে ভারতবর্ষ যে ভাবে উপলব্ধি 
করেছিল রূপে তা তত চমৎকারভাবে প্রকাশ পায়নি। মোহিতলালের এই ভারতীয় 
তত্বের ব্যাখ্যা খুব স্পষ্ট নয়। তার ধারণা, একমাত্র রবীন্দ্রপাহিত্যেই সেই আর্টের, 
যেখানে সত্যশিবসুন্দর আনন্দে পরিণতি লাভ করে তার প্রথম সাক্ষাৎ মিলেছে 
আমাদের দেশে। -মোহিতলাল তাঁর রসতত্বে “মঙ্গল'এর ধারপাটিকে স্পষ্ট করতে 
পারেননি। তিনি লিখেছেন--“হুন্দরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রকাশ মানুষের মনে 
আত্মবিরোধের স্থষ্টি করে."."" সুন্দর পূর্ণপ্রকাশ না| হতেই মঙ্গল-অম্গলবোধ তাকে 
আচ্ছন্ন করে। স্থন্দর-অস্থন্দরের বিরোধ যখন স্পষ্ট দেখ দেয়, তখন মামুষের মনে 
মঙ্গলবাসনা বিশেষ করে জাগ্রত হয়ে ওঠে । এমনি করে সুন্বরও শেষকালে মঙ্গলের 
আড়ালে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় ।”২০ | 

" মোহিতলালের সত্যস্থন্দর-তত্ব আলোচনায় প্রশংসনীয় কিছুই যে- নেই তা বলা 
যায় না। তিনি পাশ্চাত্যের সৌন্দ্ষশাগ্রের স্থা্টকর্তা জার্যান-দার্শনিক বমগার্টেনৈব 
সৌন্দর্ফ-সম্পক্ষিত প্রসিদ্ধ উক্তি It 18 8 perfection of sensuous knowledge’-২?> 
কে অনেকাংশে মেনে নিলেও পুরোপুরি গ্রহণ করেননি-_তাই তিনি বলেছেন, 
সৌন্দৰ্য “শুধু ইন্দিযবৃত্তি নয়, ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা রাখলেও তা ইন্সিয়াতিরিক্ত বটে” ।২২ 

১৯। ম্যাথু আিন্ডের Essays in Criticism অন্থেব ‘John Keats’ প্রবন্ধ | 

২০, ১৩২৬ 'ডাবতী” মাঘ । 

২১. ১৩২৬ “ভাবতী, ‘ফান্ধুন’-এ মোহিতিলাল-উদ্ধত উক্তি । 

২২. ১৩২৬ ভাবতী’ কাস্কন। 


মোহিতলালের সমালোচক-জীবনের একদিক ১০৭ 
' সৌন্দঘশাস্্কে পুরোপুরি দার্শানুক- ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি চাননি। 
মোহিতলালের আবরও'একটি কৃতিত্ব, তার এই বসতত্বের আলোচনায় পাশ্চাত্যের 
অন্থবঙ্গবাদের ( Theory of association ) অন্তত ক্রিকরণ । এই মতে মামুষের 
মনের মধ্যে মনোধর্মেরই অধীন সংস্কার-পরম্প্রাঁর সহযোগে বহু অনুশীলনের ফলশ্বরূপ 
সম্পূর্ণ বিশ্লেষণযোগ্য অথচ অণ্ড বলে প্রতীয়মান একটি ভাবগত অভ্যাসই হচ্ছে সুন্দর- 
সম্বোধ ,বা- রসচেতনা। বস্তুবিশেষ মনোঁতন্রীর কোনও একটি স্থান স্পর্শ করা 
মাত্র নানা পরোক্ষ অতীত শ্বৃতিগত ভাবপরম্পরা প্রবাহিত হয়ে একটি অভিনব স্বর 
বাজিয়ে তোলে। সমালোচক এই অনুযজ্জবাদকে দ্ধ জানিয়ে বলেছেন--“এই তত 
আমি আমার রসতত্বের অন্তর্গত করে নিয়েছি_ ওটা আমি মানি।”২৩ পাশ্চাত্য মনো- 
বিজ্ঞানীদের নন্দনতত্বের সঙ্গে ভারতীয় রসাভিব্যক্তির প্রাথমিক স্তরগুলির তিনি যে 
সাদৃস্ঠ লক্ষ্য করেছেন তাও তার দৃষ্টিঙ্গীর মৌলিকতা সুচিত করে। আবার ভারতীয় 
রসবাদ ও মনোবিজ্ঞানীদের মতবাদের ক্রাট সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তাও সুক্ষ 
বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক | ভারতীয় রসবাদে বুস-আস্বাদনকারী সহদয়কে যে স্তরে স্থান 
দেওয়া হযেছে, সেখানে নিম্নাধিকারীর স্থান নেই-_মোহিতলাল রসাহ্থভবে.এই ক্রটি 
লক্ষ্য করে’ নিম্নাধিকারীর জন্য যে ব্যবস্থা দিয়েছেন তাও ভেবে দেখবার মতে। | ১৩২৬ 
সাল পর্যন্ত স্বপনপসারী'র কবিতাগুলিতে প্রেম, সৌন্দর্য ও রূপের যে উচ্ছুধিত বর্ণনা এবং 
সত্য-সন্দরের ষে স্তব লক্ষ্য করা যায়, তারই ছায়ায় মোহিতলালের সত্যহন্দর-তব- 
বিশ্লেষণ সমালোচকের ভূমিরায়। আবার "ম্বপন্পসারী"র-শেষের দিকে রচিত কবিতা 
গুলিতে যখন অল্প অল্প করে’ বাস্তব জীবন সম্পর্কে কবির সচেতনতা ও প্রীতির উন্মেষ 
ঘটছে তখন'£ভারতী"র পৃষ্ঠাতেই “কাব্যকথা"র আসর জমে উঠেছে । ১৩২৮ সালের 
‘ভারতী’র বৈশাখ সংখ্যায় 'কাব্যকথা, প্রবন্ধে তিনি সৃত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে মনোযোগী 
হয়েছেন। তিনি বলেছেন বস্তুগত সত্য হল বিজ্ঞানের ব্যবহারিক সত্য এবং এতে সুন্দর 
অনুপস্থিত বলে’ এ কাব্যের উপজীব্য নয়। বস্তু প্রাণের সম্পর্কে এসে দাঁড়ালে বৃহত্তর 
সত্য অর্থাৎ সত্য-হন্দরের শ্বপ্রকাশ হয়। কাব্যে ষে বস্তু বা বাস্তবতা একান্তভাবে 
অপরিহার্য এবং যা শ্রেষ্ঠ কাব্যের নিদান, তার স্বরূপ বিঙ্সেষণ করতে গিষে বলেছেন 
যে, এই বস্তু নিছক ০৫ নয়, পেটারের কথায় ‘৪686 ০? 19 £৪০ই কাব্যবস্ত-- 
‘fact 88 connected with soul, of a specific personality’—wু জড় ‘fact’ 
—'fact’-লংল্লিষ্ ‘truth সুমা্জিত ৷ হয়ে কাব্যে প্রকাশ পায়, কারণ'all beauty 
is in the Tong run fineness of truth.’ এই প্রবন্ধে ইংরেজ সমালোচক পেটার- 
এর ‘Appreciations’ গ্রন্থের ‘5১1৫’ প্রবন্ধের আলোচিত মন্তব্যের আলোকে তার 
অত্যন্ন্নর তত্বের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই সঙ্গে কাব্যের সত্য বা বাস্তবতা 
সম্পর্কে এ পেটার ও ম্যাথু আর্নষ্ডের বক্তব্যকে সাধারণভাবে অনুসরণ করতে 
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১৭৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


দেখা যায়। আরও পরে ১৩৪৭ মালে লিখিত 'সাহিত্যুবিটার" প্রবন্ধে মোহিতলাল এই 
সত্য বা বাস্তবতাকে আরও সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ব্যাপক অর্থে 
এ পমানবজীবন' ছাড়া আর কিছুই নয়। মোহিতলালের পূর্বে বঞ্ধিমচন্দ্র কাব্যকে 
‘স্বভাব-অঙ্ুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত'২৪ বলে অভিহত করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ 
কাব্যসত্য ও বস্তুগত সত্যের পার্থক্য দেখিয়ে সাহিত্য প্রকৃতির আর্শী” নয়২৫ 
বলেছিলেন। তাই সমালোচকের .বক্তব্য নতুন নয়_-তবে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ 
সমালোচকদের মতের আলোকে বিষয়টিকে বাংলা সমালোচনায় তিনি সহজবোধ্য 
করে রূপ গিয়েছেন- এখানেই তার কৃতিত্ব । বলাবাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের 
বক্তব্যও পাশ্চাত্যের পূর্বন্থরীদের মতেরই স্বীকরণ। 

প্রবাসী ১৩৩৩ এর আষাঢ় ও আশ্বিন সংখ্যায় “কাব্যকথা” নামে ও 'নব্যভারত'-এ 
এই বিষয়ে একদা মোহিতলাল যে আলোচনা সুরু করেছিলেন, ১৩৫১ সালে প্রকাশিত 
‘সাহিত্য বিচার? নামক গ্রন্থে তার অনেকগুলিই সঙ্গিবিষ্ট হয়েছে । এই গ্রন্থের “কবি ও 
কাব্য’ নামক দীর্ঘ গুবন্ধটিতে বিষয়নির্দেশ, কবিত্ব ও কবিধর্ম, কবিকল্পনা এবং বল্পনা 
ও সষ্টশক্তি এই চারটি বিষয়ের সম্যক আলোচনা আছে। কবি ও কাব্যের 
আলোচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই বা ক্রোচের মতোই নীরব কবিত্বকে অস্বীকার 
করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতোই বা প্রেটোর অনুসরণে কাব্যরচনায় দৈবী প্রেরণাকে 
. স্বীকৃতি জানিষেছেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আলোকে তিনিও কবির ব্যক্তিত্ব ও 
চতিত্র-বৈশিষ্ট্যকে সর্বদা পৃথক করে দেখেছেন।২৬ কাব্যের জগৎকে লৌকিক জগৎ 
অপেক্ষা পৃথক কবি-ম্বর্গ হিসেবে যখন তিনি বর্ণনা করেন, তখন ভারতীয় 
. আলঙ্কারিকদের কাব্যজগৎ যে অলৌকিক মায়ার জগৎ_এই ধারণার নিকটবর্তী 
হন। কবিশক্তির গৌরবের কথা বলতে গিয়ে মোহিতলাল ষখন বলেন ষে, কবি তার 
আত্মক্ৃতির আনন্দকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন, তথন টলস্টয়ের ‘Art 
is communication’-এর সুত্র মনে আসে। আবার ক্রোচের প্রকাশবাদের 
মূলকথাও এই সঞ্চারবাদ। “কবি ও কাব্য’ প্রবন্ধে তিনি যখন বলেন, “সাহিত্যই প্রকৃত 
জ্ঞানের উপায়, সাহিত্যের জ্ঞানযোগই উৎক্বষ্ট”__তখন মহাকবি গেটের ‘To know all 
is to pardon ৪]] এবং কীঢুসের ‘Truth is beauty, beauty truth’ এই উক্তিরই 
তিনি ভাস্যরচনা করেন তা নিজেই এ প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন। কবিপ্রতিভাকে 
সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতো “নিয়তিক্কৃত-নিয়ম-রহিত’ বলে বিশ্বাস করুলেও এবং 
ফরাসী সমালোচক সৎ বোভের মতো কাব্যালোচনায় কবি-জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য ও 
দেশকালের নিখুঁত পটভূমিকা বিশ্লেষণে গুরুত্ব দিতে না চাইলেও মোহিতলাজ্; 

২৪. বঙ্ছিমচন্দ্রের “উত্তবচরিতঃ প্রবন্ধ ।। 

২৫. রুবীন্দ্রনাধের “সাহিত্য গ্রস্থেব ‘সাহিত্যের বিচারক’ প্রবন্ধ । 

২৬. হাববার্ট রীডেব ‘Collected Essays in Literary Criticism’ শ্রস্থের ‘The Personality 
of the Poet’ প্ৰবন্ধ । 


সি 
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পি পিত 


মোহিতলালের সমালোচক-জীবনের একদিক ১০৪ 


দেশকালপাত্রের সঙ্গে কবিপ্রত্ভার কোনই সম্পর্ক নেই- একথা বিশ্বাস করতেন না 
২ এ ব্যাপারে তার ম্যাথু আর্নন্ডের সঙ্গেই অধিকতর সামীপ্য।৯৭ ‘কবিত্ব ও 
কবিধর্ম-এর আলোচনায় কবিকল্পনার আত্মমুখী ও বহিমুখী বিভাগ মেনে নিয়ে তিনি 
গীতিকবি ও নাট্যকল্পনার অধিকারী কবিদের প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা যে থিষোডর 
ওষাটস্‌ লিখিত ৭১০৩৫ বন্ধের আলোকে, তা নিজেই শ্বীকার করেছেন। ‘কবি ও 
কাব্য’ শীর্ষক আলোচনায় ‘কবিকল্পনা’ নিয়ে তিনি যে একটি পৃথক মূল্যবান প্রবন্ধ 
লিখেছেন, তৎকালীন বাংলা সমালোঁচনা-সাহিত্যে তা একটি প্রশংসনীয় প্রধাস। 
পাশ্চাত্যে কবির কল্পনাবৃত্তির আলোচনা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে খুবই প্রাধান্য 
লাভ করে এবং ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও কোল্রীজের কল্পনাতত্ব অতিশয় প্রসিদ্ধ! 
মোহিতলাঁল লোগান্‌ পারন্তাল স্মিথ, সাহেব রচিত ‘Words ৪ 10:9209 গ্রস্থের 
‘Four Romantic Words’ প্রবন্ধের ছাযায় ইউরোপীয় কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে 
কল্পনার উদ্ভব ও প্রসার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়ে দৃষ্টান্ত সহযোগে কল্পনার 
স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন । কল্পনার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি, কাল্পনিককে প্রত্যক্ষ 
করার এন্দজালিক ক্রিয়া, ক্ূপ-অরূপের রসকে গাঢতর করে’ তোলার কৌশল প্রভৃতি 
বঙ্গসাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত এনে তিনি বিশদ করেছেন। শেষে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, 
“কবি কাব্যস্থষ্টিই করেন, রস-স্থষ্টি কার্যের মুখ্য প্রয়োজন নয়, একটি অতি অপূর্ব 
ব্যক্তিগত উপলন্ধিকে কেমন করিয়া যথাষথ আকাবে মু্তিমতী করিয়া তুলিবের ইহাই 
কবির একমাত্র ভাবনা । ' কবির সৃষ্ট ঠিক imitation of nature নয়, তাহা ideal 
imitation বা কবির মনোমত অনুকৃতি 1৮২৮ সমালোচকের এই উ্তির প্রথমাংশে 
ক্রোচের প্রকাশতর্ব' এবং শেষাংশে /১01০-এর “মাইমেসিস' তত্বের ক্রোচেকৃত 
ব্যাখ্যাই উকি দিচ্ছে। মোটের ওপর সত্যঙ্থন্দর তত্ব২* ব্যাখ্যানে এবং 'কাব্যকথা"র 
আলোচনায় সমালোচক হিসেবে মোহিতলা'ল পাশ্চাত্যের রোমান্টিক সমালোচনা- 
শান্ত্েরই মূলতঃ অন্থবর্তী। 
সমালোচক-জীবনের প্রথমপর্বে মোহিতলাল সাহিত্যতত্ব বিষয়ে যে সমস্ত 
আলোচনা করেছেন, সংক্ষেপে তার পরিচয় দেওয়া হল। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও 
রবীন্দ্রনাথের পরে ঠিক মোহিতলালের সমকালীন বাংলাদেশে এ বিষয়ে এত বিস্তৃত ও 


২৭, ম্যাথু আনন্ডেব ‘Essays Lictrary and Critical! প্রন্থেব ‘The Function of 


Criticism at the present time’ প্রবন্ধ | 
২৮. “সাহিত্য-বিচার" গ্রস্থেব “কবি ও কাব্য’ প্রবন্ধ । 
২৯, সত্যসূন্দব তত্বকে সমালোচক-জীবনে মোহিতলাল দৃঢ়ভাবেই আকড়ে ধবেছিলেন ; পববর্তী- 


- কালে এঁ ভিনেৰ প্রকৃত রূপ ও পাবস্প্বিক সম্পর্ককে তিনি নানাভাবে পবিক্ষুট করেছেন ! ‘ভাবতী’ব 


পৃষ্ঠায ভাব এই বিষয়ক আলোচনাগুলি এবং অধ্যান্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি এ পর্যস্ত গ্রস্থাকাবে 


. প্রকাশিত হয নি এবং মোহিতলালেব অন্য গ্রন্থেও স্থান পাঁষনি__এঁই কারণেই এই অংশে কিছু উদ্ধৃতি- 
বাছল্য ঘটেছে । 


১১০ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


লুক্ম আলোচনা বিশেষ হয়নি । বিভিন্ন সমালোচনামূলক প্রবন্ধে বঞ্ধিমচন্দ্র সাহিত্যতত্ব 
সম্পর্কে পাশ্চাত্য সমালোচনার অনেক মুল্যবান সুত্রের নির্দেশ দিষেছিলেন। সাহিত্য 
যে শৌন্দর্য-হষ্টি, জীবনের সঙ্গে তার যোগ যে অবিচ্ছিন্ন, তার রস যে জীবনাতিশয়ী 
অলৌকিক নষ-এসব কথা স্পষ্টভাবেই জানিষেছিলেন। সাহিত্যের বিচারে 
এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ বা জাতীয় ভাবাস্মার নিগৃঢ় 
সম্পর্ক, সাহিত্য-যুল্যাষনে অখণ্ড দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা, সাহিত্যের শ্বভাবাতিরেক, 
সাহিত্য-সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক জগতের নিবম-শৃঙ্খলার অন্্বত্তিতা, সাহিত্যোপলব্ধিতে 
কবিকে জানার আবশ্তকতা- প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গেই তিনি ইঙ্গিত করেছেন। তথাপি 
এইসমস্ত স্তরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্জ্রের উদ্দেশ্য নম়--তিনি বিশেষ সাহিত্য বা 
সাহিত্যিকের আলোচনায় প্রসঙ্গত এগুলির আভাস দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 
সাহিত্যতত্ব সম্পর্কে অতিবিস্বত আলোচনা করেছেন। তার আলোচনায 
উপনিষদের আনন্দবাদ এবং ভারতীয় 'আলঙ্ারিকদের রসতত্বের প্রভাব গভীরভাবে 
অনুভূত হলেও পাশ্চাত্যের প্রোটো-আ্যারিস্টটলপ্রট্টিনাসের অনেক সুত্রের সাদৃশ্ত 
লক্ষ্য করা যেতে পারে! সাহিত্যের স্ববপ, তার সটিপ্রক্তিষা, কবির সঙ্গে স্থির 
সম্পর্ক, সাহিত্যের বিষয়, সৌন্দর্যবোধ, কবিজীবনী, সাহিত্যের উদ্দেশ, সাহিত্যের 
বিচারণ, সাহিত্যের সত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিবষ নিয়ে তিনি অতি গভীর আলোচনা 
করেছেন। পূর্বস্থরীদের প্রভাব থাক! সত্বেও কবির ব্যাধ্যান-কৌশলের মৌলিকত ও 
উপলব্ধির মৌলিকতা আমাদের পাতায় পাতায় চমকিত করে | কবির নিজস্ব জীবন- 
দৃষ্টির সঙ্গে ও কবিচেতনার সঙ্গে এইসব আলোচনা এমন একটি নিগৃঢ় সম্পর্কে আবদ্ধ * 
যে সব সময কবির বক্তব্য সাধারণের পক্ষে অহ্থসরণযোগ্য নয। কবির অতিশয় 
সারগর্ভ মূল্যবান উদ্ধিগুলি পরবর্তী সমালোচকেরা তাদের আলোচনাষ কতখানি 
প্রয়োগ করতে পারবেন জানি না-কবি নিজে “প্রাচীন সাহিত্য; ও “আধুনিক 
সাহিত্য'-এর মূল্যায়নে স্থির মধ্যেও যে অভিনব-সৃষ্টি সমালোচনার ছলে করেছেন তা 
অনন্থকরণীয়। মোহিতলাল এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কখনই তুলনীষ নন। তিনি 
পাশ্চাত্য সমালোচনার বিভিন্ন সুত্রগুলির মধ্যে অনেকখানি নিজস্ব জীবনদৃষ্টির সঙ্গে 
সসমঘ্রস স্থত্রগুলিকে গ্রহণ করে তাদের ব্যাখ্যা-বিল্লেষণ করেছেন । প্রভূত পড়াশোনা, 
কবিদৃষ্টি এবং অন্ভূতির প্রথরতা তার ছিল। তার পাহিত্য-জীবনের প্রথমপর্বে ' 
" এইরূপ দুরহ বিষয়ের আলোচনা এবং বক্তব্যকে স্বচ্ছতাদান বিশেষ প্রশংসনীয় সন্দেহ 
- নেই। সত্যন্বন্দর তত্ব ব্যতীত অপব তবঘটিত আলোচনা তার অস্পষ্টতা লক্ষ্য কবা 
যায় না। পরবর্তীকালে 'সাহিত্যকথী” গ্রন্থে এই সত্যস্থন্দরতত্বে শিব বা কল্যাঁণকে 
যুক্ত করে তিনি এই তিনের অপরূপ সমন্বয় করেছেন । 
সাহিত্যতত্ববিচারে মোহিতলালের চিন্তাধারা যে মূলতঃ পাশ্চাত্যপস্থী, এতে 
কোনে! সন্দেহ নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে কাব্যজগতের অলৌকিকত্ব, কবিপ্রতিভার 
নিয়তিকুত-নিয়ম-রাহিত্য প্রভৃতি কয়েকটি তত্ব কি তিনি ভারতীয় আলঙ্কারিকদের 


মোহিভলালের সমালোচক-জীবনের একদিক ১১১ 


মতোই মেনে নেননি? এর উত্তরে বলা যায, এই সমস্ত তন্বকথা গ্রাচ্য-পাশ্চাত্য 
উভয়দেশ-সাধারণ- এক্ষেত্রে মোহিতলালকে ভারতীয় চিন্তান্বর্তাী মনে করা ঠিক নয়। 
কাব্যজগতের সঙ্গে বাস্তবজীবনের সম্পর্ক কী-_এটি একটি গুরুতর প্রশ্ন । বিষয়টি 
দুরূহ বলে নানাপ্রসঙ্গে পরবর্তাকালে মোহিতলাল এর ব্যাখ্যায় অগ্রসর হযেছেন। 
কাব্যে জীবনবাদী হলেও তার ধারণায় কাব্যোদ্ধৃত জীবন ঠিক বাস্তব-জীবন নয়-কৰি 
কর্তৃক উপলব্ধ বাস্তবজীবনই গভীরতর বাস্তব। কাব্যজগৎকে লোকোত্র বলে যিনি 
বিশ্বাস করেন, তার পক্ষে গভীরতর বাস্তবকে ব্যাখ্যার সাহায্যে বোঝানো! কঠিন। 
তথাপি এ ব্যাপারে সমালোচক ষা বলেছেন এবং “কাব্য ও জীবন, নামক অতিশয় 
খ্যাত একটি: প্রবন্ধে কিছু পরে যা লিখেছেন, তাতে কোথাও অস্বচ্ছতার ধুত্জাল 
সৃষ্টি হয়নি। ২ 

মোহিতলালের সাহিত্যবিষয়ক সমালোচনার চুড়ান্ত শক্তির পরিচয় আছে 
সাহিত্যকথ!’ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে ও “সাহিত্যবিতান” এবং 'সাহিত্যবিচার'-এর 
কয়েকটি প্রবন্ধে । এই সব গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি রচনাকালে তার সমালোচনাশক্তি 
পূর্ণূপে বিকশিত । এই প্রবন্ধগুলিতে সমকালীন সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্া নিয়ে তিনি 
গভীরভাবে চিন্তা করেছেন এবং ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংল! সাহিত্য মন্থন ক'রে তিনি 
তাঁর মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এগুলির অধিকাংশই «শনিবারের চিঠিতে 
প্রকাশিত হয়। . সেকালের বহুনিন্দিত “শনিবারের চিঠি'র অন্তান্য রচনার মধ্যে 
. মোহিতলালের সাহিত্য-বিষয়ক সমালোচনাগুলি বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল। 
সাহিত্যের আদর্শ, তার শ্বর্প-প্রক্কৃতি সম্পর্কে তিনি যে কিন্ুপ আশ্চর্য হচ্ছ দৃষ্টির 
অধিকারী ছিলেন তার প্রমাণ আছে ‘সাহিত্যের আদর্শ”, “সাহিত্যে স্থনীতি' ও ‘সমাজ 
ও সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে! শেষোক্ত প্রবন্ধেরই অঙ্থবন্ধী হিসেবে দেখা যেতে পারে 
‘সাহিত্যে সমস্তা’ গ্রবন্ধটিকে। এই পর্বে তার সাহিত্যভাবনা পুরোদস্তর জীবনাভিমুখী। 
ম্যাথু আর্নন্ড ও মিড্ল্টন মারি মহোদয়ের বক্তব্য অনুসরণ করলেও তার “কাব্য ও 
জীবন এক অপবঝপ সাহিত্য সমালোচনা । সাহিত্যে অশ্লীলতা? প্রবন্ধটিতে 
মোহিতলালের অসামান্ত পাণ্ডিত্য ও ভাবনার আশ্চ্ধ স্বচ্ছতা লক্ষ্য করা যাঁয়। 
প্রবন্ধটিতে-সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘ আলোচনার শেষে ষে সিদ্ধান্তে 
এসেছেন তার, মূলে ভঃ স্বশীলকুমার দের ‘The treatment of Love in 
58780 গ্রন্থের বক্তব্যের কিছু প্রভাব এবং নলিনীকাস্ত গুণের ‘অগ্নীল ও অসুন্দর’ 
প্রবন্ধের (১৩৩৪, কালিকলম, অগ্রহাঃ) কিঞ্চিৎ প্রভাব সত্বেও সমালোচনার মৌলিকতা 
সর্বতোভাবে প্রশংসনীয় । পত্রাকারে ‘কবিতা ও বৈরাগ্য' শীর্ষক রচনাটিতে 
মোহিতলালের গভীর জীবনবোধ-অস্থিত সাহিত্যধর্মের পরিচয় আছে। “সাহিত্যের 
ছোট ও বড়’ এবং ‘রস ও রূপ" এ ছুটি প্রবন্ধে তিনি ভাব ও রূপের স্থান কিরূপ, 
উৎকষ্ট কাব্যে এ দুয়ের ' সম্বন্ধ কেমন-__এ বিষয়ে আমাদের সাধারণ ধারণার ত্রুটি 
কোথায় প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর অতি নিপুপভাবে দিষেছেন। প্রবন্ধ ছুটির মূলে 


১১২ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


শোপেনহাওয়ার ও ক্রোচের চিন্তার ভাব আছে ঠিকই। শোপেনহাওয়ারের 
‘On Authorship and 50510, প্রবন্ধে ভাব ও রূপ সম্পর্কে স্ত্রাকারে যে ইঙ্গিত 
আছে এবং ক্রোচের ‘Intuition-expression’ তত্বে যার বীঞ্জ আছে--তাকে 
বাংলা ভাষাষ একটি বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট তত্বের আকারে রূপ দেওয়ার কৃতিত্ব সহজ নয় | 
পরবর্তীকালে ১৩৪৭-এ লিখিত একটি প্রবন্ধে য়োহিতলাল রস-রূপ তন্বকে কাষা- 
কাস্তিবা বলেছেন এবং বেনেদেতো ক্রোচের তত্বকে “দৃষ্টি-ুষ্টিবাদ' বলে অভিহিত 
করেছেন_-এই তত্ব তার বিশেষ প্রিয় ছিল। বলাবাহুল্য সত্য-শিব-সুন্দর তত্বের 
সঙ্গেও এর কোনে! বিরোধ গভীরতর অর্থে নেই! 

‘সাহিত্যের স্টাইল’ প্রবন্ধটি বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের 
এক বিস্মযকর রচনা । ইংরেজ সমালোচক পেটারের অতিশয় খ্যাত ‘স্টাইল’ প্রবন্ধের 
মূল তত্বকে অনুসরণ করে বাংল! সমালোঁচনা-সাহিত্যে তার প্রতিষ্ঠা এবং প্রভূত 
উদাহরণ সহযোগে তার ভাষ্য অত্যন্ত কুক্সিতারই পরিচায়ক । মোহিতলালের 
সমালোচক-জীবনে প্রবন্ধটির বিশেষ প্রভাব অনুভূত হব। কিছু পরে "সাহিত্যবিতান" 
গ্রন্থের ‘সাহিত্যবিচার’ প্রবন্ধে এই স্টাইল তত্বের উপযোগিতা, গুরুত্ব এবং সাহিত্য- 
বিচারে তিনি এর প্রয়োগ-নিরাপত্ত. প্রদর্শন করেছেন । “সাহিত্য ও যুগধর্ম' এবন্ধটিতে 
তিনি সাহিত্যে দেশ-কালের প্রভাবের কথা শ্বীকার করেছেন-_যুগবৈশিষ্ট্যকে বহন 
করেও সাহিত্য কীভাবে সর্বকালীন হয়, তা দেখানো হয়েছে। “শনিবারের চিঠিতে 
সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্তা সম্পর্কে মননশীল প্রবন্ধগুলি লেখার সময় সাহিত্যতত্বের 
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুত্র তার চিন্তকে অধিকার করেছিল। 'ভারতী”র 
পৃষ্ঠায় ডঃ স্থশীলকুমার দে রচিত ‘Bengali Literature in the Nineteenth 
Century’ গ্রন্থটির সমালোচনার তিনি ৩ স্তরের সাক্ষাৎ ওঁ গ্রন্থেই পেয়েছিলেন। 
সুত্রটি হল-_সাহিত্য জাতির জাতিগত স্বভাব প্রকতিরই অন্থকৃল। কিন্তু দীর্ঘকাল 
মোহিতলাল এ সম্পর্কে নীরব ছিপেন। অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা যখন নতুন 
নতুন ভাবচিন্তায় ও একাশ-অভিনবত্ধে মেতে উঠছিলেন, যখন নতুন সাহিত্য 
এতিহের সঙ্গে যোগ হারিয়ে চরম অবক্ষয়ের সম্মুখীন বলে তিনি ধারণা করলেন, 
তখন সাহিত্যের এই সূত্রটি বিশেষভাবে তার মনে শিকড় গেড়ে বসল। 
. বঙ্িমচন্দ্র অবশ্য অনেক পূর্বেই তার “বিষ্ভাপতি ও জয়দেব প্রবন্ধে এই সুত্রটির ব্যাখ্যা 
. ও সমালোচনায় তার প্রয়োগ কীভাবে হতে পারে দেখিয়েছিলেন । প্রকৃতপক্ষে সূত্রটি 
ফরাসী সমালোচক তেইনের আলোচনা থেকেই লাভ কর! যার। ব্যবহারিক 
সমালোচনায় মোহিতলাল এই ক্ত্রটির দ্বারা বিশেষভাবে চালিত হয়েছিলেন, এতে 
কোনো সন্দেহ নেই। তবে এও মনে রাখা দরকার যে, তিনি শুধুমাত্র সাহিত্যকে 
জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিবিম্ব বলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি । কৰি বা 
সাহিত্যিকদের আলোচনায় তিনি শিল্পীর আত্মা বা মনিকে ধরারই চেষ্টা করেছেন 
রসরূপ বা প্রকাশতন্বের দিকেও তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল, ক্ষেত্রবিশেষে যুগ ও 
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জীবনীকেও তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেননি এবং মহৎ সাহিত্যের মূল্যায়নে স্টাইলতত্ 
বা তার দৃষ্টি-হৃষটিবাদেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। বিশেষ সাহিত্য বা সাহিত্যিকের 
সমালোচনায় তার কৃতিত্ব বিচার পৃথক আলোচনার দাবী রাখে । এখানে শুধু ইঙ্গিত 
মাত্রই করা হল। : মোট কথা মোহিতলালের সাহিত্যবিচার ভারতীয় অলংকার 
শান্রাহমে দিত নয়। পাশ্চাত্য সঘালোচন! শাস্ত্রের সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয় ছিল। 
জীবনের বিভিন্ন পর্বে তার জীবন-ৃষ্টির সঙ্গে অনেকখানি স্থসম্থস সাহিত্যতন্ব-বিষয়ক 
স্ুত্রগুলিকে তিনি নিজস্ব অনুভূতির আলোকেই ব্যাখ্যা করে গেছেন। সাহিত্যতত্ব- 
মূলক যে সমস্ত সুত্মের তিনি ব্যাখ্যা করেছেন_ব্যবহারিক সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি 
সর্বত্রই তা নিভূলভাবে অনুসরণ করেছেন এমন বলা চলে না। সাহিত্যে সত্য-স্থন্দর 
বা সত্য-শিব-হুন্দরের তত্ব প্রতিষ্ঠায় যখন তিনি আগ্রহী, তখন তার বক্তব্য খুব স্বচ্ছ 
ও গভীর নয়। সত্য যে জীবনেরই অপর নাম এ চিস্তা তার মধ্যে আরও পরে এসেছে, 
তখন তিনি ভেবেছেন, সাহিত্য জীবনেরই সত্যস্থন্দর-তত্ব। আরও পরে এ জীবন 
যে যুগ-যুগ-বাহিত জাতীয় জীবন__জাতীষ জীবনে বৈশিষ্ট্যগুলিরই সত্যন্থন্নর-তত্ব যে 
সাহিত্য--এ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হন। তার ধারণা, জাতীয় লক্ষণগুলি প্রতিভা- 
বান শিল্পীর গভীরতর চেতনায় অল্পবিস্তর প্রচ্ছন্ন থাকেই। এই কারণে শ্রেষ্ঠ কবি- 
সাহিত্যিকের আলোচনায় মোহিতলাল সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করেছেন। 
শিল্পীর শিল্পাত্মার স্বরূপ উদঘাটনে তিনি যে গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন 
তা অতিশয় প্রশংসনীয়, কিন্ত এ জাতীয় জক্ষণগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব সব সময় 
' আমাদের সমর্থন আদায় করে না। সমালোচনার বিভিন্ন পর্বে সমালোচনার প্রকৃত 
. পথ সম্পর্কে মোহিতলালের অস্ত্ীবনে ঘন্ব-দ্িধা যথেষ্টই ছিল এবং বাইরে তিনি 
নানাভাবে এ ছন্ উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনাও করেছিলেন। সবশেষে কাব্যের ভেতর 
দিয়ে কবি ও কাব্য পরিচয়ের একটি নিরাপদ পন্থায় তিনি উত্তরণের যে চেষ্টা 
করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ‘কবি রবীন্দ্র ও ববীন্দ্রকাব্য? গ্রন্থে । কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এ গ্রন্থও তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাপ্তির পূর্বেই তার জীবনদীপ নির্বাপিত 
হুয়। সেষাই হোক, বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে মোহিতলাল একাকীই একটি 
অধ্যায় হযে থাঁকবেন। তার সমালোচনার শক্তিও অনুকরণীয় এবং তাঁর বিশিষ্ট 
মতবাদও সৰ্বথা গ্রহণযোগ্য না হতে পারে, কিন্ত সমালোচনার যে স্থত্রগুলির প্রতি 
তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং যে সকল পদ্ধতির ইঙ্গিত দিষেছেন নানাভাবে তা 
আমাদের পরবর্তা আলোচনাকে প্রভাবিত করতে থাকবে। সমালোচনা-কর্ম যে 
অক্ষমের লেখনী-বিলাস নক্--এও এক হিসেবে যে দুশ্চর সাধনার বস্তার 
সমালোচক-জীবনই তার উজ্জল দৃষ্টান্ত । সাহিত্যতত্ব আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও 
রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে--এ কথা বিশ্বত হলে চলবে না । 
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‘On the Sublime’ গহ্ের রচয়িতা কে, তা সঠিক রূপে নির্ধারিত হয়নি। ১৫৫৪ 
গরীষ্টাব্দে রবোরতেজ্পো যখন এই গ্রন্থ পাঠকবর্গের নিকটে উপস্থিত করেন তখন তিনি 
বুচ্রিতার নাম দিয়েছিলেন ভায়োনিসাপ লক্গিহুন । কিন্তু নামটি পরে সংযুক্ত হলো 
পামিরার রানীর মন্ত্রী লঙ্গিত্বসের (২১৩-৭২ শ্রী) মদে । গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল প্রথম 
শতকে । লেখকের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তিনি বহু গ্রন্থ ও রচয়িতার নাম 
করেছেন, কিন্ত সেই নামসমূহ প্রথম শতককে অতিক্রম করে যায়নি । স্থৃতরাং এই 
গ্রন্থ যে তৃতীয় শতকের ক্যাসিয়াস লক্ষিহুমের সঙ্গে. যুক্ত করা হয়ে থাকে তা সঙ্গত 
নয়। গ্রন্থকার ষে পরিমাণে প্রাচীন ও প্রথম খ্রীস্টীয় শতকের সাহিত্যের, প্রতি তার 
ওংমুক্য ও পরিচয়ের নিদর্শন দিয়েছেন তা পাঠ- করে গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে 
নিশ্চিন্ত হওয়া যার । গিবনের মত হলো যে তৃতীয় শতকে বিদ্যাচর্চার ধারা স্তিমিত 
হযেছিল, তখন ঘটেছিল আলঙ্কারিকগণের প্রাধান্ত ; সেই সময়ে সুদূর সিরিয়াতে এই 
জাতীয় অসাধারণ গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভব নয়। দশম শতকের প্যারিসীয় পুঁথিতে 
. ছুটি নাম, ডাষোনিসাস বা লঙ্গিহ্ছদ, একক ভাবে আছে, কোথাও আছে তা যুগ্মভাবে। 
ক্লোরেন্দের পু থিতে গ্স্থকারের নাম নেই। এতে বোঝা যায় যে দশম শতকের 
প্যারিসের পুথি দেখে অন্তান্ত'পু'থি লেখা হয়েছিল। পুথি লেখক হেলিকারনাসের 
ভাযোনিসাসের নাম গ্রহণ করেন, কেননা তিনি লিখেছিলেন শব্দ বিস্তাসের উপরে ও 
লঙ্গিহস্র নাম যুক্ত হলো ক্যাসির়াম লঙ্গিনুসের নামের সঙ্গে সাদৃত্তে। . 

_হেলিকারনাসের ভায়োনিসাসের বন্ধু ছিলেন কেকিলিষুস (09০010185)। তিনিও 
রচনার উদাত্ত গান্তীর্য (991170৩) সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছিলেন । কিন্ত যেহেতু এই 
বিষয়টির প্রতি তিনি যথোচিত স্থবিচার করতে পারেন নি, তাই লক্গিন্ছম এই বিষয়ে 
নৃতন করে আলোচনা করেছেন। তিনি বিদঞ্ধমনা রোমীয় বন্ধু ও শিষ্য 
টেরেনটিয়াহসের উদ্দেশে গ্রন্থটি রচনা করেন! সকল দিক থেকে বিবেচন! করে বল! 
যায় যে. জি ্রীস্টীয় প্রথম শতকে অগাসটাস বা তার পরবর্তী সম্রাটের শাসনকালে 
গ্রীস থেকে রোমে আসেন ও সেখানে তার গ্রন্থ রচনা করেন। 

মূল গ্রন্থের এক তৃতীয়াংশ মাত্র আমাদের হাতে এসেছে ।.. তার ফলে, থপ্ডিত 
অংশ থেকে আলোচন! সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না। অনেক মূল্যবান অংশ বিলুপ্ত 
হলেও ঘা পাওয়া গিয়েছে তা থেকে এর সাহিত্যমূল্য নির্ধারিত করা যায়। 
. লঙ্গিছমের আলোচনার মূল ধারাটিও অনুসরণ করতে কোন বাধা ঘটে না। লেখক তার 
সমসাময়িক কালের সমস্তাবলী সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন । এই দিক থেকে তার সঙ্গে 
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৭018108০-এর লেখক টাসিটাসের সাদৃশ্ত আছে। লঙ্গিমুস টাসিটাসের ন্যায় তার 
গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তৎকালীন একটি বড় সমস্তার অবতারণা করেছেন। একদলের 
মতে বিস্যাচর্চা ও মহৎ লেখকদের আবির্ভাব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ঘটে থাকে। 
এই সময়ে বাগ্মিতাও উৎকর্ষ লাভ করে। স্বাধীন পরিবেশে চিত্তোৎকর্ষ সম্ভব। কিন্ত 
" টাসিটাসের স্তায় লঙ্দিুসও রাজকীয শাসন ব্যবস্থায় শাস্তি ও সাত্রাজ্যব্যাপী এশবর্ষের 
কথ! উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের অবক্ষয়ের 
মূলে হলো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, অর্থ লালসা ও বিলাসপূর্ণ জীবনেব প্রতি মোহ। অর্থ লালসা 
হলো ব্যাধি বা মনকে সঙ্ধীর্ণ করে ও বিলাস-প্রিষতা হলো চিত্তের ক্রুটি। ধনকামিতা 
থেকে সংক্রামিত হয অহমিকা ও কপটতা, ওদ্ধত্য ও লজ্জাহীনতা । গণতন্ত্র যদি 
মুক্তির আশ্বাসও দেয় তথাপি ধনলোভ এত ব্যাপক যে তা থেকে মনকে মুক্ত রাখা 
সম্ভব নয। বর্তমান কালের মানুষের জীবনধারা মানবগ্রীতির মন্ত্রে সন্গীবিত নয়। 
এক প্রকারের নিশ্ষিয় ওদাসীন্ত, যা মনে পক্ষে জড়তা, তাই বর্তমান কালে ব্যাপকতা 
লাভ করেছে। | 

কেকিলিবুসের প্রবন্ধে লক্গিহুল ছুটি প্রধান ক্রটির কথা উল্লেখ কবেছেন। যে 
কোন ধারাবাহিক রচনায় দুটি বৈশিষ্য আকাজ্ফিত। একটি হলো বিষয়ের সংজ্ঞা, 
অপরটি হলে উপায় নির্ধারণ ও তার আলোচনা ৷ দ্বিতীয়টির সহাষতাষ আমর! মূল 
লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি । যেখানে উদাত্ত রূপের (81101) পরিচয় দান হলো 
আলোচ্য বিষয়, সেখানে উপায় বণিত হওয়া প্রযোজন। এই উপায বা গদ্থার 
সহায়তায় মান্য তার চিত্তবৃত্তি সমূহকে এশ্বর্ধলোকে উন্নীত করতে পারে। 

লক্ষিমুদ নিশ্চিতরূপে পূর্ববর্তী লেখকের রচনার ক্রটি লক্ষ্য করেছেন। 
কেকিলিযুস আবেগের দিকটি আলোচন' করেন নি, চিত্ররীতি (metaচi০7 ) সম্বন্ধ 
তার বক্তব্য প্রথানির্ভর ও তিনি রচনাঁকে ক্রটিহীন করবাব প্রয়োজনীরতার কথা 
বলেছেন। কিন্তু ক্রটিহীন মাঝামাকি স্তরের রচনা অপেক্ষা ত্রুটিপূর্ণ আবেগদীপ 
রচনা শ্রেষ। গ্রন্থের পঞ্চত্রিংশ অব্যায়ে মাঝামাঝি স্তরের ক্রটিহীন লেখক 
লিসিযুসেব তুলনায় তিনি প্লেটোর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি আমাদের 
আমন্ত্রণ করেন জীবনের উৎসবসভায় | তিনি আমাদের মনে মহৎ আকাঙ্গা 


_ জাগ্রত করেন। আমাদের চিন্তাধারা ব্যাপ্তি লাভ করে ও আমরা উপলব্ধি করি 


থে বা সুন্দর ও মহৎ, প্রাণ-এই্বর্ষে পূর্ণ, তাই হলো জীবনের তাৎপর্য । বিরাট 
ও মহতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ মানুষের সহজাত ধর্ম। আমরা ছোট ছোট আ্োতস্বিনীর 
প্রশংসা কবিনে, যদিও জল তাদের স্বচ্ছ ও তারা নিত্য শ্ুভব্রত। কিন্তু যা বিরাট ও 
ব্যাধ, যথা নীলনদ, দানিযুর বা রাইন নদী, তারা আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে থাকে । লঙ্গিন্ুসের মতে যা আবশ্যক ও উপযোগী তাকে মানুষ 
সহজলভ্য বলে পরিহার করে, কিন্তু যা সাধারণ নষ তাঁর উপরে তার শ্রদ্ধা 
অপরিসীম । 


১১৬ | বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


মহৎ ও অসাধারণ বস্তু ( 5uচlime (11089 ) বলতে আমরা ব্যাপ্তির দিক গ্রহণ 
করে থাকি। প্রসারিত নীল আকাশ, বিরাট মহাসাগর, নক্ষত্রপুণ্ প্রভৃতিকে আমরা! 
বিরাট (সারাইম) নাম দিয়ে থাকি। একটি স্থন্দর বৃক্ষ বা একটি কীটকে এই আখ্যা 
দেওয়া হয় না। আবার, ওয়ার্ডন্ওয়ার্থ শিশুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন . আত্মার 
মহিমা । শিশু-ক্রোড়ে ম্যাভোন! নক্ষত্রখচিত আকাশ অপেক্ষা কম বিরাট নয়। 
ব্রালে ক্ষুদ্র প্রাণীর মধ্যে বিরাটত্বের পরিচয় বোঝাবার জঙ্য একটি চড়,ই পাখীর 
দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। চড়,ই শাবকটিকে হিং কুকুরের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা 
করবার জন্ত তার মা আত্মজীবন বিসর্জন দিয়েছে।১ তুর্গেনিয়েফের একটি গৃষ্ত 
কবিতা থেকে. কাহিনীটি উদ্ধত হয়েছে । এখানে যে বিরাটত্ব বা মহত্ব তা 
প্রাণশক্তি থেকে উৎসারিত হয়েছে। ব্রাডূলে বলেছেন যে বিরাটত্বের দুটি দিক 
আছে! একটি দিক আমাদের প্রতিহত করে, অভিভূত করে ও অন্য দিকটি 
আমাদের মনকে প্রসারিত করে দেয়। এই বিরাটত্বের সঙ্গে মন সংযুক্ত হয়ে 
প্রশান্তি লাভ করে থাকে। কীটসের কবিতায় আমরা পড়ি নাবিক ও তার 
সহকর্মীদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা যখন তাঁরা প্রশাস্ত মহাসাগর দেখলেন । 

Like stout cortez, when with eagle eyes 

He stared at the Pacific, 

অন্তান্ত নাবিকগণ 

And all his men 

Look’d at each other with a wild surmise— 

বিরাটের পরিচয় লাভে তাদের অভিভূত অবস্থা পাঠকচিত্তেও সঞ্চারিত হয। 
অন্যদিকে বোমণ্টের চিত্র-দর্শনে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ পরিচয় দিয়েছেন তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ 
সমুদ্রের, গম্ভীর আকাশের ও ভীতিপরিপূর্ণ পরিবেশের ৷ সমস্ত ভর্রভীতিকে উপেক্ষা 
করে দাড়িয়ে আছে, নীল সৌন্দর্য, ‘And this huge castle standing here 
sublime’—এখানে বিরাটত্বের পরিচয় হলো আত্মিক শক্তির । কিন্ত রবীন্দ্রনাথের 
“সিন্ধুতরঙ্গ” কবিতায় মৃত্যুর ভয়াল পরিবেশে মাতৃত্মেহের মৃত্যুগ্য়ী মহিমা বিরাটত্বকে 
স্পর্শ করতে পারেনি । আলঙ্কারিক ধ্বনিতে তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে ।২ 


১. ‘Tt was really reverence I felt before that little heroic bird and the 
দি outbrust of its love’. Quoted by Bradley : Ozford. Lectures on poetry, 


২, হোমারে বণিত হযেছে যে মহিষী এও মাকিব পিতা ও হুষ ভ্রাতা যুদ্ধে একিলিস কর্তৃক 
নিহত হযেছে । সে তাই হেকটবকে বলেছে: 


But while my Hector still survives, I see 
My father, mother, brethren, all in 
এখানে প্রেম ম্পর্শ করেছে বিবাটকে। কিন্তু হেকটবেব পক্ষেও থাকবার কোন উপায় নেই। 
সেজানেঃ | | 
The day must come when this our sacred Troy, 
And Priam’s race and Priam’s royal self, 
Shall in the‘commoz ruin be o’erthrown. 


লঙ্গিহ্ছসের সাহিত্য-তত্ ১১৪ 
লঙ্গিসুস তাঁর গ্রন্থে সমসাময়িক কালের রচনারীতির অতিশয়োক্তির দিকটি 
সমালোচনা করেছেন। সাহিত্যের রীতির উৎকর্ষ কীভাবে আয়ত্ত করা যেতে 
পারে তার পরিচয় দিতে গিষে তিনি সাহিত্যের তত্ব ও সমালোচনার মান ও উপাষ 
সম্বন্ধে বক্তব্য পরিষ্ফুট করেছেন। তিনি তাঁর কালের কথা বলতে গিয়ে যা বলেছেন 
তা সর্বযুগে প্রযোজ্য ! ট্রাজেডিতে গুরু-গম্ভীর শব্দ ও পদ প্রযোগের অবকাশ থাকলেও 
স্ফীত (শাড়ি) শব্দ প্রযোগ রচনার ক্রটি। মানবদেহে কোন স্থান 
যদি স্ফীত হযে ওঠে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর । রচনাতেও স্ফীত রীতি বক্তব্যের 
আন্তরিকতার অভাবকে প্রমাণিত করে । শোথ রোগীর দেহ অন্তরে শুফ। এই 
প্রসঙ্গে তিনি তার কালের রচনা রীতির মধ্যে আবিলতা ও অস্বচ্ছতা (turbidity) 
আড়ম্বর ও অর্থহীন বর্ণনা এবং মিথ্যা আবেগের কথা বলেছেন। 
রচনারীতির যে 'চারিটি ক্রুটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা সর্বযুগের রচনা 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য । এগুলি হলো যথাক্রমে বক্তব্যের অশ্বচ্ছতা, শিশ্তহ্থলভ আড়ম্বর, 
শব্দের বা বর্ণনার স্ষীতি ও কপট আবেগ (81901751808) | জেখকগণ চমৎকারিত্ব 
স্থষ্টি ও আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য এই জাতীয় রীতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন।৯ যে মহৎ 
ভাবকল্পনা, সুন্দর রীতি ও পদবিন্যাস চিরন্তন সার পরিচয় দিয়ে থাকে, তাদের 
অসংযত ব্যবহার বিপরীত ফল সৃষ্ট করে থাকে । মহৎ রচনা কাকে বলে তা বিচার 
করা অত্যন্ত কঠিন। এবিষয়ে সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। 
লঙ্গিস্বসের ' বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। অভিনবগুথের মতে 
কাব্যাহ্ছশীলনের অভ্যাসহেতু ধার ছয় স্বচ্ছ ও কাব্যে বর্ণনীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে এক!ত্মতা 
লাভের যোগ্যতা ধিনি অর্জন করেছেন, তিনি সহদয় ব্যক্তি। তাঁর সাহিত্য বিচার 
নিরপেক্ষ ও অভ্রান্ত হয়ে থাকে। | 
“লঙ্গিমুসের বক্তব্য বিষয় হলো রচনারীতির গাস্তীর্ধ্যের পরিচষ দান করা। এই 
রিষয় পরিস্ফুট করবার জন্য তিনি প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য থেকে অনেক দৃষ্টান্ত গ্রহণ 
করেছেন। তিনি প্রশ্নটি সঙ্গতভাবে উত্থাপন করেছেন ষে সাব্রিমিটি বা গাল্তীর্ষপূর্ণ 
রচনার ধর্ম হলো ভাবগত উৎকর্ষ ও প্রকাশ-রীতির বিশিষ্টতা। পাঠকচিতে এর 
প্রভাব সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। আরিস্টটল তার পূর্বে কাব্যের অন্থকরণ 
প্রসঙ্গে বলেছেন যে তা আমাদের আনন্দ ও শিক্ষা দান করে। শিক্ষার কথায় 
(বাইওয়াটারের অনুবাদ হলে! ‘learning gathering the meanings of things’) 
তার বক্তব্যের তাৎপর্য হলো উপযোগিতা । হোরেস ও 479 P০i০-তে ( গ্ীস্টপূর্ব 
৬৫-৮) বলেছেন যে কবিগণ আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা ও (701০৩ 01০) দান করে 
থাকেন। আনন্দদানের জন্ত যা লিখিত হয় তা হবে জীবনধর্মী। কাল্ননিক যে 


১. ‘All these ignoble qualities in literature arise from one cause—from that 


passion for novel ideas which is thc dominant craze among the writers of today. 
{ Longinus : on the Sublime : Edited by Radice and ‘Baldick, P. 106 ) 


১১৮ বাঁংলা সাহিত্য পত্রিকা 
কোন বিষয় অবলম্বন করা অসঙ্গত হবে! যে রচনার উপযোগিতা নেই প্রাচীনগণ 
তার মূল্য স্বীকার করবেন না। কিন্তু একালের (হোবেসের যুগের) অভিজাতগণ 
গুরুগন্ভীর বিষয় পছন্দ করেন না।৯' লক্ষিজুস টেরেনটিস্বানাসকে লিখেছেন যে গাস্তীর্ষ- 
পূর্ণ ভাষায় রচিত রচনার উদ্দেশ্য হলো শুধু শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করা নষ, শিক্ষাদানও 
নয়, তাদের মনকে অভিভূত ও আকর্ষণ করা। কবির কাব্যস্থষ্টির নিপুণতা কাব্যদেহে 
ইতস্তত: পরিলক্ষিত হয না, সমগ্র রচনার মধ্য দিয়ে তা পরিস্ফুট হয়ে থাকে । 
রচনায় গাম্ভীর্ঘের প্রকাশ ঘটলে তা চতুর্দিক আলোকিত করে তোলে ও তার বিদ্যুৎ" 
দীপ্তি লেখকের শক্তিকে প্রকাশিত করে থাকে । 
* Phaedrus-এ প্লেটো বলেছেন যে থিউজেসের প্রসাদে কবিগণকে টৈবী প্রেরণা 
অধিকার করে তাদের কাব্যস্থা্টতে উদ্ব দ্ধ করে তোলে। কিন্ত এই প্রেরণা যাদের 
নেই, তাঁদের পক্ষে কাব্যরচনার প্রয়াস অলীক কল্পনা মাত্র। দৈবী প্রেরণায় রচিত 
কাব্যের নিকটে সচেতন কাব্যস্থষ্র প্রয়াস বিলীন হবে ।২ লঙ্গিন্ুসের মতে প্রতিভা 
সহজাত বিষষ। অনেকের মতে, নিষমের মধ্যে প্রতিভাকে আবদ্ধ করতে গেলে তা 
অিয়মাণ হয়ে পড়ে। কিন্ত তার মতে কোন পদ্ধতির দ্বারা প্রতিভাকে নিয়ন্ত্রিত না 
করলে চলে না । যেখানে গভীর অনুভূতি ব্যক্ত হয়, সেখানে নিয়ম ও পদ্ধতির শাসন 
অপরিহার্য । তার মতে, ‘They need the curb as often as the spur.” শিল্পকলা 
বা আর্টের দ্বিবিধ কার্য আছে। একটি হলো যে তা স্বর ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারকে দমন 
করে, দ্বিতীয়টি হলো যে তা প্রকৃতির প্রকাশক্ষমতাকে স্থনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত 
করে থাকে । | 

গ্রন্থের স্চম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে তিনি তার আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা 
করেছেন। রর 

কাব্যের সত্যকার গাল্ভীর্ঘ (৩ 906104) আমাদের আত্মাকে উদ দ্ধ করে 
থাকে । এখানে বিচার করা দরকার যে অলঙ্কারের বা শব্দের আঁড়ন্বর অপসারিত 
করুলে ভাব ও বীতিগত মহিমা থাকে কিনা । যেখানে সত্যকার গান্তীর্য আছে তা 
আমাদের গভীর আনন্দদান করে, ও মনে হয় যেন তা আমাদের অনুপ্রাণিত মুহূর্তের 
স্টি। কিন্তু যদি কোন কাব্যাংশ অনেকবার শ্রবণ করেও আমাদের মন উদ্ধদ্ধ না 
হয়, যদি তা গভীর গৎস্ক্য স্থষ্টি না করে, তবে তাকে মহৎ রচনারূপে বিবেচনা করা! 
যাবে না। মহৎ স্থা্টর মধ্যে সত্য ও সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে ও তার আবেদন 
চিরক।লীন। যে মহৎ রচনারীতির কথ! লঙ্গিহুস বলেছেন তার পাঁচটি উপাদান 
আছে। সুমহান পরিকল্পনা ও গভীর আবেগ, এ ছুটি হলো প্রধান ও তা প্রতিভার. 

>. ‘The centuries of the elder citizens will disapprove of Works lacking in 


edification, while the haughty Ramnes will have nothing to do with plays that are 
too serious’. ,( Horace : On the Art of Poetry : Radice and Baldick, P. 91) 


A. Phaedrus: Five dialogues of Plato : Lindsay, P. 229 . / 
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দান। অপরগুলি হলো শিল্প হুষ্টির প্রকাশ । এগুলি হলো ভাষা, যে ভাষা ধ্বনিময় ও 
ব্যঞ্জনাগর্ভ, চিত্তরীতি ও রচনারীতি ও তার ব্যাপ্তি । পঞ্চম উপাদান পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য- 
- সমূহের সমধ্বিত প্রকাশ । একে বলা চলে এখবর্ধ বা মহৎ দীপ্তি । সবগুনির মূলে 
আছে ভাষার দান। .ভাষা ব্যতীত কোন কিছু করা সম্ভব নয়। তিনি অত্যন্ত 
জোর দিয়ে বলেছেন যে, মহৎ রুচনারীতির জন্য উপযুক্ত পরিবেশে গভীর আবেগ 
প্রয়োজন! কেকিলিযুসের ভুল হলো যে উদাত্ত রূপ সষ্টির জন্য আবেগ অপ্রয়োজনীয 
বলে তিনি মনে করতেন! আত্মার মহত্ব বা এই্বর্ধ মহৎ ভাব স্থষ্টি করে থাকে। এর 
যথাযথ পরিপুষ্টি মহৎ প্রেরণার উপরে নির্ভরর্শীল। সত্যকার বাগ্ধীব্র পক্ষে প্রয়োজন 
হলো আত্মার এশ্বর্ধ। তার চিত্তে কোন কিছু তুচ্ছ বা অসঙ্গত স্থান পাবে না। যাকে 
বলা হয় ভূমা তা হলে! মহৎ মনের প্রতিধ্বনি । যাঁর মন উচ্চ তার পক্ষে সম্ভব মহৎ 
চিন্তাকে বাণীবদ্ধ করা । তার মন থেকে গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাষা প্রবল আবেগে 
প্রকাশিত হয়ে থাকে । স্বামীজীর “বর্তমান ভারতে'র উপসংহারে এই প্রসঙ্গে স্বরণীয় । 
এখানে ভাব .ও ভাষা একাত্মতা লাভ করেছে । ভাষা অলঙ্করবহুলহলেও তার 
উপেয় হলো রস । 

হোমার যেমন তার কল্পনাকে ব্যাপ্তি দান করেছেন. তেমনি আবার তাকে 
বস্তভিত্তিক করেছেন। মৃহৎ কল্পনার অধিকারী ছিলেন বলে একই প্রযত্বে তা সিদ্ধ 
হয়েছে। ইয়ের যুদ্ধে যোগদানকারী দেবতাগণকে তিনি মানবভাবে মণ্ডিত করেছেন, 
আবার মানব চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন দেব্ভাব।৯ দেবতাগণের অমরত্ব 
শুধু তাদের প্রকৃতিতে নয়, দুর্ভাগ্যেও প্রকাশিত হয়েছে ।২ দেবচরিত্রে এই অসাধারণ 
শক্তির প্রকাশ আমরা পাই ইছদি পুরাণে ‘আলোক প্রকাশিত হোক; আলোকের 
প্রকাশ ঘটলো?” । মহৎ কাব্য পাঠেও, ক্লাসিক্সের চর্চায়, রচনারীতির উৎকর্ষ সাধিত 
হতে পারে। ভেলফিতে মন্দির মধ্যে যে বাষ্প উখ্বিত হতে! তার প্রেরণায় পুরোহিত 
দৈববাণী উচ্চারণ করতেন । ক্লাসিক সাহিত্যের প্রেরণায় এই ক্ষমতা অজিত হতে 
পারে। যে বীরত্বের বিষয় নিয়ে হোমার মহাকাব্য লিখেছেন তার পরিচয় আমর! 
পাই আজাকের প্রার্থনায় । যুদ্ধক্ষেত্রে অকস্মাৎ অন্ধকার নেমে এলে তিনি আলোকের 
জন্ত প্রার্থনা জানিয়েছেন । তিনি বলেছেন ‘5০ long as it be in the light of 
day, even destroy Us.’ যেহেতু অন্ধকারে বীরত্ব প্রকাশের স্থষোগ নেই, তিনি 
তার পৌরুষ ব্যক্ত করতে পারছেন না, তিনি তাই প্রার্থনা করেছেন আলোকের । 
যুদ্ধে জিউস তার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলেও তাঁর কোন আপত্তি নেই। 

হেক্টর আকিলিসের নিকটে অন্থরোধ জানালেন প্রতিশ্রুতি দানের জন্য । তাঁদের 


১, মধুসুদনেব মহাকাব্যে দেবতাগণেব মধ্যে মীনবভাব ও মানবচবিত্রেব জন্য বিশেষতঃ বাবপ ও 
মেঘলাদেব চবিত্রে দেখভাবের প্রকাশ ঘটেছে! 
২. “তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে’ ইন্দ্ৰ চবিত্রে দেব ও মানব ভাবের অসাধাবণ সমস্য ঘটেছে। 


১২০ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


মধ্যে কেউ নিহত হলে কেউ মৃতের প্রতি অসম্মান জ্ঞাপন করবেন না। আকিলিসের 
বীরত্ব ব্যগ্রক উত্তর হলো: 
No thought can come of concord betwixt the wolves and sheep, 
When only undying hatred in the hearts of both lies deep. 
So there can stand no friendship 156 thee and me at all, 
No Covenants— 
তার বক্তব্য হলো £ 
Ay, now thou shalt repay my pain, 
At last, for all the Comrades thy murderous spear hath slain. 
সপ্তম সর্গে রাবণ চরিত্রে মহিমাব্যপ্তক দৃপ্ত সর প্রকাশিত হয়েছে। লক্ষ্মণের 
উক্তিতে বীরত্বের স্থর থাকলেও দৃপ্ত চরিত্রের গৌরব ব্যক্ত হয়নি! 
লঙ্গিস্থদ আরিস্টটলের ধারায় সকল উপাদানের সমন্বয়ে কাব্যে এক্যের কথা 
বলেছেন। কোন কোন লেখক বিষয় নির্বাচনে দক্ষতার পরিচয় দেন, আবার কেউ 
কেউ ভাবধারার এক্যবদ্ধ প্রকাশে কুশলতা প্রমাণিত করে থাকেন৷ সাফোর (জন্ম 
৬১০ খ্রীঃ পৃঃ) কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছে সরলত! ও সাল মাধূর্য! তার রচনারীতি 
গাসতীর্ষপূর্ণ, সংহত ও নিবিড় । তিনি তার কবিতাষ আবেগসমূহকে নির্বাচন করে এক 
সুসংহত সঙ্গতির মধ্যে ব্যক্ত করেছেন! ‘Ihe Beloved’ নামক কবিতায় তার 
আবেগের তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে । এই আবেগ লঙ্গিম্থসের মতে নির্বাচিত ওমিশ্রিত। 
Cold the sweat runs down me; a sudden trembling; 
Sets my limbs a-quiver ; My face grows paler | 
Than the grass in summer ; I see before me | 
Death stand, and madness. 
হোমার ‘ওডেসি’ কাব্যে যে ঝড়ের বর্ণনা করেছেন সেখানে তিনি বাহুল্য বর্জন করে 
সংহত বিন্তাসে তার রূপটি পরিস্ফষুট করেছেন। এটি হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত] বর্ণনা 
প্রকাশরীতির গুণে হয়ে উঠেছে একাস্তরূপে বাস্তব । কোন আলঙ্কারিক বাহুল্য এই 
বর্ণনাকে আড়ষ্ট করেনি । কিংবা, অন্ত এক স্থানে যেখানে ওডেসিউদ, পেনিলোপির 
বিবাহ-প্রার্থা সন্ত্ান্ত ব্যক্তিগণকে কঠোর শান্তিদানে বদ্ধপরিকর সেখানে পরিস্ফুট 
হয়েছে রৌদ্র-রস। | 
সন্থান্ত ব্যক্তিগণ তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি 
, দিয়েছেন। ওডেসিউস বলেছেন: 
Eurymachus, through each gave me the whole wealth of his Sire, 
All that ye now possess, all ye can gather more, 
Nor even 50 from slaughter wou!d I hold my hands, before 
Ye suitors have paid to the utmost the evil ye have done. 


লঙ্গিন্নুসের সাহিত্য-তত্‌ 1 ১২১ 


চিত্রবীতির ব্যবহারের উপরে আরিন্টটল জোর দিয়েছেন। নঙ্গি্ছদ হোমার, 
ডেমোসথিনিস প্রভৃতির রচনা বা বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন যে এর সংখ্যা 
নির্দিষ্ট করা যায় না! গভীর আবেগ যেখানে উদাত্ত রূপের মধ্যে প্রকাশিত হতে চায় 
সেখানে চিন্ররীতির ব্যবহার অপরিহার্যরূপে দেখা দেষ। কাব্যের উদাত্ত গাস্তীর্ষের 
জন্য অলঙ্কার প্রয়োগের যৌক্তিকতা গভীর ও এইক্ষেত্রে চিত্ররীতির উপযোগিতা 
অসাধারণ। তবে অতিরগ্নের বা অতি-প্রয়োগের প্রলোভন কবিদের মধ্যে পরিদৃষ্ট 
হয়ে থাকে । এই দিকটি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয় । অলঙ্কারের যান্ত্রিক প্রথাগত 
ব্যবহার তিনি সমর্থন করেন নি। অলঙ্কার গভীর আবেগের আলোড়নে প্রকাশিত 
হয় ও এর সঙ্গে শিল্পরীতির সম্পর্ক নিবিড় ।১ 
, অলঙ্কার রীতির মধ্যে আবেগ সঞ্চারিত করে। বক্তার বক্তব্য বা লেখকের বুচন! 
অলঙ্কার প্রয়োগের গুণে নৃতন শক্তি লাভ করে থাকে । অলঙ্কার শুধু রচনাকে গা্ভীর্য 
(5ublimity) দান করে না, তাকে বিশ্বাসষোগ্য করে তোলে । আবেগ ও উদাত্ত 
গাল্তীর্ব অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে গ্রধিত হয়। উদাত্ত রচনার অনেক স্থান আছে যেখানে 
আবেগের প্রকাশ ঘটেনি । উচিত্যবোধের দ্বারা যদি আবেগ নিয়ন্ত্রিত হযে রচনার 
মধ্যে প্রকাশিত হয় তখন তা হয়ে ওঠে কসাধারণ! লদ্দিঙ্থসের মতে কতকগুলি 
আবেগ আছে যা! অতিপাধারণ ও নিয্স্তরের । আরিস্টটল যে করুণা ও ভীতিকে 
(Pity and fear ) ট্র্যাজেডির আনন্দের উত্দকুপে বর্ণনা করেছেন তাদের মহত্ব 
লঙ্গিমুস স্বীকার করেননি ।২ আরিস্টটল তাদের নিছক ভাব মাত্র বলতে চাননি । 
দর্শক-মন ট্রাজেডির কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে (:2:96889018) একাত্মতা লাভ 
করে ব্যাপ্ত হয়। তাই করুণা ও ভীতির কারণ হলো সর্বজনীন অনুভূতি, 
আত্মগত নয়। ১ 

লঙ্গিন্থদ কয়েকটি অলঙ্কারের কথা! বলেছেন। তার মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হলো! 
প্রশ্ন ( Rhetorical Question )। শ্রোতৃবর্গের প্রশ্ন প্রত্যাশা করে তার উত্থাপন ও 
উত্তর বক্তব্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করে। এর মাধ্যমে যে আবেগের প্রকাশ ঘটে 
তাকে শ্বত্স্ফূর্ত বলে মনে হয়। এর পরে নাম করা যায আপসিনডেটনের। এখানে 
সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার থাকে না। এখানে শব্দের ব্যবহার বিশ্লিষ্ট মনে হলেও 


~ 


) 


১. এ সম্পর্কে আটকিল লিখেছেন যে, অলঙ্কাব ‘a natural means of giving to style or 
element of fine surprise, Something rooted in genuine emotion, responsive to the 
aritistic sense of man.’ (Literary Criticism of Antiquity, Vol ll, P, 225) এই কথাটি 
অলঙ্কাব ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা কবে বলা হযেছে যে অলঙ্কাব বসধ্বনিব অনুযায়ী হবে। আত্মার গুচিত্য 
অনুষ।ষী অলঙ্কাবেৰ ব্যবহার হবে। 

২, ‘Tragedy hus for its aim not the arousing of pity but the conjuring upof a 
fecling of awe allied to lofty grandeur.’ (Nicoll : Theory of Drama, P. 122) 

১৬ 


১২২ . বাংলা সাহিত্য পত্রিক। 


তা প্রকাঁশকে নিয়ন্ত্রিত করে, আবায় গতিও দান কবে।১ অপর দুটি অলঙ্কার হলো 
আনাফোরা ও ডিয়াটিপোসিস। প্রথমটিতে ঘটে শব্দের পুনরাবৃত্তি ও দ্বিতীষটিতে 
অত্যন্ত সজীব বর্ণনা । এই অলঙ্কার দুটির ব্যবহারে মনকে সচেতন করে আগ্রহশীল 
ও অভিভূত করা হয়। এখানে লেখক বা বক্তা যেন শৃঙ্খলার অভাবের পরিচয দিয়ে 
গভীর আবেগ ব্যক্ত করেন। হাইপার বাটন হলো স্বাভাবিক পদ বিন্তাসের ব্যতিক্রম 
বা বিচ্যুতি । লক্গি্ুস বলেছেন যে, মানুষ আবেগে দীপ্ত হলে বিচ্ছিন্নভাবে নিজেকে 
প্রকাশিত করে ও বার বার মূল কেন্দ্রে ফিরে আসে । তিনি বলেছেন ‘they will 
come right round to their original position, just as though they were 
being chased by ৪ whirl wind’. তখন বক্তব্যকে শ্বাভাবিক বলে মনে হয় ।২ 
লঙ্গিমুস এই প্রসঙ্গে ধুমিডাইডিস ও দেমোঁসখিনিসের কথ! উল্লেখ করেছেন। প্রতিষ্ঠিত 
লেখকগণ এই বাক্য-বিস্তাসের বিচ্যুতি এমন ভাবে প্রদর্শন করেন যে তাকে, 
স্বাভাবিক বলে মনে হয়। শিল্প-পদ্ধতির সচেতনতা আদৌ আমাদের মনকে সচকিত 
করে না। 

তিনি আপোসট্রফি বা আঙ্জুরেসনের (4৫1578007) অর্থাৎ আহ্বানের কথা 
উল্লেখ করেছেন । দেমোসখিনিস গ্রীসের বীর যোদ্ধাগপের নামে শপথ গ্রহণ করে দেশ- 
বাসীকে উদ্ছদ্ধ করেছেন যাতে তারা পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে ।৩ 
এর পরে আছে পলিপটোটন বা বচন, ক্রিয়ার কাল ও পুরুষেব পরিবর্তন । এতে করে 
বক্তব্যের মধ্যে আবেগ সঞ্চারিত হয়। বহুবচন যখন একবচনে পরিবৃত্িত হয় তখন তা 
অধণ্ড এক্যের পরিচয় দেষ। আরিস্টটল বলেছেন যে, শ্রব্যকাব্যে লেখক আত্মপ্রকাশ 
করবেন না, তিনি নিজে কিছু বলবেন না। লদ্দিন্ুসের মতে লেখক যদি চরিত্রে 
বপান্তবিত হন তবে তার বক্তব্য সরস ও নাটকীয় তাৎপর্য লাভ কবে। 

ভাষা সম্পর্কে আরিস্টটল বক্তব্যের স্পষ্টতার জন্য সাধারণ বা পরিচিত শব্দসমূহের 
ব্যবহারেব কথা বলেছেন। কিন্ত এছাড়াও ব্যবহার করতে হবে অপরিচিত শব্দ । 
পরিচিত ও অপরিচিত শব্দের মিশ্রণ আবশ্যক | তার মতে রাজনীতি ও কাব্যের ভাষা 
এক নয। এর অর্থ হলো/ষে কাব্য-ভাষা শুধু বাচ্যার্থকে নব, তার অতিরিক্ত ব্যঞ্ধনার 
আভাস দেয়। লঙ্গিম্থসের মতে ধ্বনিময় শব্দ পঠিকমনকে যুদ্ধ করে। শব্দের সুচারু 


১. Xenophon-বলেছেন ‘And locking their shields, they pressed forward, fought, 
slew, were slain’. 

২. ডাষোনিসাস বলেছেন ৫০: our affairs stand on a razors edge, men of Ionia, 
whether we are to be free men or slaves, and run away slaves ‘at that’. (Longinus: 
On the Sublime, P. 131) 

৩. আবেগদ্বীপ্ত আহ্বানেব (4০০5৮০০৮০) দৃষ্টান্ত পাওষা যায ওযারডস্ওবার্থের সনেটে 

Milton! Thou shouldst be living at this hour ; 
England hath 0৩৩0 of thee. 


লঙ্িম্ুসের সাহিত্য-শর্ ১২৩ 
ব্যবহার চিন্তার স্বরূপকে ব্যক্ত করে থাকে। তিনিও এখানে বাচ্যার্থকে অতিক্রম 
করে প্রতীয়মান অর্থের কথা বলতে চেষেছেন। সাহিত্যকে যা অনির্বচনীয় মাধুর্য দান 
(করে থাকে তা হলো ভাষার এন্দজালিক শক্তি।১ পরিচিত শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে 
তাঁর বক্তব্য হলো যে তা পাঠকমনে প্রত্যয় স্ুষ্টি করে থাকে । ‘Philip had a way 
of stomaching (01089, এই উক্তির মাধ্যমে লুব্ধ স্বভাবের ধৈর্য ও সকল কিছু 
সানন্দে গ্রহণ করবার প্রবৃত্তিকে ব্যক্ত করে। শেষ অধ্যায়ে তিনি আলোচনা 
করেছেন কেন বর্তমান যুগে বাখ্মিতার অবক্ষয় ঘটেছে । এর জন্য গণতন্ত্রের অভাবকে 
দাবী করা যাবে না। দায়ী হলো যুদ্ধ, অর্থলোভ ও বিলাসজীবনের প্রতি মোহ। 
মানসিক নিশ্টেষ্টতা হলো আত্মিক শক্তির অবক্ষয়ের মূলে। | 

লঙ্গি্ূসের মতে সাহিত্যের চিরস্তন মূল্য নির্ভর করে তার ক্ষয়হীন জীবনীশক্তির 
উপরে । এই শক্তি যুগ থেকে যুগাস্তরে মনোলোকে নঞ্চারিত .হষ। সাহিত্যের 
চিরন্তন মুল্য ধ্রুব সাহিত্যের আলোকে বিচার করা শ্রেয়। বিষয় নির্বাচন ও ভাবগত 
পরিকল্পনার উপরে সাহিত্যের মহত্ব বা গাস্তী্ধ নির্ভর করে। রীতিগত বিশুদ্ধতা 
বড় কথা নয়, ভাবের এ্বর্ষ, বা রবীন্দ্রনাথের ভাষা, রসের উচ্ছলতা সাহিত্যে 
প্রকাশিত করে অঙ্টার অলৌকিকত্ব, ‘majestic mind ০f 0০৫৮. তিনি হোমারের 
কাব্য থেকে এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। হেরার অশ্বগণের গতি, দেবতাগণের যুদ্ধে. 
বিশ্বলোকে আলোড়ন, দেবতা পসিডনের পদক্ষেপে পর্বতে ও অরণ্যে ভীতি, 
আজানের আলোকের জন্য প্রার্থনা, এই সকল দৃষ্ান্তে তিনি কবি-কল্পনার ব্যবহার ও 
আবেগ-দীপত প্রতিক্রিয়ার দিক ব্যাখ্যা করেছেন ।২ 





১! ‘For words finely used are in truth the 67951181701 thought.’ ( Longinus : 
Chapter 30) - | ৰ 
২ এর দৃষ্টান্ত “মেঘনাদধধ কাব্য’ থেকে গ্রহণ কবা যাষ। 
|  সেবিনু, শিবেবে আমি বহু যত্ব করি, 

লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিবিব,_ 
হাযবে, কে কবে মোবে, ফিবিব কেমনে 
শুন্য লঙ্কাধামে আব ? কি সাত্বনাছলে 
সান্বনিব মাযে তব, কে কবে আমাবে ? 


"আলো আমার, আলো ওগো” 
নির্মলেন্দু ভৌমিক 


১. 


যে শান্তিময়, সত্যন্বরূপ, ম্দলে-ভরা, প্রেম-দীপ্ত, অখণ্ড ও পূর্ণ জগতের প্রতি - 
রবীন্দ্রমানস সর্বদাই উধাও হত তা গানে ভরা, আলোকে প্রদীধ । উপনিষদের 
খষির প্রার্থনা ছিল £ তমসা থেকে জ্যোতির্সর আলোক-রাজ্যেনিয়ে চল। রবীন্দ্রনাথের . 
কাছে কেবল স্থদূর জগৎটাই নয়, এই পরিচিত পৃথিবীটাও সেই আলোকে মগ্র: 
“আলোয় ভূবন ভরা*। এই আলোকেই তার নয়নের অন্ধকার ধোয়া, তাই তার 
হদয়-হরণ। আলোকের অভিসার সকলের মনেই আছে, কেউ-ই অদ্ধকারে থাকতে 
চায় না। কিন্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে আলোক কেবল অন্ধকারের বিপরীতার্থক একটি 
অভিধা মাত্র নয়; তাকে তিনি নানা কল্পনায় অসামান্ত ও বিচিত্র একটি সাহিত্য- 
উপাদানে পরিণত করে নিয়েছিলেন আপন দার্শনিক সত্তারই একটি নিগৃঢ় 
- প্রতিরপ রূপে । | 

দুই বিরুদ্ধভাব ও পদার্থের মধ্যে সদাই সমন্বয়কারী ছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ 
কখনোই নিছক ও সাধারণ আলোককে চাননি। যে আলোক তার কামনার 
অরূপধন, সে আসে সমন্ব়কে আশ্রয় করে, সে আসে এক অলোকসামান্য পুরুষের 
বুক ভেদ করে,-_-স্র্যও সেই তাঁরই কাছ থেকে প্রতিদিন প্রাতে আলোক ভিক্ষা 
করে নিয়ে এসে পৃথিবীতে বিতরণ করে। এই “আলোক-পুরুষই” রবীন্দ্রনাথের 
'অরূপরতন” ওই আলোকময় ব্যক্তিত্ব বা সতাটি থেকে বিচ্ছুরিত আলোককেই কবি 
তীর সকল বেদনা ও চেতনা দিয়ে যাক্কা করেছেন, গাছ যেমন দিকে দিকে তার 
শাখাকে প্রসারিত করে দিয়ে আলোকধারা শুষে নিতে চায়। 

এই জন্তেই রবীন্দ্রনাথ বহক্ষেত্রে তাঁর বাঞ্ছিত আলোকের নাম-প্রসঙ্গের উচ্চারণ 
করতে গিয়ে বিপরীত পদার্থ অন্ধকারের কথা না বলে পারেননি : অন্ধকারের উৎস 
হতে উৎসারিত আলো | সেই তোমার আলো-_পৃজা, সং ৩৫৪। আমার আঁধার 
ভালো আলোর কাছে বিকিয়ে দেবে আপনাকে দে-সং ১৯৪ | যেখানে ওই আধার 
বীণায় আলো বাজে__সং ৩৪৮। আধারে মোর তোমার আলোর জয়_-সং ৩৫০। 
আলো-অন্ধকারের তারে হারাষে পাই ফিরে ফিরে-সং ৫২৪। আধার আলোর 
পারে খেয়া দিই বারেবারে__সং ৫৮৭। অন্ধকারের বুকের কাছে নিত্য আলোর 
আসন আছে-_সং ৬০৫। অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে--সং 
. ৬০৬ । ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে আলোক-অন্ককার- ত্বর্দেশ, সং ১২। চলেছ 
_ পথিক আলোক-যানে আধার পানে_ প্রকৃতি, সং ১৬২। 


“আলো আমার, আলো ওগো” ১২৫ 


আলোকের ঠিক পাশে অন্ধকারের নামটি উচ্চারণ করে কৰি দুয়ের অবিরোধ 
এবং তার মনেব প্রসারকে ব্যক্ত করেছেন। এরই ফল হিসেবে তিনি বলতে 
পেরেছেন £ যেথায় তুমি লুকিয়ে. প্রদীপ জালে! / বসে রব সেথায় অন্বকারে_-সং 
১৪২। আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে - সং ১৬৫। নিবিড় ঘন 
আধারে জলিছে ক্রবতারা-সং ১৭৬। তোমার কালো আঁধার বাসব ভালো_ 
সং ১৮৬ । অক্ককারে হঠাৎ তারে দেধি--সং ৩৪* | ঞুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে 
সং ৪৫২। যাই চলে যাই অন্ধকারে ঘণ্টা বাজায় সন্ধ্যা যবে__সূং ৩১৬ । 

কবি: আলোক-গ্রীতি অন্ধকারের প্রতি বিদ্বেষ আনেনি! অন্ধকারের মধ্যে 
আলোককে, টেনে বের করে যে আত্মশক্কি, কবি তারই জয় উচ্চারণ করেছেন । 
আলোক অবশেষে আত্মশক্তির নামাস্তরে পরিণত হয়েছে। 


/ 

রবীন্দ-প্রাধিত আলোকময় জগতের অধীশ্বর রূপে যে "আলোক-পুরুষে”্র 
কথা একটু আগে বললাম, তাঁর একটি রূপাবয়ব ও শারীররূপ কল্পিত হয়েছে রবীন্দ্র 
সাহিত্যে। এই “আলোক-পুরুষে*র কাছ থেকেই হুর্য আলোক ভিক্ষা করে নেয় 
প্রতিদিন। রুবীনদ্রসঙ্গীতে, বিশেষ করে পুজার গানে, মহনীয় ভাবনার গটভূমিকা 
বহুক্ষেত্রেই এই জন্য উষাকাল, সকাল ও প্রভাতবেলা কিংবা শেষ রাত্রির পবিত্র লঞ্চ 
রাত্রির বাধা অতিক্রম করে সূর্য যেখানে আলোকের ভাণ্ডার খুলে দেয়। হৃর্য সাধারণ 
অর্থে জগতের সকল আলোর উৎস বটে ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে নয়। রবীন্দ্রনাথ 
খুব “ূর্ঘমনস্ক' ছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিদিন ব্রাহ্মমূহূর্তে উঠে সুর্ধদর্শন করতেন, 
“শেষলেখা'র সেই বিখ্যাত প্রশ্নও তার সর্ষের কাছেই নিবেদন করেছেন, তথাপি, তিনি 
কল্পনা করেছেন__এক জ্যোতির্ময় সত্তার কাছ থেকেই হৃর্যধ আলোক প্রার্থনা করে 
আনে, প্রতিদিন । গানে বলেছেন : গগনে গগনে হেরো দিব্য নয়নে / কোন্‌ 
মহাপুরুষ জাগে মহাযোগাসনে_ সং ২৮২। এই মহাপুরুষই রূপপ্রাপ্ত হন প্রতি মানুষের 
দেহসীমায় : ভদয়-উদয়াচলে দেখো রে চাহি! প্রথম পরম জ্যোতিরাগ রে সং 
২৮৩। আলোক-পুরুষের আলোকেই সূর্য আলোকিত হয়, সে আলোকের আদি-অন্ত 
নেই, তা শ্থ্টির প্রথম দিনের চেয়েও প্রাচীন। এইজন্ঠে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই 
আলোক ও হুর্ষের বিশেষণ হিসেবে “প্রথম” বা “আদি” শব্ধ ব্যবহার করেছেন। এ 
নিয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি। | 

ওই আলোক-পুরুষের মানবিক রূপাব্যব এইভাবে প্রতিফলিত হয়েছে : ললাট ও 
শিরোদেশ : ওই যে আলোক পড়েছে তাহার উদ্নার ললাট দেশে-_-সং ৩০১ । 
'বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মুকুট যাজি-_সং ৫০৫ । তার নয়ন : রাত্রি 
মেলে রাঙা নয়ন রুদ্দেবের দীপ্তালোকে_-সং ২১৩। কত নব নব আলোকে 


১২৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা lh 


আলোকে অরূপের কত ব্ূপদরশন-_সং ২৯৭ । তার হাত: আকাশ হতে প্রভাত- 
আলো আমার পানে হাত বাড়ালো সং ২৭১ । ওই অমল হাতে রজনী প্রাতে 
আপনি জালো |/ এই তো আলো--সং ৩১১। স্থর্ধ যেমন ধরার করে আলোক-রাধী 
জড়াষ প্রাতে_ সং ৩৪৩। তার চরণ: অরুপকিরণে চরণ বাড়ালে-_-সং ২৯৭। 
প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে যেই-__সং ৩3২। ধন্য হৃদয় পদ্মদলে চরণ আলোয় 
ধন্য করি-সং ৪8৫৪1 তার আসা-যাওয়া, ওঠা-বসা ও উপবেশন £ প্রভাত আসে 
তাহার কাছে আলোক ভিক্ষা নিতে-সং ৩৪৯। প্রভাত হুর্য, এসেছে রুদ্র সাজে-_ 
সং ৩৭৩। তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে- সং ১৩। সেথায় দেখেছি আলোক 
আসনে /.দেখেছি আমার শ্বদয়রাজারে--সং ৬৭। তার ইচ্ছা: নির্বাণহীন 
আলোঁক-দীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি-_-সং ৯1 

রসিক পাঠক এই উদ্াহরণগুলোর মধ্যে একটি মিশ্রণ লক্ষ্য করবেন । কযেকটি ক্ষেত্রে 
'আলোক-পুরুষ' ও সুর্য ভিন্ন ছুই সত্বা, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে উভয়ে একাত্ম হয়ে গেছেন। 
এই মিশ্রণের ফলে কবির কল্পনা একদিকে বৈচিত্র্যময় জটিলতা অপরদিকে একা 
মানবিক এশ্বর্ধ লাভ করেছে। উদ্বাহরণগুলোর বেশির ভাগই চিত্রকল্পের উদাহরণ ৷ 


1 


্ - 
আলোকের যেমন শারীর ও মানস রূপ কল্পিত হয়েছে, তেমনি বস্তু রূপে 
তার তাবল্য ও কল্পিত হযেছে। শারীর 'কপের মধ্যে আলোকের বস্তুগত কঠিন রূপ, 
তারপর তার তরল রূপ, এবং শেষে বায়বীয় বা নির্বস্তক রূপ । অর্থাৎ পদার্থের 
তিনটি রূপ-ধর্মের মধ্যেই আলোককে প্রত্যক্ষ কবা হয়েছে। এর মধ্যে বায়বীয় বা 
নির্বস্তক সত্তা রূপে আলোককে প্রত্যক্ষ করাই কবির অন্তিম লক্ষ্য । আলোর কঠিন 
ও তরল রূপ তার সীমার দিক; বায়বীয় দিক অসীমের দিক । কঠিন ও তরল দিক 
হলো মানবিক, নৈসগিক ও পার্ধিব দিক। আলোকের এই সীমা-অসীমের” দ্রিকাট 
কবির আপনার অজ্ঞাতে, ফুলের সঙ্গে গন্ধের মতো, অনায়াসে-অবলীলাক্ষমে, অযত্ব- 
প্রয়াসে জড়িয়ে গেছে । এই জন্যেই তা এতো বিচিত্র ও গভীর, কৃত্রিমতার আচড়টুকু 
তাতে কোথাও নেই । 

আলোকের তরলতা ব্যক্ত হয়েছে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ দুই ভিন্ন পথ ধরে। আলোক" _ 
যেখানে রস, স্থধা, তৃষ্ণার শান্তি নদী-সমুদ্র-বর্ণা, সেখানে গুত্যক্ষ ভাবে আলোক 
তরলতা-বাচক পদার্থ ।' যেখানে আলোকের সঙ্গে ধোবা-ভাসা-চলা-বহা। ইত্যাদি 
তরলতা জ্ঞাপক শব্াদি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে পরোক্ষভাবে বোঝা যায় আলোককে 
কবি তরল পদার্থ বলে কল্পনা করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে যেখানে আলোককে নদী 
বা জলাশয় বলা হয়েছে, অনেক সময় নামহীন ও নিধিশেষ নদী স-নাম ও সবিশেষ 
নদীতে ( যেমন, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু) পরিণত হয়েছে। 


t 


ত পলা 


"আলো! আমার, আলো ওগো” ১২৭ 


অতঃপর একটি উত্তরণ ঘটেছে। এই বিবর্তনটিই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার । 
আলোক থেকে কবি ক্রমশ ‘আগুন’ ও 'প্রদীপে, গিয়ে পৌঁছেছেন; তেমনি তরল 
পদার্থ থেকে জলজ পুষ্প ‘পদ্মে'। বলেছি, কবি আলোর মধ্যে বস্তু থেকে নির্বস্তুক 
সততায় গিয়ে পৌছেছেন। আগুনের প্রসঙ্গে-তা ভালো করে বোঝা যায়। আগুন 
বস্তু, আর তা থেকে ঠিকরে বের হওয়া আলোক সেই তুলনায় নির্বস্তক । আগুন থেকে 


' আলো বা আলো থেকে আগুনে গমনাগমনের মধ্যে একটি বৃত্তাকার ভাব-পরিক্রমার 


দিক আছে। যার আদি আর অন্ত নেই, তাই বৃত্ত; বৃত্তের মতো চলমানতা আর 
কার আছে! তেমনি আলোক থেকে অন্ধকারে যাতায়াত আর এক বৃত্ত রচনা 
করেছে। i 

" আলোকের নৈসগিক উৎস সূর্ বা আগুন) আলোকের আধার তেমনি প্রদীপ ।। 
এই প্রদীপ অবশেষে এক ‘বৃহৎ প্রদীপে’ পরিণত, তা স্বর্ধ। এই প্রদীপ একদিকে 
সীমার জগতের, অপর দিকে অসীমের জগতের (তুল : মাটির প্রদীপথানি আছে 
মাটির ঘরের কোণে... )। বিরোধের বৃত্ত এখানেও | জ্যোতির্ময় এক অক্মপ-পুরুষ 
যেন প্রতি প্রাতে আপন হাতে একটি বৃহৎ প্রদীপ জেলে দেন) ওই অমল হাতে 
রজনী প্রাতে অ।পনি জ্বালো এই-তো আলো- সং ৩১১। অপর দিকে তিনি নিজেই 
আলোক-স্বরূপ ও আলোকময় সত্তা। এই কল্পনায় সত্যিসত্যিই “রাত্রি এসে যেথায় 
মেশে দিনের পার|বারে” রাত-দিন ছুই বিরুদ্ধ সত্তা একাকার হয়ে গেছে একটি 
বৃত্তের পূর্ণতার মধ্যে। প্রদীপ রাতের অন্ধকার দূর করবার জন্তে, তাকেই দিনের 
আলোকের উৎস করা হয়েছে এখানে । 

কবির কামনার ধন আলোককে কেন তরল পদার্থ ূপেই অধিক পরিমাণে 
দেখেছেন, কেন কঠিন ও বায়বীয় দিক রূপে দেখেন নি? তরল পদার্থকে পদার্থ 
হিসেবে কঠিন পদার্থের মতো হাতে ধরা-ছোয়া যায়, অপর দিকে, তরল পদার্থের 
মধ্যে অদৃশ্য ও নিগুঢ় যে গতিরাগ' আছে, তা যেন বায়বীয় পদার্থের সমতুল্য । 
তরল পদার্থের এই গতিবেগের জন্তেই সব ঝরতুর 'মধ্যে বর্ধাকে অবলম্বন করেই 
রবীন্দরদর্শনের শ্রেষ্ট প্রকাশ ঘটেছে । বর্ষার গতি-চাঞ্চল্য আর কোন্‌ ধতুর আছে! 


১ 
৪ 


শুধুই কেবল আলোক নয়, যা কিছুই বৃহৎ, গভীর, মহৎ ও হুদার, তাকেই 
ববীন্্রনাথ তরলতা-বাচক পদার্থরূপে কল্পনা করেছেন । . এইভাবে রবীন্দ্রনাথ 
আলোককেও মহৎ, গভীর, বৃহৎ-ও সুন্দর করে তুলেছেন । এ আলোচনার পুনরাবৃত্তি 


. করতে চাইনে, অন্তত্র তা করেছি। 


অচেতন পদার্থ আলোককে সচেতন ও জীবন্ত সত্তা রূপে কল্পনা করতে আলোকের 
গৃতি-চাঞ্চল্য পরিস্ফুট হয়েছে : সে আলো তার. লুটায় ধর্ণীতে -সং ৬৪৯। আলো! 


১২৮ . বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


যে আজ পান করে মোর প্রাণে গো - সং ৫১৮। এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার 
-বরণ--সং ৫২৬1 তেমনি'করে আকাশ ছেয়ে অরুণ-আলো যায় ষে চেয়সং ৫৫৬। 
সচকিত আলো নেচে ওঠে মোর সকল কাজে- প্রকৃতি, সং ৪১। আঁলোক-পরশে 
মরমে মরিয়া হেরো গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া-_সং ১২৪। ঠাসা 
নিদর্শন পরের বিভিন্ন দৃষ্টাস্তগুলোতে পাওর়াঃযাবে। 

আলোককে প্রত্যক্ষভাবে নদী-জল-জলাশয় রূপে কল্পনা : ওরা রাত 
অরুশ-আলোর খেয়ায় যখন:এস ঘাটের পারে_সং ২৪। আলোক-সধা_সং ৩৮ । 
আলোক-পারাবারে-_অং ৫৮! সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি-_. 
সং ৯১। আলোকের এই বর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও--সং ৯২। আলোর পিয়াসি সে 
ষেঁসং ৪৯ | যে আলো শত ধারাষ আখি তারায় পড়ে ঝরে-__সং ২৩৮ । আলোর 
জোয়ার বেয়ে তোমার তরী আসে--সং ২৯০। কাহার অভিষেকের তরে সোনার 
ঘটে আলোক ভরে-সং ৩১০। ওগো তোমার সোনার আলো ধারা-_-সূং ৩০৬ | 
করিছে স্নান, করিছে পান অক্ষর কিরণে_সং ৪৭৬। আলো-অন্ধকারের তীরে - 
সং ৫২৪। প্রভাত আলোর ধারাম্ম আমার নয়ন ভেসেছে- সং ৫২৬। আছে সে 
নয়ন তারায় আলোক ধারাষফ_সং ৫৪৯1 তারার আলোয় দেব পাড়ি-_ সং ৫৬০। 
আধার-আলোর পারে খেয়া দিই বারে বারে লং ৫৮7 | 

প্রেমের গানে : আলোকের থেয়া হয়ে গেল দেওয়া--নং ১১৪।নায়র আলোর? 
সাগর-পারে অন্ধকারের ঘাটে এসে_-সং ১৩০ । 

পরোক্ষভাবে, পূজার গানে ২ তখন শুরে স্তরে আলোক-রাশি | উঠবে ভাসি’-- 
সং ৩৫। এই যে আলো সূর্যে গ্রহে তারায় ঝরে পড়ে শত লক্ষ ধারায় _ সং ৭৩। 
মন, জাগ' মঙ্গললোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে -সং ২৬৩ ( অমৃতকে এখানে 
তরল পদার্থ মনে করে )। ধুয়ে যাক যত পুরানো মলিন / নব আলোকের ন্বানে-_. 
সং ২৭৩। আলোকে উজ্জল জীবনে চঞ্চল একি আনন্-তরক--লং ৩২২। প্রাণে 
তার আলোর তূষা--সং ৩৫৭। প্রেমের গানে: আলোক-পিয়াদি__সং ২১৫। 
তোমার আলোয় ডুবিয়ে নেব সজাগ আখি-_সং ২৯৮। 
- আলোক থেকে দীপ্তি, জ্যোতি, বিভা, অগ্নি প্রভৃতিতে উত্তরণ : পুজার গানে : 
বচন মনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে-_সং ১১০ | .বাঁধল যে স্থর 
তারায় অস্তবিহীন অগ্নিধারায়__সৃং ২০৯। কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতি- 
সমু্রেইই_সং ৩৪২। তিমির লয় হল দীপ্তিসাগরে-_সং ৩৬৮। ধৌত কর মম 
মুদ্ধলোচন তোমার উজ্জল শুব্ররোচন / নবীন নির্মল বিভাতে__সং ৩৬৮। অমৃত- 
জ্যোতি-_সং ৪২৮। পরানে ঢেউ তুলেছিল কেন দিনের জ্যোতি__সং ৫৯৪ 

তরলতা বাচক আলোক জল হয়েছে, জল থেকে নদী-সমুত্র, নদী থেকে ঘাট-খেয়া- 
তরী, এবং তারই আসন্গে, লোকজীবন এসে গেছে। এইভাবে আলোকের সঙ্গে 
জীবনের সেতুবন্ধন করা হয়েছে। 


"আলো আমার, আলো ওগো” ১২৯ 


অন্ধকারের উৎস থেকে উৎপারিত আলোই কবির কাম্য বলে, দিনের শেষে 
হুর্যের আলো যখন ফুরিয়ে আসে, সেই গোধূলিবেলা এবং তারপর রাতের 
প্রহরকেও কবি আলোয়-ভরা বনে কল্পনা করেছেন। প্রথমে গোধূলি ও পরে রাত্রির 
উদাহরণ দিচ্ছি । | 

প্রেমের গানে গোধূলি : তরুণমুখের করুণহাসি গোধূলি আলোয় উঠেছে ভাসি 
শপ ১৬৭। গোধূলি সে রক্ত আলোয় জালে আপন চিতা_ সংখ্যা ১৭৩। 
অবসানের অস্ত-আলো তোমার সাথি-সং ২২৪। ধূসর জীবনের গোধুলিতে ক্লান্ত 
আলোয় ম্রানস্বতি_সং ২৩৬। ওই দেখো গোধূলির ক্ষীণ আলোতে | দিনের 
শেষের সোনা ভোবে কালোতে-_ সং ৩৪৬। 

এই দৃষ্টাস্তগুলোর অন্তত তিনটিতে (সং ১৬৭, ১৭৩, ৩৪৬) আলো-অন্ধকারের 
সঙ্গে ত'রল্)র £সক্ষ দেখা যাষ। “রক্ত আলোশ্র মধ্যে সূর্যাস্তের 'বুক্তরাগ এবং 
বক্তের তরলতা চমৎকার ভাবে একাত্ম হযে গেছে । 

পূজার গানে রাত্রি, তারাব আলে! : তারার আলোর প্রদীপ খানি_সং ৪৭। 
আকাশ কাপে তারার আলোর গানের ঘোরে-_-সং ১৫৮। -বিশ্ব তখন তারার 
আলোয দীাড়ায়ে নির্বাক--সং ৩৫১। তারা তারায় জাগাও তোমার অলোক ভরা 
বাণী--সং ৫২৮। তারার আলোয় দেব পাড়ি (নদীর প্রসঙ্গ লক্ষণীয় )-_-সং ৫৬০। 
এবার তবে জালে! আপন তারার আলে! -স্ং ৫৬৯। প্রেমের গানে : রাতে রাতে 
আলোর শিখা রাখি জেলে--স্‌ং ৭২। তোমারি নয়নে সন্ধ্যা তারার আলো 
সং ২০১। ূ | 

আলো থেকে আগুন, জলন ও উজ্জ্লতায় : পূজোর গানে : বিষম তোমার 
বহ্নিধাতে বারে বারে আমার রাতে জালিয়ে দিলে নৃতন তারা ব্যথায় ভরে__. 
সং ১৫৮। যখন পুজার হোমাঁনলে উঠবে-জলে একে একে তারা-সং ২০১। লক্ষ 
তারা জালায় তোমার নিশীধিনী-_সং ২০৩। বাধলে যে সুর তারায় তারায় 
অস্তবিহীন অগ্রিধারাম্__সং ২০৯ । রর 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্্রদীপ', প্রজ্জগন : £ পুজার গানে : এত আলো 
জালিয়েছে এই গগনে, প্রেমটি যে দিন জ্বালি হৃদয়গগনে -সং ৪২ । পরশমণির প্রদীপ 
তোমার অচপল তারাজ্যোতি--সং ১০৬! সব আকাঙ্ষা, আশায় তোমার নামটি 
জ্বলুক শিখা_সূং ১*৮। আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা / পরাও পরাও জ্যোতির 
টীকা--সং ১১৫। সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে--সং ১২২। পরাণ দিয়ে 
প্রেমের দীপ জ্বালো -সং ১২৯। যেথায় তুমি লুকিষে প্রদীপ জালো__সং ১৪২। 
যতবার আলো জালাতে চাই, নিবে যায় বারে বারে--সং ১৬৫ | আমার সকল স্থখের 
প্রদীপ জেলে -দিবদ গেলে করব নিবেদন_সং ২০১। জালো তব দীপ অন্তর . 
ভিমিরে সং ২৮৯৭ তব জীবনের আলোতে জীবন প্রদীপ জালি--সং ৩০। 


১৭ 


১৩৪ ংলা সাহিত্য পত্রিকা 


তোম।র পরাণ প্রদীপ তুলে ধোরো, ওই আলোতে জালো গো--নং ৩১৩। আলো! 
জালো হ্বদয়দরীপে--সং ৩৭৮1 জীবনে জালে। অমর দীপ--সং ৩৯৩। সকল 
প্রদীপ তব জালো বেস ৪৩১। সুমি কেন নিভাষেছ আত্মার আলোক 
সং ৪৪৫। কোন্‌ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জালিষে তুমি ধরায় আস-_সং ৫৫৭1 
পথের প্রদীস জালো গো গগনতলে--সং ৫৭৬1| এবার তোমার শিখা আনি জ্বালাও 
আমার প্রদীপথানি--সং ৫৮৩। ' 

এই প্রদীপের প্রসঙ্গ ধরেই অতঃপর পুজা ও উৎসবের কথা এসে গেছে : পৃজার 
গানে: এতো আলো জালিষেছ এই গগনে/কী উৎসবের লগনে--সং ৪২। তোমার 
চন্য নৃতন আলোয় জাগবে জ্যোতির মহোত্পবে-_সং ৮০। জ্বলে তোমার 
আলোক দ্যুলোক ভূলোকে গগন-উৎস্ব-প্রান্গণে--সং ৩০৮। 

এই প্রদীপের নানান বিচিত্র অর্থ । 

# 

৬, 5 
এই অ লোককে কবি নানা নামে নামিত, নানা বিশেষণে বিশেষিত করেছেন! 
নানা বস্তুর সঙ্গে তাকে উপমিত করেছেন, নান! ভাব-ভাবনার সঙ্গে তাকে জড়িয়ে 
নিয়েছেন। একে একে সে-সব কথা বলি। 

আলোককে কবি বলেছেন ‘নৰীন-নৃতন’, তাকে বলেছেন প্রথম, আদি’ অর্থাৎ 
প্রবীণ ও পুরাতন । নতুনে-পুরাতনে মিলে-মিশে বিরুদ্ধতার সম্পূর্ণ বৃত্তের মধ্যে 
আলোকের শশ্বিত রূপকে দর্শন ও প্রদর্শন । তার কিছু নিদর্শন এই দিলাম : 

আলোক : প্রথম, আদি: পুজার গানে: মোর প্রভাতের এই প্রথম -খনের 
কুম্থমথানি / তুমি জাগাও তারে ওই নয়নের আলোক হানি সং ৪০1 প্রথম পরম 
জ্যোতিরাগ__সং ২৮৩। প্রথম আলোর চরণব্বনি-_-সং ৩৪২ । প্রথম আদি পরমোজ্জল 
জ্যোতি তোমারি হে/ গগনে গগনে -সং ৪৭ | প্রেমের গানে : কচি পাতা 
প্রথম পাতে কী কথা কয় আলোর সাথে-সং ২! আমার লতার প্রথম মুকুল 
প্রভাত আলোক মাঝে_সং ১৩৫। প্রথম ও আদি'কে এইসব দৃষ্টাস্তে সহজ, , 
আক্ষরিক অর্থে না নিয়ে বিশেষ অর্থে নেওষা উচিত বলে মনে হয়। 

আলোক : নবীন, নুতন : পূজার গানে: তোমার চন্রহ্র্ধ নৃতন আলোয় 
জাগবে জ্যোতির ষহোত্সবে__সং ৮০ । সহসা নবীন উষা আসে--সং ৯১। বিষম 
তোমার বহ্নিঘাতে বারে বারে আমার রাতে / জালিয়ে দিলে নূতন তারা ব্যথায় 
ভরে--সং ১৫৮। প্রাচীন রজনী নাশে। নৃতন উষালোকে__সং ২৮৬ ।' কত নব নব 
আলোকে আলোকে অরূপের কত রূপদরশন-_ সং ২৯৭ । নব আনন্দে জাগো আজি 
নব ববিকিরণে সং ৩২৭। নবীন আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায় মাতিছে. 
সং ৩৩০। ভোরের আলোয় নয়ন ভরে নিত্যকে পাই নৃতন. করে__সং ৩৪৪ | 
ধৌত করো মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্র রোচন |, নবীন নির্মল বিভাতে-_ , 


“আলো আমার, আলো ওগে।” ১৩১ 


সং ৩৬৮। বাহিরিল নবীন আলোক--সং .€০৫। ওগৌ.নব প্রভাত-জ্যোতি- 
সং ৫৬৫। সংসারে জেলে গেলে যে নব আলোক--সং ৬১৩। প্রেমের গানে £ 
দেখিতে দেখিতে নৃতন আলোকে--সং ৭০। 


৭. 


আলোক নির্বস্তক একটি ভাব-সত্য হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনোই 
একে মানবিক ভাবনা ও আশ্বাদ বঞ্জিত করে শু তত্বেপরিণত করে ফেলেননি। 
আলোক রবীন্দর-সঙ্গীতে আনন্দ-বিষাদ-_বিচ্ছেদ-কান্সা-করুণা প্রভৃতির প্রতীকে 
পরিণত হয়েছে, যদিও বিষাদ-করুণার পরিমাঁণই বেশি, আমাদের প্রত্যাশা অনুসারে 
আনন্দের কথাই থাকা উচিত ছিল বেশি । কিন্ত যিনি "ছুঃখই হোক তব বিত্ত মহান,” 
বলেন, “দুঃখ দিনের রক্ত কমলগকে যিনি হৃদয তলে বিকশিত করতে চাঁন, “দুঃখের 
তিমিরে, যদি জলে মঙ্গলালোক, তবে তাই হোঁক”_-এই বাণী উচ্চারণ করেন, 
আলোককেও তিনি যে বিষাদ-কান্নী-করুণাব প্রতীক করে নেবেন, তাতে বিস্মষের 
কীবাআছে।- 

পুজার গানে : আলোক শেখা দের গো আনি / আকাশের আনন্দ বাণী 
২ ১৭! কর গো সচকিত আলোকে পুলকিত--সং ১৩৩।- ঝলিবে অরুণ রাগে 
নিশীথ রাতের কাঁদা--সং১৫১। মেলে না সর এই প্রভাতে / আনন্দিত আলোর 
লসাথে_সং ১৫৪ । গগন মগন নন্দন আলোক-উল্লাসে--সং ২৭৯ । নব আনন্দে 
জাগো আজি নব ররি কিরণে - সং ৩২৭ । নবীন আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায 
মাতিছে_সং ৩৩০1. জ্বলবে তোমার দ্ীপ্তশিখা আমার সকল বেদনাতে _ 
সং ৩৪৩। আশার অরুণালোক হোক অত্যুদষ রে--সং ৩৭৪! করুণাকিরণ তাঁর 
* অরুণ বিকাশে-সং ৪৫০। করুণা-অরুণ উদয়াচলে_ সং ৪৯৭। / 
স্বদেশের গানে : তব করুণারুণ রাগে নিতিত ভারত জাগে_সং ১৪। প্রেমের 
গানে; নয়ন তোমার ময় যখন মান আলোর মাঝে--সং ৮০। সকাল বেলাষ 
আলোয় বাজে বিদায় ব্যথার ভৈরবী--সং ১৬৬। তরুণ মুখের করুণ হাসি গোধূলি 
আলোয়_-সং ১৬৭। বিচ্ছেদ বহ্নি শিখার আলো--সং ২৯১২। ধুসর জীবনেব 
গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লান স্থতি-_সং ২৩৬ । প্রভাত আলোরে মোর কাদাষে 
গেলে সং ২৬৪। 

আলোকের সঙ্গে ‘করুণা'র কথা বেশ কবার বলা হয়েছে অরূপকে রবীন্দ্রনাথ 
এ্র্ষ ও মাধুর্য উভয় রসেই সিক্ত করে নিয়েছেন। ‘করুণা’ তার এই্বর্ধের ভ্োতক |, 


৮১ 
এই আলোকের নানা বর্ণ আছে। বর্ণের অস্তিত্বের কল্পনা আলোকের বস্ত- 
রূপময় দিক। বর্ণের মধ্যে পাই প্রধানত শুভ্র; স্বাভাবিক কারণেই, কেননা, ত' 


১৩২ | বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


সত্য ও পবিত্রতার প্রতীক; তারপর সোনালী, এটি সুর্ষোদযের নৈসগিক দিক; 
গোধূলির রক্তবর্ণও প্রাকৃতিক দিক থেকে সত্য । কিন্তু এই নৈসগিক ও প্রাকৃতিক 
সত্যের রঙকে কবি এক একটি ভাবনার সঙ্গে গেঁথে নিয়েছেন! 

পূজার গানে: সোনার আলো! কেমনে হে, রক্তে নাচে সকল দেহে_সং ৫২। 
জাগিয়া৷ বলিয়া শুভ্র আলোকে- সং .৭৮। আলো যে যাষ রে দেখা/হাদয়ের পুব 
গগনে -সোনার রেখা সং ২৪২ । শুভ্র আলোক লাগায়ে-_-সং ২৭৮। জাগে তব 
নয়নে প্রাতে শুভ্র ববি-_সং২৮০। ওগো তোমার সোনার আলোর ধারা 
সং ৩৪৬ । অরুণ আলোর স্বর্ণ রেণু মাখা হয়ে_সং ৩৫৬ | ধৌত করো মম মুগ্ধ 
লোচন তোমার উজ্জল শুভ্র রোচন/নবীন নির্মল বিভাতে_সং ৩৬৮ | নিত্য নব 
সত্য তব শুভ্র আলোকময়_সং ৩৯০ | অম্ল কিরণ_-সং ৪৬১। আজি শুভ শুভ্র 
, পরাতে কিবা শোভা দেখালে__সং ৪৬৭ । রুবি শশী তারা/গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণ 
মালা_সং ৪৫ | এই ষে পাতা আলো নাচে সোনার বরণ--সং ৫২৬। 

প্রেমের গানে : ওই যেখানে সোনার আলোর দুয়ার খোলে--সং ৭। তোমার 
সোনার প্রদীপে জালো/আধার ঘরের -আলো- সং ৭৮। আজ আলোর রঙ যে 
বাজল পাখির রবে_সং ১৩২। গোধূলি সে রক্ত আলোয় জালে আপন চিতা 
সং ১৭৩। বাণী যে তার সোনায়-ছোওয়া অরুণ-আলোদ ঢালা সং ২৮৮। 


2. 


আলোক কবির কানে গান হয়ে বাজে, তাঁর চোখে নৃত্য হয়ে ধরা দেয়। গান 
হয় বলেই সঙ্গীতযন্ত্র বীণাও হয়। এই গান ও স্থর আলোকের অর্সপমষ নির্বস্তক- 
দিক। আলোকের নৃত্যটুকু বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার £ নৃত্যের মধ্যে যেটুকু দেহ- 
. ভঙ্গিমা, বা দৃষ্টিগ্রাহ দিক; তা রূপের দিক; কিন্তু দেহভঙ্গিমা ছাপিয়ে নৃত্যের যে 
অংশ ছন্দের দিক, তা অরূপের দিক। “নটার পূজা’র নটার শেষের গানে (“আমায় 
ক্ষম হে ক্ষম”) “তুরজশালা'র নটরাজের প্রতি গানে (“নৃত্যের তালে তালে”) 
প্রভৃতিতে এসব কথাই আছে। 

- পুজার গানে: স্থরের আলো ভূবন ফেলে ছেয়ে_সং ৪। স্থর উঠেছে অরুণ- 
বীণার তারে তারে__সং ৫৮। বাজালে যে স্থরে প্রভাত-আলোরে সেই স্থরে 
মোরে বাজাও-_-সং ৯৯ | অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে-__সং ১৫০| কাপবে 
তোমার আলো-বীপার তারে সেসং ১৮৮। নিশিদিন আলোক শিখা জলুক 
গানে-_সং ২১২। শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরই গান-_সং ২৭*। 
উঠিল গগনে কিরণবীণ বাজি_-সং ৫.৫ আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে 
গো_সং ৫১৮ এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ-সং ৫২৬। বিচিত্র 
পর্যাষের গানে: নাচে আলো নাচে, বাজে আলো বাজে__সং ৪৬। ' 

প্রেমের গানে : সকাল বেলার আলোয় বাজে বিদায় ব্যথার ভৈরবী-_সং ১৬৬। 





"আলো আমার, আলে! ওগো” ১৩৩ 


বনচ্ছায়ার বন্ধে রন্ধে লাগিল আলোর উন ১৯৬1 আজ ওই চাদের বরণ হবে 
আলোর সঙ্গীত্তে--সং ২৫৪ । 
বাজংধাতু রবীন্দ্রদাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে! 


পা 


১০. 


‘ সত্য, প্রেম ধর্ম, পুণ্য, মঙ্গল ও আত্মার অর্থাৎ এক কথাষ বিশুদ্ধ তত্বের প্রতীক 
রূপেও আলোককে পাই। পুজার গানে এর উদাহরণ এই : তোমারি পুপ্য- 
আলোকে: বসিয়া সবারে বাসিব ভালো হে--সং ১০৬। তব দষা মক্ষল-আলো-_ 
সং ১২১। দুঃখের তিমিবে যদি জলে মঙ্গল-আলোক-_সং *৯৩। জাগো উজ্জ্বল- 
পুণ্যে-সং ২৭৫ | তোমার নিত্য-আলে! এল দ্বারে_-সং ৩১৩। হেরিছে হৃদয়- 
নাথেরে আপন হৃদক্-আলোকে- সং ৩২০। চলব আমি নিজের আলো ধরে-- সং 
৩৫১। মধুর প্রেম-আলোকে-সং ৩৯৮। প্রেমআলোকে প্রকাশো জগপতি 
হে--সং ৪২০। তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক--সং ৪৪৫। এই জীবনের 
আলোকেতে--সং ৫€৯৪। অন্ধকারের বুকের কাছে নিত্য আল্লোর আসন 
আছে-- সংখ্যা ৬০৫। 

স্বদেশের গানে : অনির্বাণ ধর্ম আজো! সবার উর্ধ্বে জালো রে জালো-_সং ৩৫। 

এই লত্য-প্রেম-মঙ্গল-ধর্মময় আলোকের দিকে যাত্রার কথা বারবার বলা হয়েছে। 
যেমন, পুজার গানে : পুষ্প যেমন আলোর লাগি’ না জেনে রাত কাটায় জাগি’ / 
তেমনি তোমার আশায় আমার হৃদয় আছে ছেয়ে_সং ৩৩। বিশ্বহছদয হতে ধাওয! 
আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া_সং ৯২ | নিয়ত মোর চেতনা 'পরে রাখো আলোক 
ভরা ত্রিভুবন--সং ১৬৬। চলবে আলোকে_সং ৪৫৬। স্বদেশের গানে : চলো 
জ্যেতিলোঁকে--সং ৩৯। 

উদ্ভব না SOE বা ঘর কল্পিত হয়েছে । ' কেবল 
আলোক নয়, অন্যান্য নানা গ্রসঙ্গেও এই কঙ্-প্রাসাদ-ঘরটিকে পেয়েছি । এর দুয়ার 
বাতায়নও উল্লিখিত হয়েছে। পুজার গান থেকে দৃষ্টান্ত :. তুমি অলখ আলোকে 
নীরবে দুয়ার খুলে / প্রাণের পরশ দিয়ে বাও মোর কাজে_সং ৫৬। দেখাও 
তোমার বাতায়নে চির-আলো জ্বলিছে কোথাঁধ_সং ২৩২ । শত মঙ্গল-শিখা করে 
ভবন আলো--সং ৩০৬। ভেঙেছ ছুষার এসেছ জ্যোতির্ময়__সং ৩৭৩। এই ঘর 
কথনো৷ অরূপের নিজের বাসস্থান, কখনো মানুষের সীমার আসক্তির বন্ধন (যেমন, 
‘ভেঙে মোর ঘরের চাবি-*"১)। শেষ দৃষ্টান্তটি এ বিষয়ে ভিন্ন চোখে ষটব্য । 

সত্য ও মঙ্গলময় বলেই এই আলোকের মধ্যে কবি বারবার জন্ম নিতে চেয়েছেন। 
পুজার গানে তার উদাহরণ : জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে-- 
সং ২৯৯। আমি যে তোর আলোর ছেলে-_সং ৫৮৬1 আলোক-লোকে জন্ম 
'নেব-সং ৬১৭ । 


১৩৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা. 


তখন কবিরই পঙ.ক্তি মনে আসে : "অন্তরে তার গভীর ক্ষুধা, গোপনে চায় 
আলোক-নুধা”। ৃ চি 


১১, 


রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সাহিত্যকে নানাদিক থেকে নাড়াচাড়া করে শেষে মনে হয়েছে, 
একটা ফুল (বিশেষ করে পন্ুফুল ) কবির অস্তিম লক্ষ্য হযে উঠেছে । সাধারণভাবে 
ফুল, কিছু ফুল, এবং বিশেষ করে পদ্মফুলের দিকে তীর শেষ আকর্ষণ। ওই ফুলটিই 
তার অরূপ চেতনাব প্রতীক । ফুলটি একদিকে ভার ‘হৃদয়-পদ্ন', অপরদিকে সমস্ত 
জগতের উধ্বলোকে স্থাপিত একটি পরম সত্তা ও সত্য! আলোর প্রসঙ্গে এই ফুলটির 
কথাও এসেছে ও উঠেছে । তার নাম্‌, রূপ, বর্ণ বই কল্পিত হবেছে। পুজার গান 
থেকে তার উদাহরণ : নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল | উঠল ফুটে বর্ণকম্ল__ 
সং৬। তোমার স্বর অশোকশাখে অরুণ রেণুরাগে ( “রেণু, এখানে ফুলের প্রতিভাস 
রচনা করেছে )-_-সং ৭। মোর প্রভাতের এই প্রথম খনের কুস্থম্থানি / তুমি জাগাও 
তারে ওই নয়নের আলোক হানি--সং ৪ | একটি চাওয়া ভিতর হতে ফুটবে তোমার 
ভোর আলোতে ( “ফোটা” ফুলকে নির্দেশ করছে )-_সং ২৪৩। মেলি দিলে শুভ 
প্রাতে সথপ্ধ এ আখি / শুভ্র আলোক লাগায়ে ( এখানে “মেলা”, পাপড়ি মেলা )_- 
সং ২৭৮) অসীম আকাশে নীলশতদ্ল তোমার কিরণে সদা. ঢলচল- সং ৩০৪। 
বোস্না, ভ্রমর।, এই নীলিমায় আসন লয়ে / অর্ণআলোর হবর্ণরেণু মাখা হযে 
সং ৩৫৬। ধন্ত ঘদয় পনদলে চরণ-আলোম্ব ধন্য করি- সং ৪৫৪ । হৃদয-শতদল উঠল 
ফুটি অমলকিরণে তব পদতলে__সং ৪৬৯.। আলোকে মোর চক্ষুদুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি 
( “ফোটা? ফুলকে নির্দেশ করছে )-_সং.৫১৬। . j 

প্রেমের পানে: মরমের আলো কপোলে ফুটিবে শরম অরুণ রাগে_-সং-৩১২। 
আলোতে ফুল উঠল ফুটে-_-সং ৩৭১। 


* bd 
অধিকাংশ ফুলই সকালের কূর্যালোকম্পর্শে ফোটে । ্ূর্যই সকল ফুলের আভ্ম-. 
প্রকাশের মূলে এই কুর্ধচারণা ও সুর্ধমনস্কতা রবীন্দ্রসাহিত্যে দিনে দিনে বেড়েছে। 
অস্তিম প্রশ্নেও হূর্য তার কাছে রহস্তই থেকে গিয়েছিল: প্রথমদিনের সুর্য / প্রশ্ন 
করেছিল | সত্তার নৃতন আবির্ভাবে--/ কে তুমি। / মেলেনি উত্তর |. অথচ, কী 
দুর্বার আকর্ষণে নিজেই বলেছিলেন; তোমার প্রকাশ হোক রী করি 
উদ্ঘাটন / স্্ধের মৃতন ॥ 


কৌচবিহার-রাজসমীপে 
কর্মপ্রীর্থী মাইকেল মধুসুদন দত্তের 
আবেদনপত্র 


অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 


কবি মাইকেল মধুক্থদন দত্ত খন কলকাতা পুলিশকোর্টে কাজ করতেন তখন 
কোচবিহার রাজ্যের ম্যাজিস্ট্রেট-পদের জন্য কলকাতার 'ইংলিশম্যান” সংবাদপত্রে 
একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। তখন কোচবিহারের রাজা ছিলেন মহারাজ 
নরেন্নারাযণ। কবি মধুসুদন এ পদের জন্য প্রার্থী হয়ে মহারাজের নিকট যে 
আবেদন করেন, সেই আবেদনপত্রটি একশত বৎসর যাবৎ কোচবিহার রাজদরবার 
মহাকেজখানায় রক্ষিত ছিল। এই আবেদনপত্র কোচবিহার সাহিত্যসভা পত্রিকায়, 
(১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৬৬), পরে বন্ধীক পত্রিকায় (কোচবিহার ১৯৬৮) প্রকাশিত 
হয়। কোচবিহার-সাহিত্যসভা পত্রিকায় প্রকাশকালে (১৯৫৯ শ্রী, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ) 
সম্পাদকীয় টাকায় পরেশচন্ত্র সোম লিখেছিলেন_-“কোচবিহারের মহাঁফেজখানা 
(Record Room ) থেকে শ্রীঅস্রমান দাশগুপ্ত মহাশয় এই আবেদনপত্রটির একটি 
প্রতিলিপি সাহিত্যসভাকে দিয়েছেন।” কোচবিহারের প্রবীণতম নাগরিক 
.প্রদাশগুপ্তের মুখে এই বক্তব্যের সমর্থন পেয়েছিলাম ১৯৬৭ খ্রীষ্টান্ধে। আমার 
কোচবিহার বাসকালে ( ১৯৬৭-৬৯ ) শুনেছি সেটি অপস্বত হয়েছে । আবেদনপত্রের 


হুবহু প্রতিলিপি এখানে দিলাম । - 
Calcutta Police, 


2700 January, 1860 


My dear Rajah Saheb, - 

I see an advertizement in the ‘Englishman’ in which Your 
Highness wants a Magistrate. Allow me to offer my services to you. 
Your Highness knows that I have been for several years connected 
with the Calcutta Police and understand criminal matters pretty 
well. lf the salary be worth accepting, that is to say, if it be worthy 
of a Prince like Your Highness to offer and a gentleman like myself 
" to accept, pray, writeto me and I shall go up. Your Highness 
must know that I shall. have to sacrifice my prospects bere if I go up 
to your country and the offer must be tempting enough to induce 


১৩৬ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


me to do 80. I shall undertake to give you such a Police Establish- 
ment throughout your principality in one year that Your Highness 
will win the praise of the British Govt. Your Highness must also 
apprise me on Your Princely word that I am not to be turned out at 
a moment’s notice to gratify the hatred of some unprincipled Court 
intriguers. Your Highness no doubt knows that such an important 
post must not be given to any but a gentleman of Education and 
principle and that no gentleman of Education and principle will 
accept such a situation but on very liberal terms. 

Michael M. 5. Dutt Your Highness’s very sincerely 
27th January/60 | Michael M. 9. Dutt. 

A candidate for the vacant Magistracy. 5 


এই আবেদনপত্রে কবি যে আশংকা প্রকাশ করেছেন তা অমূলক নয়। রাজ- 
দরবারের চক্রান্তে অনেকসময় নিরপরাধকে অপমানিত হযে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে চলে 
যেতে হ'ত। ১৮৭২ খীস্টাব্দের প্রথমদিকে মধুসুদন পঞ্চকোট রাজ্যের আইন-বিষষক 
উপদেষ্টার কাঁজ নিযে পঞ্চকোট গিয়েছিলেন । কিছুদিন পরে রাজদরবারের 
প্রতিকুলতায় চাকুরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় কিরে আসেন। পঞ্চকোট বাসকালে 
কবি ছুটি সনেট লেখেন পঞ্চকোট গিরি? ও পঞ্চকোটস্ত রাজ্য । 

যে কোনো কারণেই হোক কোচবিহারের রাজ! মাইকেল মধুস্ছদন দত্তকে 
কোচবিহারের পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ করেননি । আমাদের আক্ষেপ হয়, 
যদি কবি স্বল্সকালের জন্তও কোচবিহার যেতেন তবে সেখানকার শ্ঠাম্রী হয়ত তাঁকে 
দিযে কয়েকটি কবিতা! ও সনেট বা কোনে! নাটক লিখিয়ে নিত। 

এই আবেদনপত্রের রচনাকাল ২৭ জানুষারি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ । তখনো মেঘনাদবধ- 
কাব্য লিখিত হয়নি। ওঁ তারিখের পূর্বে রচিত মধুস্থদনের কাব্য ও নাটকের 
তালিকা £ | - 

শমিষ্ঠা নাটক--রচনাকাল ১৮৫৮ শ্রী: প্রকাশ জানুয়ারি ১৮৫৯ 

পদ্মাবতী নাটক * মার্চজুন ১৮৫৯ শ্রী» এপ্রিল (?) ১৮৬০ 

একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসন ৷) ' 


রি ) মে ১৮৫৯ শ্বী__ প্রথমার্ধ ১৮৬০ 
বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রে? 


কৃষকুমারী নাটক রচনাকাল আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৬০ গ্রীঃ__ দ্বিতীয়ার্ধ ১৮৩১ 

তিলোত্বমাসম্ভব কাব্য রচনাকাল জুল!ই ১৮৫৯-এপ্রিল ১৮৬০ প্রকাশকাল যে ১৮৬০ 

মেঘনাদবধ কাব্য এপ্রিল ১৮৬০-মার্চ ১৮৬১ = » » ১৮৬১ 
- ব্রজাঙ্গনা কাব্য » এপ্রিল ১৮৬০-এর পূর্বে » ৯» ১৬৭২ 


কোচবিহার-রাজসমীপে কর্প্ার্থী মাইকেল মধুহ্দন দত্তের আবেদনপত্র ১৩৭ 

এই তালিকাটি মধুস্থদনের পত্রাবলী ও অন্তান্ত সাক্ষ্য মিলিয়ে তৈরি করেছেন 
ক্ষেত্র ওপ ( ‘নাট্যকার মধুস্থদন’ )। ; | | 

আবেদনপত্রটি রচনার পূর্বে মধুস্থদন লিখেছেন শখিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী, 
নাটক, ছুটি গ্রহদন ও তিলোত্মাসম্ভব কাব্য । তখনো মেঘনাদবধ কাব্য রচনা শুরু 
হয়নি! মধুক্থদনের নিয়মিত নাট্যরচনার কাল ১৮৫৮ খ্রীন্টাবদের জুন-জুলাই থেকে 
১৮৬* খ্রষ্টাব্ধের 3 ষেপটেম্বর ! পন্মাবতীনাটক রচনাকালে মধুক্থদন অমিজ্রাক্ষর ছন্দ 
আবিষ্কার করেন (মার্চজুন ১৮৫৯ খ্ীঃ)। তারপর তিনি একবতসর চুপ করেছিলেন । 
তারপর একইসঙ্গে তীর শ্রেষ্ঠ কীতি মেঘনাদবধ কাব্য ও কৃষ্তকুমারী নাটক রচনায় 
হাত দেন (এপ্রিল ১৮৬০-মার্চ ১৮৬১)। ঠিক তার পূর্বে তিনি কোচবিহার রাজ- 
সমীপে এই আবেদনপত্র প্রেরণ করেন । 

এই সময়টা মধুস্দনের জীবনে বাড়ের পূর্বাহ্ছে স্তব্ধতা আগামী রূসবন্তার পূর্বে 
স্তব্ধ প্রতীক্ষা । অমিত্রাক্ষর ছন্দকে আপন প্রতিভার যথার্থ বাহন বলে লে মুহূর্তে তিনি 
অন্রধাঁৰন করেছিলেন, নিশ্চিত চিনেছিলেন তার অস্তরশায়ী কাব্যব্যক্তিত্বকে |" .সেই * 
আত্মনির্ভর, আত্মপ্রতিষ্ঠায় দৃটসংকল্প, আত্ম প্রকাশে ব্যাকুল, সাষ্ট-উন্মুখ কবিব্যক্তিত্বের 
নি:সঙগ আত্মগর্বা রূপটি এই পত্রে ফুটে উঠেছে। চাকুরি চেয়েছেন কিন্তু কোনো 

৬- দীনতা বা ব্যাকুলতা প্রকাশ করেননি । 


১৮ 


দুই সন্ন্যাসীর সাহিত্য-ভাবন। ও তৎসূত্রে রবীন্দ্রনাথ 
হরপ্রসাদ মিত্র. . 
বন্ধিযচন্দ্র তার আনন্দমঠ (১৮৮২) উপন্যাসে যে সহিংস প্রবল জাতীয়তার মন্ত্র স্ষ্টি 
_ কারে গিয়েছিলেন, তার. সে-মস্ত্র বিবেকানন্দের, ( ১৮৬৩-১৯০২) মধ্যে কতোটুকু 
প্রতিধ্বনিত হয়েছে সে-বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের গবেষকরা হযতো বিশেষভাবে 
- আলোচনা করার এখনো অবসব পান নি; কিন্তু আজকাল এই জনমতটি বেশ 
ছড়িয়েছে যে, বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে বিবেকাননদও একজন প্রধান সাহিত্যিক 
ছিবেন। | | 
স্বামী বিবেকানন্দ সদ ্থা-ভক্তি খুবই স্বাভাবিক তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ জান 
যোগী ও কর্মযোগীদের অন্যতম , এক|লে সভা মানব-জগতের মানচিত্রে বাংলার 
এবং ভারতের জায়গা ক'রে দিয়ে গেছেন খারা, তিনি আমাদের প্রণম্য 
সেইসব মহাপুরুষদেরই পরিবারতুক্ত। এবং নিজের অল্পসংখ্যক বাংলা রচনাও - 
তিনি রেখে গেছেন। 
সেইসব রচনায় অথবা! তার অসংখ্য ইংরেজি বক্তৃতার বিপুলতার মধ্যে সাহিত্য- 
ভাবনার,_-অর্থাৎ তিনি যে সাহিত্যের রূপ, রীতি, প্রকারভেদ ইত্যাদি সন্বন্ধে কিছু 
ভেবেছিলেন সেরকম উল্লেখযোগ্য কোনে! বিস্তার নেই। তার উক্তিতে, ব্যাখ্যানে_ 
তার বাংল গৃস্তে এবং অজন্র ইংরেজি বক্তৃতায় ব্যক্তিত্বের জোর আছে, সন্দেহ নেই। 
তা'থেকে অনেকেই অন্প্রেরণা-পেয়েছেন,-আরো অনেকে অনুপ্রাণিত হবেন। 
ইংরেজিতে ধারা আত্ম কাশ করেছেন, সেরকম বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির মধ্যে 
জেরিমি টেলর, কাঙিন্কাল নিউম্যান ও ইমার্সন প্রভৃতির সঙ্গে তার সাদৃশ্য অনুভবে 
আনে। কিন্তু ভরীঅরবিন্দ ষে-অর্থে সাহিত্য-সথষ্টি ও সাহিত্য-সমালোচনার কাজে 
_ তীর জীবনের সুদীর্ঘ তপস্তা দিয়েছেন, বিবেকানন্দের ততো সময়ও ছিল না,_ 
সেদিকে আগ্রহও ছিল না। রামমোহনও বরং সে তুলনাষ বেশি ‘সাহিত্যিক’ 
সধীবচন্দ্রসম্প/দিত “বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'আনন্দমঠ' লিখছিলেন, তখন 
বিবেকানন্দের বয়স সতেরো থেকে উনিশের মধ্যে, আর অরবিনের আট থেকে দশের 
মধ্যে। বিবেকানন্দ বাগী কেশবচন্দ্র সেনেব (১৮৩৮-১৮৮৪) বক্তৃতা শুনে মুর্ধ 
হয়েছেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৬-৯৪ ) দিকে তখনো ভার নজর পড়েছিল বলে মনে 
হয়না অথচ শীঅরবিন্দ তার শৈশব থেকেই তাঁর পিতার ইচ্ছায় প্রাষ ‘সাহেব’ হবার 
আয়োজনে সমপিত . হলেও বঙ্কিমের 'বন্দে-মাতরম্‌’ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন 
পারিপার্শ্বিক ও পরবর্তা নানা কারণে । বিবেকানন্দ একেবারেই তা হননি বলা ঠিক 
: হবে না, কিন্তু তাৰ ধাত আলাদা । তিনি সাহিত্যের চেয়ে সমাজচিন্তাই বেশি : 


<" ছুই সম্সীর সাহিত্য-ভাবনা ও তৎসৃত্রে রবীনরনাধ,. ১৯৯ 


করেছেন! গিরিজাশক্কর রায়চৌধুরী তার স্বামী বিবেকানন্দ ও বাক্জালায উনবিংশ 
শতান্ধী? বয়ে ( ১৩৩৪ ) এই জাসূর দিকটির ওপরেই ভোর দিয়ে গেছেন। 

অন্ত্ৰ আয়ি' রিবেকানন্দের সাহিত্য প্রসঙ্দে আলোচনাস্থত্জে যা লিখেছি, ই 
সেখানেও উল্লেখ করেছি য়ে, হরিপদ মিত্রের আলোচনা. থেকে আমর! - জানতে 
পারি-_ডিকেজোর, ধপিকৃউইক প্রেপাস”, জুলে ভার্নের বৈজ্ঞানিক উপন্যাস, কার্সহিলৈর | 
'সা্টর রিসার্টস' তিনি পড়েছিলেন তো বটেই, ডিকেন্স থেকে কিছু কিছু-মুখহ্থও 
শুনিয়েছিল্নে। ১৯:; সালে জাহয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ক্যালিফোর্দিয়াতে তিনি 
রামায়ণ ও মহাভারত স্বদ্ে বক্তৃতা দেন। উপনিষদ, গীতা, বৌদ্ধ সাহিত্য তার প্রিয় 
- বিষয় ছিল। , তার রচনায় সাহিত্যগুণও বিস্মান ৷ কিন্ত শ্রঅববিনদ যে-অর্থে 
সাহিত্য-ভারনায় ব্যাপৃত ছিলেন, রিবেকানন্দ সে-অর্থে ছিলেন না। "অথচ, শুধু 
মৌলিক'রচনাই' নয়, কিছু ্বহ্বাদের কাজও ভিনি করেছিবেন। 

‘ইমিটেশন অফ ক্রাইন্ট' অগবিধ্যাত এক সাহিত্য্র্। বিবেকানন্দ (তখন তিনি 
নরেজুনাথ) এ বই অহবাদের কাজে নেমেছিলেন এবং এ রচনায় গীতার উপদেশের' 
প্রতিধ্বনি অসুুব. করে ছিরে, তাও বলা হয়েছে । ১৯০১ সালে তিনি রেলুড় মঠে 
তাঁর এক শিশুকে মধুহদনের  'মেঘ্নাদূবধ কাব্য” পড়ে শুনিয়ে, রাবণের বীরত্বের 
তারিফ... কারেছেন। : তিনি যে ছেলেবেলার ফি্টনের 'প্যারাভাইজ লষ্ট; পড়ে 
“শয়তানকেই, একমাত্র সৎ ব্যক্তি বলিয়া শদধ৷” করতেন, সে-কথা তিনি -নিজেই 
বলেছেন ১৯০* সালের মে মাসে সান্ক্লানসিস্কোতে এক ভাষণে। অনুমান ক্রতে 
ইচ্ছে হয় যে, সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি নদি আর একটু ভাবনার স্থযোগ পেতেন, তাহলে . 
ছঅরবিনের মতোই মহাকাব্য রচনার উপযোগিতা সম্বন্ধে হয়তো. বিশদ কিছু 
বলতেন। 

যেমন তার ইমিটেশন অফ কাইটা -এর বঙ্গাহ্বাদ 'ঈশা-মুহ্ুসরণ বইখানিতে, 
তেমনি তাঁর ইংরেজি কব্তাগুলিতে-_-কালী দি মাদার”, 'সঙ, অক দি সগ্যাীন্‌” টু 
দি আযাওয়েক্ন্ড, ইণ্ডিয়া’, 'হোল্ড, অন ইয়েট্‌ এ হোয়াইল' ইত্যাদিতে সাহিত্যগুণ 
অনস্বীকার্য । ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে রামক্বষ্ণানন্দকে তিনি যখন- লিখেছিলেন 
আমাদের গ্রীনাহীনা’ ভাবকে 'কুলোর বাতাস দিযে তাড়াতে’ হবে,-- তখন সে-সব 
উক্লিতে তার প্রবল ব্যক্তিত্বই ব্যক্ত 'হয়েছিল। কিন্তু তার বাংল! রচনা “প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য” (১৯০২.) বর্তমান ভারত (১৯০৫), ‘পরিব্রাজক’ (১৯:৬) ও ভাববার 
কথা’ (১৯০৭), এই.বইগুলিতে কিংবা ‘সখার প্রতি” 'নাচুক তাহাতে শ্যামা’ ইত্যাদি 
. কবিতায় য়তোই সাহিত্য-লক্ষণ থাক্‌, সাহিত্যের আদর্শ ও কলাকৌশল সন্ধে তেমন 
কোনো ভাবনার প্রকাশ নেই। এদিকে তার মনের গতিই প্রবাহিত হয়নি। | 

তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বর, ‘অনুভূতির গভীরতা, বর্তমান’ ভারতের উন্ন়ন-বাধনা, 


৯, মিবেকান্োর সাহিত্য ও সমাজচিন্তা ( ১৩৭৫ পৃষ্ঠা ৬১ অব্য । 


১৪০ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


সবই স্বীকার্য) সাধু ও চলিত বাংলা গন্ধে তার সমান দক্ষতার দিকটিও স্বীকার্ষ ; কিন্ত 
এও মানতে হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাঘ, প্যারীচাদ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা 
শ্তামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, ভাষারীতি সম্পফিত এদের একজনের সম্বন্ধেও তিনি যে 
" সজাগ ছিলেন, এরকম কোনো নজীর বিবেকানন্দের. রচনায় ছূর্লভ। কারণ, তিনি 
. কখনোই সাহিত্যিক ছিলেন না,- বে-অর্থে বিপ্লবী এরর হওয়া ছাড়া শ্রীমরবিন্দ 
সাহিত্যিকও ছিলেন । 

বিবেকানন্দের তুলনায় রামমোহনকেও নিঃসন্দেহে বেশি ভাষা-ভাবনা ও 
স[হিত্য-ভাবনা ভাবতে হয়েছে । প্রশ্নোত্তর-রীতিতে আলোচনায়_তর্ক-বিতর্কাশ্রিত 
পলেমিক্স”এ তিনি আমাদের ভাষায় অগ্রণীর ভূমিক! নেন। বাংলা রসসাহিত্যে ' 
তিনি অন্থপস্থিত বটে, কিন্তু বিবেকানন্দের চেখে নিঃসন্দেহে তিনি অনেক বেশি 
বাংলা লিখে গেছেন! তবুও “রামমোহনের সাহিত্য” কথাটা তত চালু নয়,_ষতো 
সাবলীল ভাবে বলা হয় “বিবেকানন্দের সাহিত্য’ ৷ 

আসল কথা, রামমোহন বা বিবেকানন্দ কেউই ঠিক সাহিত্য-পথিক ছিলেন না । 
রবীন্দ্রনাথ যে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রায় মৌনী, তার একটা কারণ সম্ভবতঃ এই যে, 
রামমোহন, বিষ্ভাসাগর, বঙ্কিম,+-এর! প্রত্যেকেই এদের পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বের 
ভাবনা ও অভিজ্ঞত। বাংলায় প্রকাশ ক'রে গেছেন, বিবেকানন্দ সম পরিমাণে সেরকম 
কিছু কি করেছেন? আবার বলতে হয়, তার বাংলা বইগুলি বাংলা সাহিত্যের দিক 
থেকে অনুল্লেখ্য নয় মোটেই, কিন্তু তাকে পূর্বোক্ত তিনজনের মধ্যে একজনেরও কাছা- 
কাছি বাঙালী ‘সাহিত্যিক’ বলে ভাবা যায় না॥। রামমোহনের সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের 
প্রবলতার মিল ছিল,__রাঁমমযোহনও কিছু বাংলা গান লিখেছিলেন, _কিন্ত রামমোহন 
বা বিবেকানন্দ, কেউই সাহিত্য-সাধক ছিলেন না--যদিও রামমোহনের বাংলা 
বিতর্করীতি এবং গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ ভোলবার নয় এবং বিবেকানন্দের 
'স্বদেশমন্ত্রঁই কি আমরা ভূলজত পারি? অধ্যাপক শঙ্ধরীপ্রসাদ বহর “হাস্য - 
বিবেকানন্দ বইখানি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি । শক্করীপ্রসাদ আমাদের কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন। তিনি অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন কবেছেন তার এততপ্রাসঙ্গিক 
আরো সব স্থপরিচিত গ্রন্থে |" কিন্ত কেউকেউ প্রধানত সাহিত্যিক বিবেকানন্দের 
প্রবক্তা । অথচ, বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে বিষয়টি ভাবতে গেলে সর্বাগ্রে বলতে 
হয়, বামরুষ্-পরিমগ্ুলের- মধ্যে শ্রেষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন শ্রী বা মহেন্ত্নাথ ধার 
শরত্রীরা মকষ্কথামূতের মূলপাখুলিপি সাহিত্যিক কারণেই জাতীয় সংরক্ষণশালায় 
রক্ষণীয়। বামকষ্তদেব মূলে ঠিক কী ক! বলেছিলেন, আর, মহেন্দ্রনাথ হুবহু তাই 
লিখেছিলেন কি না, সে-বিষয়ে কৌতুহল স্বাভাবিক | | 

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলেননি। বিবেকানন্দ লোকান্তরিত 
হন অল্প বয়সে--চল্লিশে পৌছোবার আগেই। বাংলায় কোনে। পৰিণত সাহিত্য-সম্ভার 
তিনি যদি রেখে যেতেন - যা সর্বসাধারণ্রে অধিগম্য হোতো, তাহলে ররীজ্রনাথ 


রং সম্যাসীর সাহস ও ও তত্র তেন ১৪১ 


নিলনোছে লৈ বিধর্ে িদ্ একটি প্রবন্ধ অন্তত 'লিখতেন। কিন্তু ১৯১২ সালে তা 
ছিল না_-বিবেকানন্দের সব ইংরেজি ভাষণও তখনো গ্রন্থকারে সংগৃহীত হয় নি। - 
বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কের বিবরণ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
রবীন্দ্র-জীবনীতে কিঞ্চিৎ পাওযা যায়,__তাছাড়া. স্বৰ্গত কালিদাসু নাগ লিখেছিলেন 
১৩৬৮ সালের ‘উদ্ববোধন: পত্রিকায়,_শরযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন লেখেন ১৩৭০ সালের 
ফাস্তনের “কথাসা হত্য' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হির*য় বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'দুই মনীষা’ 
' বইখানিতে শেষ অধ্যায়ের হেমলতা ঠাকুর তার ‘পুরোনো কথা'-তে এবং সর্বধিক 
ও সর্বাগ্রে মৌলিক আলোকপাত করেছেন অধ্যাপক শক্করীপ্রসাদ বস্তু ‘দেশ 
পত্রিকায় প্রকাশিত তার একাবিক নিবন্ধে। আরো কেউ কেউ লিখেছেন। ডঃ 
আদিত্যপ্রদাদ মজুমদার তার. “চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ” (১৯৭3) 
বইখানিতে এইসব ক্ষেত্রের নামোল্লেখ করেছেন,_ছু' একটির মূল বক্তব্যও সংক্ষেপে 
জানিয়েছেন। সেই বইএর, ভূমিকা লিখতে গিষে কলকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের বাংল! 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার্র বন্দ্যোপাধ্যায় সরলভাবে বিবেকানন্দ-. 
রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটর এই ব্যাধ্যা দিয়েছেন. | 
“বিবেকানন্দ সাধারণ ব্রাহ্মস্মাজের সঙ্গে প্রথম, যৌবনে পরিচিত ছিলেন। ' 
ধর্মোন্মাদনার প্রথম জলোচ্ছু।সের সময়ে তিনি মহৰি দেবেন্দ্নাথের সঙ্গে 
- -উপলব্ধি ও ঈশ্বরজ্ঞান-সম্পর্কে এক ।ধিকবার.আলাপাদি করেছেন, অস্তরেব 
, তীত্র দিব্যজালা দূর-করতে তিনি সেকালের, স্থিতধী দেবেন্দনাথের সায়িধ্যে 
গিয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির উৎসবামুষ্ঠানেও তাকে ছুঃ'এক্বার যোগ দিতে 
১, দেখা গেছে।' বিশ্ববিজয়ের পর স্বদেশে ফিরে তিনি মহধির সঙ্গে সাক্ষাৎ 
4 করেছিলেন। কিন্ত তার আদর্শ ও* কর্মৈষণ।র সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির, বিশেষত 
. রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক সংযোগ ছিল না। সেই বিরোধ দূর . করে 
স্বামীজীর ভাবাদর্শ ও ত্রাহ্মসমাজের ভাবাদর্শকে একটি মিলনহৃত্রে ' মিলিয়ে. 
দেওয়া যায় ক্ষিলা তা পরীক্ষ। করবার জন্ত নিবেদিতা চা-চক্রের আযোজন 
করেছিলেন, তাতে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেও এ-ব্যাপারে 
নিবেদিতা বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে 
-ভগ্গিনীর ঘনিষ্ঠতা স্বামীজীও অনুমোদন 'করতেন না। অপরদিকে 
রবীন্দ্রনাথ দু'একবার প্রসঙ্গক্রমে বিবেকানন্দের, কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করলেও 
- কবির সঙ্গে যে বৈদাস্তিক 'সগ্যাসীর পার্থক্য আছে তা তিনি. রো 
' - রোলাকে স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন।” 
উপস্থিত আলোচনার লক্ষ্য কবিত্ব ও সন্যাসের আদর্শগত ভেদবৈষম্য নয, 
বিবেকানন্দ-রবীন্দনাথ সম্পর্কও নয়। সাহিত্য-ভাবনার দিক থেকে . বিবেকানন্দ ও 
অরবিন্দ, এই দুই সমান কে বেশি বাহিত প্রবণতা বা -সাহিত্য-সাধনা ' 
. মেনে নিষেছিলেন, সেটাই বিবেচ্য । - এবং সেইসুত্রে বলবার জোর- পাওয়া যায় যে, 


৯৯ 


১৪২ ৮৮ জা সাহি বিকা 
এঁদের মধ্যে শ্রীসরবিন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ভার নমস্কার জানিয়েছিলেন এক পর্বে” 
পরে, আবার সেই পূর্বোচ্চারিত “অরবিন্দ, রবীন্দ্র... লহ. নমস্কার” পুনুরুচ্চারিত হয় 
তার কবিতায় নয়, গৃষ্যে , এই সমর্থন ও বন্দনার মূলে হয়তো এই কারণও ছিল যে, 
' শ্রীমররিন্দের সঙ্গে নিজের মনের সাহিত্য-ভাবনাগত মিল লক্ষ্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ।' 
অন্ত কারণ অবশ্যই ছিল। কিন্ত শ্রঅরবিন্দ ইংরেজি ও অন্যান্য ফুরোপীয় ভাষার 
সাহিত্য তো প্রচুর পরিমাণে বটেই”_বাংলাও রেশ-কিছু,_এবং সংস্কতও ভুরি 
পরিমাণে পড়েছিলেন। তিনি নিজে অনেক কবিতা, প্রবন্ক-নিবন্ধ ও “সাবিত্রী” 
মহাকাব্য ছাড়! অজন্র চিঠিপত্র লিখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে অনেকদ্ধিন তার টি 
সাধনায় নিযুক্ত অবস্থায় জীবিতও দেখেছেন. বিরেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সে 
সুযোগই হয়নি . বিবেকানন্দের বাংলা “রচনা ক'টিও অন্ত চিন্তাশ্রিত। সাহিত্য, 
বা সাহিত্য-সম্পক্কিত বিষয়ে তার স্বর স্বল্পতা _.হুপরিচিত। "সতীশ, রায়। 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা সত্যেন্দনাথ দত্ত-এরাও ক্বল্লাধু ছিলেন, কিন্ত ক্ষীগতর 
ব্যক্তিত্বের মানুষ হলেও রবীন্দ্রনাথের এরা .দমীপবর্তী ছিলেন এবং প্রত্যেরেই " 
"স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে সাহিত্যিকই ছিলেন। _বিব্কানরাঁ/তো তেমন নন। 
প্রধররিন্দের রচনাতেই স্থশৃলভাবে. স!হিতাচিন্তাব সুত্র বেশি, পাওয়। যায়, 
তাছাড়া,তিনি ১৮৯০-এর দশক থেকেই-নিয়মিত রুবিতা ও অন্তান্ত রচনায় নিযুক্ত 
ছিলেম।.- ধাংলায় জঅরবিন্দ-দংপকিত আলোচনার. যংখ্যা কম না..হলেও, তার 
সাহিত্য ও তাঁর নিজের সাহিত্য-ভাবনা সম্বন্ধে সাঝোচনা সত্যিই বিরল। 
আমাদের তরুণ, গবেষকরা এদিকে, অবহিত হবেন, এই আশা নিয়ে-শ্রীঅরবিন্দের 


াহিত্যচিন্তার : কয়েকটি: সুত্র পরিবেশিত হোলো -রীন্নাথের সঙ্গে; রে 


শুঅরবিন্দের ' মিল-গরমিলের লক্ষণগ্ুলিও অসথসন্ধিতস্থ পাঠক আরিফার করতে 
পারবেন। এানে অবশ্ত স্লেচেষ্টা কর! হরনি+ এখানে সাতটি 'স্থত্রই দেওয়া 
. হোলো। . এরকম-স্থত্র আরো! বেশি. সংখ্যায়.পরিবেশন করাও দুঃসাধ্য নয় । তার 
সাহিত্যিক চিন্তা :বহুবিচিত্র। বৰ্তমান লেখকের : ‘সাহিত্য:বিচিন্তা’ (১৩৬৮) বইয়ের" 
j UOTE ন রিট 


আলাপ তার সাহিত্য ও সাহিত্য সম্পর্কিত ভাবনার মুল অত্র । তার 
উন অভিব্যক্তি ঘটেছিল বিভিন্ন ধরায়” রাজনীতি, পত্রিরা-পরিচীলনা, 
অধ্যাপক, ও অধ্যক্ষের বৃত্তি কবিতা, চিঠিপত্র, প্রবুন্ধ-নিবন্ধ,_-যোগ্সাধনা ইত্যাদি 
বহুবিচিত্র কর্মপ্রবাহই তার জীবন। ।তার সাহিত্য :সেই সব )কর্ষেরই অন্যতম | 
এবং তার সকল, কর্মের মধ্যেই একটি সুনিশ্চিত অভিমুখিতা-নিহিত-ছিল। এই নিহিত 
বীজটিই আক্মোপলব্ষির ব্যাকুলতা-_অর্থাৎ সাহিত্যের ম্ধ্য মিঃ তার আত্ম- 
সাক্ষাত্কার ঘটেছিল। 

রিড পথ ধরে এগিয়ে পিই হাতে তিনি গং নোচিছছিকজ | 


ছুই সম্যাসীর সাহিত্য-ভাবনা ও তংৎসুত্রে রবীন্দ্রনাথ ২ : ১৪৩, 
কী রকম অন্ধ সেট? এ প্রশ্নের জবাব হয়তো দবিভীয় কোনো শ্রঅরবিদ্দ এসে 
দিতে পাঁরেন,অন্তের পক্ষে সে-অবস্থা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ‘যদি কেউ তানি 
তর্ক “করেন, তাইিলে সহজ বুদ্ধির নির্দেশেই চুপ করে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। 
কারণ, সেঁ অবস্থাটি অনির্টনীয় আমাদের পুরোনো দিনের সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের 
গুরুকল তাকে বলে গেঁছেন--বাক্পথাতীত” | এবং সে- উপলব্ধির, অর্থাৎ আত্ম- 
জ্ঞানের অনির্বচনীয়ত।' সম্বন্ধে আরো' মোজা; আরো বোধগম্য, আরো! কবিসত্বময় 
" ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রাচীন বাংলার কী জানি কোন্‌ পল্লীকবি--“খাচ।র মধ্যে অচিন 

পাখি কেমনে আইসে যায়/ধরতে পারলে মনোঁবেড়ি দিতেম তাহার পায় ।* 

" মূল স্থত্ আত্মোপলঞ্ি”_ এবং সেই লক্ষে পৌছোবার জন্ত্রে পার্থিব জীবন বলতে 
ফা বোঝায়, সে-জীবন অস্বীকার করে নয়,_ সেটিকে ধরেই আত্মোপলব্ধি ঘটে, এই 
হোলো তাঁর দ্বিতীয় সূত্র! অর্থাৎ সাহিত্য আমাদের ইহজীবনেঃ সর্বপ্রকার স্বীকৃতির 
মধ্য দি:য়ই ভূমা বা বিশ্ববোধে এগিয়ে যাবার ভাষানির্ভর উপায়। এই দ্বিতীয় সথজের 
সঙ্গেই তীর তৃতীয় চিন্তা জড়িউ-_কাঁরণ, এই স্থত্রেই জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের প্রসঙ্গে 
তিনি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি. শ্রেণীর ভাবনা ভেবেছেন । তার এই শ্রেণী ভাবনা . 
ঠিক বোঝা যাধ না। বিষয়টি সতি)ই চিন্তনীয় ৷ 

হোমর, শেক্সপীয়র, বাল্মীকি-হলেন প্রথম শ্রেণীর কবি; কালিদাস, ঈস্কিলস্‌, 
ভাঞ্জিল, মিলটন দ্বিতীয় শ্রেণীর; গ্্যেটে তৃতীয় শ্রেণীর. এই তৃতীয় ভাবনাটির 
যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সংশয় দেখা দেওয়া খুবই শ্বাভাবিক, কারণ, যে গ্যেটের প্রসঙ্গে 

'বিষযবস্তর অপরিসীম বৈচিত্র্য, অভিজ্ঞতাব অমেয় বিস্তার,--তার রচনায় সব মিলিয়ে 
এক অখগুতার ধারণা, -এবং যুরোপে এ সময়ে অন্তত ( গোটের আয়ুফাল গেছে 
১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ: থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ ) তিনি যে শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, এমন বিশ্বাসও 
যখন বিভিন্ন পণ্ডিত কর্তৃক-সম্ধিত,_সেই গ্যেটেকে শ্রীঅরবিন্দ ৪ শ্রেণীতে জায়গা 
দিলেন কেন, এ প্রশ্নের সদুত্তর কোথায়? | 

গ্যেটে সম্বন্ধে এই কথাও স্বিদিত'ষে, তাঁর সমস্ত EE ETE হোলো 
ক্রমৌত্তরণ”_সকল অস্তিত্বেরই উন্নততর রূপান্তরণ,__ঈশ্বর আছেন বিশ্ব প্রকৃতির সর্বত্র," 
তিনি বহির্বতী নন, অন্তর্বর্তী! এবং তাঁর নাটকে, কবিতায়, প্রবন্ধে তিনি যে শ্রেষ্ঠ 
চক্ধম্মান্‌ সাহিত্যিকদের পংক্তিতেই 'জায়গ!'পেয়েছেন, একথাও অস্বীকার কর! যায় না। 
গ্যেটে যে চির্জীবন আসোকাথী ছিলেন, এ-সত্য আমাদের রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট 
করেছিল এঁবং স্ত্র ধরেই 5৮৯১ সাজে তিনি একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন 

'"আকাশও ছুই 'হাত বাড়িয়ে ডাকে, এবং গৃহও দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে। 

* উভচর জীব হয়ে আমি ভারী মুশকিলে পড়েছি ।"২ আবার, ১৮৯৫ সালের আর এক 

চিঠিতে গ্যেটের “খুব সাদাসিধে কিন্ত আমার কাছে বড়ো গভীর" এই কথা তিনি 


২ ছিপতাবলী ১৪ সংখ্যক পর 


১৪৪. : "1 - বাংলা সাহিত্য পত্জিকা.. 
.. উল্লেখ করেন যে, “কেবল হৃদয়ের আহার নয়, বাইরের স্থখস্বচ্ছন্দ্য তিনি 
' আমাদের'অসড়ি করে দেয়_বাইবের সমস্ত যধন বিরল তখন নিজেকে ভালোরকমে 
প্রাওয়! যায়।”৩.আরে| অনেকদিন পরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে তার নিজের জীবনের 
দীর্ঘ পর্বটর কথা-প্রপগ্মে তিনি যখন বলেন-_“বীক্ থেকে গাছ কেন হয় কে জানে। 
দুয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। প্রাণের ভিতর যখন আহ্বান আসে তখন তার . 
চর অর্থ কেউ জানে না।-_অখবা _“মাহুষ আপনাকে বিশুদ্ধভাবে আবিষ্কার করে 
এমন কর্মের যোগে যাঁর সঙ্গে সাংসারিক দেনাপাওন|র হিসাব নেই”- এইসব উক্তি 
যেন গ্যেটেরই প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়।৪ অবচ শ্রঅরধিন্দ কেন তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীতে 
বসিয়েছেন, সে-বিদয়ে বোধ্গম্য ব্যা্যা,কোথায় ? | 

শ্রীঅরবিন্দের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ ব্যাপারটি ঘটেছিল,১৯৩২ সালের এক চিঠিতে ৷ 
সে চিঠির ভারিখ ৩১এ মার্চ, ১৯৩২।' রবীন্দ্রনাথকে তিনি কোন্‌ শ্রেণীতে জায়গা 
দিতেন, তা জানতে ইচ্ছা হয। নিঃসন্দেহে খুবই উচু জায়গা দিয়ে গেছেন, তবে 

সে-চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কথা নেই।. সে-কবা তিনি অন্ত জানিয়েছেন । + 

সে যাই হোক্‌, তিনি প্রথম শ্রেণীতে হো মর. পেক্ন্সীয়র, বাল্মীকি, এই তিনজনকে 
জায়গা দেন এবং এদের' সম্বন্ধে বলের যে, কল্পনার মৌলিকতা, কবিস্বের পর/কাষ্ঠা 
এবং সজনী প্রতিভার অসাধারণত্ব -এই তিনগুণে এরা ধন্ত। বলা বাহুল্য, এসব গুণ 
‘দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত" দাস্তে, মিল্টন, কালিদাস প্রভৃতির কোন্‌ অর্ধে ছিল না,সে কৌতূহল 
অতৃপ্তই থেকে যায়। শ্রীঅরবিনোর সাহিত্য-চিন্তায় এরকম ফাক ভরিে দিতে পাবেন. 
কেবল তারাই ধারা বিশেষভাবে সাহিত্যের দিক থেকেই তার রচনা পড়ে ফেলবার 


. . স্থযোগ পেয়েছেন। বর্তমান -প্রবন্ধের লক্ষ্য এবিষয়ে কোনো চুডান্ত সিন্ধান্ত প্রকাশ 


নয়। "এ শুধু সংসাহিত্য-পাঠককে উদ্কে দেবার খেলা। শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত গুপ্তের 


: কাছেও এই প্রার্থনা জানিয়ে রাখা গেল । 


অতঃপর তাঁর চতুর্থ সূত্রটি হোলো কাব্যের রমণীধর্ম ও পৌরুষধর্ম সম্পর্কিত 
কোল্রিজ-রুধিত বিভেদ-চিন্তা । অলঙ্কার, আবেগ, যুক্তির চেয়ে অমুহূতির দাপটে 
. নত হওয়া, রূপগত চর্চার প্রতি মনোযোগ ইত্যাদি প্রবণতা যে রমণীস্বভাব__সহুজ্জনী 
প্রতিভার এই রমণীগুণের কথাটি মূলে কোল্রিজের  শ্রীঅরবিন্ন তা মেনেছিলেন 1৫ 
এবং অনেক বরণীয় করির এইসব প্রবণতার বিজয়ী এতিদ্বন্বী যে আমাদ্রে মহাভারত 
রচয়িতা ব্যাসদেব, একথা তিনি জোর দিয়ে বলে গেছেন। ব্যাসের বুদ্ধিমত্তা ও 
ব্যক্তিত্বের তুলনা কোথায় ? অথচ রোমান্টিক কল্পনাশক্তিতেও তিনি তো স্বাগ্রগণ্য ! 
বান্মীকিকে প্রথম শ্রেণীতে-জায়গা দিয়েছিলেন যে-চিঠিতে, তাতে কিন্ত ব্যাসের, 





৩, ছিন্নপত্রাবলী, ২৩৬ সংখ্যক পত্র । 
৪. বিশ্বভাবতী ১৪ দ্রব্য ৷ 
৫, ‘আলেখ্য’ পত্রিকা ২৯1৪, বর্তমান লেখকেব 'শ্রীঅববিদ্দের সাহিত্য-চিন্তা’ অব্য । .. 
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উল্লেখ নেই। এই ব্যাস সম্পকিত চিন্তা-অন্তত্র পাওযা যার ।৬ অর্থাৎ ব্যাস বাল্মীকির 
প্রকৃতিভেদ সম্পর্কে আলোচনা ও উভ'য়র প্রতি শ্রদ্ধাবোধ উচ্চারিত হয়েছে বটে,-- 
ববীন্্রনাথ সম্বন্ধেও প্রশংসার কথা বলে গেছেন তিনি, কিন্তু তার এসব মতামত সর্বত্র 
ঠিক বিশদ ব্যাখ্যার মেজাজে লিখিত বা উচ্চারিত নর। সহসা অজস্র প্রবন্ধ, কবিতা, 
চিঠিপত্রের মধ্যে কোথাও তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাওষা গেল - একথা বলা 
হঠকারিতা হবে। তার চিন্তাহ্বত্রগুলি বারংবার ধরবার চেষ্টা করতে হব এবং 
বারংবার আমাদের নিজেদের অরবিন্দ-পাঠ শুধরে নিতে হয়। 

ব্যাস-বাম্মীকি-হোমর ইত্যাদি কবিদের প্রসঙ্গ ধরেই তার পঞ্চম স্ৃত্রটিতে 
পৌছোনো! প্রাসঙ্গিক । সেটিকে বলা ষাষ_মহাকাব্যের প্রতি তাঁর সর্বাধিক আগগ্রহ। 
বাংলা সাহিত্যে মধুসুদন দত্তের আবির্ভাব সেই কারণেই তিনি খুব বড়ো ঘটনা বলে 
চিহ্নিত ক'রে গেছেন। সেই ধারাটি বাংলাঁ চললো! না, তাও তার নজরে পড়েছিল। 
কিন্ত তাতে কী? তিনি স্থির বিশ্বাস প্রকাশ করে গেছেন যে, আরো উপযুক্ত বিষয়, 
আরো গভীর ও সুস্থ প্রকৃতি নিষে মহাকাব্য দেখা দেবেই। রবীন্দ্রনাথের “ক্ষণিকা'-র 
সুপ্রসিদ্ধ বিপরীত উক্তি এইসূত্রে পাঠকের মনে আস! প্রত্যাখিত। রবীন্দ্রনাথ 
মহাকাব্য জিখজেন না; শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন তাঁর ‘সাবিত্রী’ । | 

শ্রীঅরবিন্দের স[হিত্য-চিন্তার ষষ্ঠ সুত্রে বিশেষতঃ সাষ্ট ও পর্ধালোঁচনার দিক থেকে 
বিশ্বসাহিত্যের দিকেই তার আগ্রহের প্রসঙ্গটি ধর্তব্য। “বিশ্বসাহিত্য” কথাটি গ্যেটেব 
রবীন্দ্রনাথ-কৃত বঙ্গা্বাদ একথা এখন সকলেই জানেন। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত 
শরীনরবিন্দের ইংরেজি বই %811839, ধারা দেখেছেন, বিশ্বসাহিত্যে তার সমীক্ষা ও 
অঙ্গরাগ সম্বন্ধে তাদের কাছে বিস্ৃততর নিবেদন নিপ্রয়োজন। 

তার সপ্চম স্থত্র হোলো_ দিব্যদর্শন, -বোধির আবাহন। এবং এই তার আসল 
, কথা_তার শেষ কথা । এই ‘বোধি’ মানে 10021000,-একথা সকলেই জানেন । 
কিন্তু ইন্ট্যুইশন" কি বুদ্ধিগ্রাহ্থ ব্যাখ্যার বিষয় ? রবীন্দ্রনাথের জঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের 
সাহিত্য-দর্শন মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয এই স্থত্রেই। 


১৯৩৬ সাল। ইংরেজি নিবন্ধে সমকালীন ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকের 
মতামতের সঙ্গে অন্যতম 'দার্শনিক' কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছিলেন 

‘Mere information of facts, mere discovery of power, 

belongs to the outside and not to the inner soul of things. 

Gladness is the one criterion of truth as we know when we 

have touched Truth by the music it gives, by the joy of the 

greeting it sends forth to the fruthin us. Thatis the true 


৬. Notes on the Mahabharata. 
১৯ 


শি 
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foundation of all religions, it is not in dogma. 4৪ 71799 
said before, it is nof as ether waves that we receive light ; 
the morning does not wait for some scientist for its intro- 
duction to us. In the same way, we touch the infinite 
reality immediately within us only when we perceive the 
pure fruth of love or goodness, not through the explanation 
of theologians, not through the erudite discussion of ethical 
doctrines.’ | 
এই আনন্দবাদ কবির নিজস্ব পথ! সাহিত্য-হৃষ্টি ও সাহিত্য-ভাবনার ক্ষেত্রেও 
রবীন্দ্রনাথ এই আনন্দ-সত্যের কথাই বারবার বলেছেন। সত্য আর আনন্দ দুইয়ে 
এক, একে ছুই! ‘সত্য’, “আনন্দ” ‘প্রেম'_এই সব বহুপ্রচলিত শব্দের নিগৃঢ় ইঙ্গিত 
বুঝে দেখা দরকার | তাঁর ধর্মও এই আনন্ধর্ম_-শ্রীমরবিন্দেব সঙ্গে এক্ষেত্রে তার 
এঁক্যের দিকটি প্রণিধানযোগ্য । তিনি লেখেন 
‘I have already confessed that my religion is a 0০০18 
religion.; all that I feel about it, is from vision and not 
from knowledge. I frankly say that I cannof satisfactorily 
answer “questions about the problem of evil, or about 
what happens after death. And yet I am sure that 
there have come moments when my ৪০] - has touched ‘ 
the infinite and has become intensely conscious of it through 
the illumination of joy. It has been said in our Upanisads 
that our minds and our words come away baffled from the 
Supreme Truth, but he who knows That, through the 
immediate joy of his soul, is saved from all doubts and 
fears.’ 
প্রীঅরবিন্দকে অপার্থক বিপ্লবী ও পরিশেষে যোগসাধক বলে চিন্কিত করার এক 
ধরনের জনমত বা জনপ্রবণতা অস্বীকার করে লাভ নেই! সে-বিতর্কে প্রবেশ করা 
বর্তমান লেখকের সাধ্যও নয়, অভিপ্রায্ও নয। তবে, সাহিত্য-ডাবনার ক্ষেত্রে,-_যিনি 
একদা সন্ত্রাসবাদী বিপ্রবীদের মধ্যে ছিলেন,--পরে যিনি 'পূর্ণযোগেব' পয ব্যাখ্যা করে 
গেছেন,_তিনিও আনন্দবাদেরই প্রবক্তা | তার কথা হোলো 
“Delight is the soul of existence, beauty the intense 


1, Contemporary Indian Philosophy: Edited by Radhakrishnan and Muirhead 
(1958), পৃঃ ৩৩ । 
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impression, the concentrated form of delight; and these 
two fundamental things tend to be one for the mind of the 
artist and the poet, though they are often enough separated 
in our cruder vital and mental experience..-.” 

For the poet the moon of beauty and delight is a greater 
godhead even than fhe sun of truth or the breath of life, as 
in the symbolic image of the Vedic moon-god Soma, whose 
plant of intoxication has to be gathered on lonely mountain * 
heights in the moonlight and whose purified juice and 
essence is the sacred wine and nectar of sweetness, rasa, 
madhu, amrta, without which the gods themselves could not 
be immortal’P ২ 


রবীন্দ্রনাথ ও জ্ীঅরবিন্দ, উভষেরই ইংরেজি উক্তি পাশাপাশি মিলিয়ে দেখবার 
এই স্থষোগে লক্ষ্য করা গেল যে, রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগে ৪৫088 আর শ্রীঅরবিন্দের 
প্রয়োগে ৫187৮, সমার্থক এই দুটি শব্দের ইঙ্গিতে ‘সত্য’ ব্যাপারটি যে অগ্গভৃতি- 
বেছ্, সেই অনুভবের একই পথে পৌছোনো! ষাচ্ছে। সে পথ আনন্দের পথ। 
সাহিত্যও পথই ! পথ, আর পথের শেষ _ছুটিকে এক বলতে পারার স্তায়শান্ত 
আমাদের জানা নেই। “সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় ‘ইন্দিয়' বলেছেন ।৯ 
সেও এই অর্থেই। বিবেকানন্দ প্রধানতঃ এ পথ দিয়ে হাটেন নি, শ্রীঅরবিন্ন 
অনেকদিন হেটেছেন,__ রবীন্দ্রনাথের চিরজীবনের সর্বাধিক পথ তো এ পথই। 
১৩১৪ সালে অরবিন্দের প্রতি নমস্কার জানাতে গিয়ে তিনি যখন লেখেন 
ভারতের বীণাপাণি, 
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তার 
তারে তারে দিয়েছেন বিপুল বঙ্কার-_-৯৪ 
তখন শ্রীঅরবিন্দকে তিনি শুধু কি তাঁর অখণ্ড বিশ্বাসের জন্যেই “কবি? 
বলেছিলেন, _না-কি শ্রঅরবিন্দের মৌলিক কাব্য-কবিতা ও তাঁর সাহিত্য-ভাবনার 
জন্যেও,_-যাতে ভারতের বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, কালিদাস-ভবভূতি সকল 
গৌরব, সকল বাণী-সাধনা নিহিত ছিল? ববীন্দরনাথ-প্রদত্ব শ্রীঅরবিন্দের “কবি, 


_বিশেষণটি কোন্‌ অর্থে? 


Vv. The Future Poetry; Sri Aurobindo: Birth Centenary Library, vol, 9. 
0,235, দ্রষ্টব্য | রং 

৯. বর্তমান লেখকেব “রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ (প্রথম ) ভ্রষ্টব্য । 

১০. “নমস্কার’--রবীন্দ্রনাথ ঠাকৃব, বুবীন্র-বচনাবলী (পশ্চিম-বর্জ সবকার ) ৩ষ খণ্ড) পৃঃ ৯২৫ | 
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বলাবাহুল্য, এ প্রথম নমস্কারে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে ‘কবি’ বলেছিলেন, "সাবিত্রী? 
তার অনেক পরের রচনা। -শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্য-চিন্তাও ছাপা প্রবন্ধের পাত্রে 
পরিবেশিত হবার সময় নয সেটা । কিন্ত রবীন্দ্রনাথের সম্ভাষণ ছুই দিক থেকেই সফল 


হয়েছিল । তাঁকে কবি ও মনীষী বলতে দ্বিধা হবে কেন? 


_মুকুদ্দরামের কাব্যের পাঠভেদ চিত 
ক্ষুদিরাম দাশ ' 


প্রীকবিকস্কণ ১৬*০ খুীস্টাব্দের নিতান্ত কাছাকাছি সময়ে তার অদ্বিকামঙ্গল বা অভষা- 
মঙ্গল রচনা আস্ত করেন। ধন্পতির উপাখ্যান বা বণিকৃখণ্ড পর্যন্ত লিখতে তার 
অন্তত ১০1১২ বছর লাগার কথা। ফলত দেখা যায়, একই সময়ে, ভারতবর্ষের দুই 
প্রান্তে বাংলাভাষার দু'ধানি অতিশয় গুরুত্পূর্ণ গ্রন্থ লিখিত হয়েছে--চণ্ডীমন্কল ও 
চৈতন্যচরিতামত। - 
“_ মুকুন্দরামের কাব্য যে অত্যন্ত uo হয়েছিল তার কারণ নিঃসন্দেহে তাঁর 
রচনাগুণ। পরিমিত কথায় বিশেষ বিশেষ ঘটনামুহূর্ত ও চরিত্রগুলিকে তিনি শ্রোতৃ- 
বর্গের. কাছে প্রত্যক্ষবং ক'রে তুলেছিলেন, এই তাঁর বৈশিষ্ট্য । আর বর্ণনার মধ্যে 
প্রাপ্ত অবকাশগুলিকে উত্তম কাব্যসৌন্দর্যে মৃত্তিত করতে করতে তিনি অগ্রসর 
হয়েছিলেন। কিন্তু তার জনপ্রিয়তাই পরিশেষে তার নিজ রচনাকে প্রক্ষেপ-সমাচ্ছন্ন 
করতে সাহায্য করেছে। কীভাবে তার আলোচনাই আজকের নিবন্ধের উদ্দেশ্য । 

. মধ্যযুগের অধিক্যুংশ কাব্যরচনাই স্থরসহযোগে গেয় ছিল। কবিদের বিরচিত 
পয়ার ত্রিপদ্নী প্রভৃতি সরল ছন্দে নিবদ্ধ কাব্যাংশগুলি দেশীয়, ধ্রবপদ্ধতির অথবা বিমিশ্র 
সুর সহযোগে গান করতেন গায়কেরা ৷ চণ্ডীমন্গলের দু'টি আখ্যানে ষোলটি পালা, দিবা ও 
নিশায় বিভক্ত হয়ে এক মঙ্গলবারে প্রারন্ধ হয়ে অন্ত মঙ্গলবারে শেষ হত। মুকুন্দরাম 
বলেছেন “লিখি পড়ি নানাগ্রন্থ, নহি সংগীতের পন্থ' এবং “অনভিজ্ঞ তালমানেঃ কেমনে 
বুঝাৰ আনে" | . আশ্রয়দাতা জমিদার রঘুনাথ রায় তাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি 
দিয়েছিলেন তার কাব্যের গায়েন নিয়োগ ক'রে । তাঁর কাব্যের খ্যাতি যতই ব্যাপক 
ও বিস্তৃত হতে থাকে গায়েনের্‌ সংখ্যা ততই অধিক হতে থাকে এবং এইভাবে তিনশ” 
বছর ধরে বংশানক্রমে অগণিত গাযক সারা বাংলায়, বিশেষভাবে মধ্য ও দক্ষিণ 
বাংলায় গান ক'রে এসেছেন। ফুলে অগণিত পুঁথি অনুলিখিত হয়েছে এবং গায়কদের, 
মুখে মুখে কবির মূল রচনা নানাভাবে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে । পুথি লেখকেরা কপি 
করতে গিয়ে যদ্দিচ বর্ণে এবং শব্দে বিকৃতি ঘটিয়েছেন, পালা গায়েনেরা কখনও ভুল 
ক'রে অন্ত বাক্য বসিয়েছেন, কোনো কোনো অংশে উল্টে পাণ্টে গেয়েছেন আবার 
স্থান-কাল প্রয়োজনে নূতন অংশও সংযোজন করেছেন বিস্তর। কৃত্তিবাসী 
রামাষণের ক্ষেত্রেই হয়ত এরকম পাঠবিকৃতি ও প্রক্ষেপের মাত্রা সর্বোচ্চ, কিন্ত মধ্য- 
বাংলায় তার পরেই বোধ হয় মুকুন্দরামের স্থান । 

আমাদের সমস্ত! হ'ল এরকম পাঠবিক্ৃতি, ্রক্ষেপ, ওলট-পালট প্রভৃতির মধ্য 
থেকে মুল কবির পাঠ উদ্ধার কর! যায় কী প্রকারে । এবিষয়ে সাধারণ 


১৫০ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


নীতি হবে একাধিক পুরাতন পুথির পাঠ মিলিয়ে যুক্তিবিচার সহকারে একটি আদর্শ 
পাঠ ঠিক কর! এবং পাঠকদের বিচারবোধ পরিতৃপ্ত করতে একেবারে অসম্ভব পাঠ 
বর্জন ক'রে অবান্তর পাঠগুলি এ সঙ্গে গ্রথিত করা । কিন্তু এ যাবৎ চণ্ডীমঞ্গলের যে ক'টি 
পু'ধি মুদ্রিত হয়েছে তা মুখ্যত এক একটি পুঁথির উপরেই ভিত্তি ক'রে । সম্পাদক 
মহাশষ যে পুথিটি সমাহরণ করেছেন তাকেই সর্ধাগ্রগণ্য মনে ক'রে উচ্চ প্রশংসা 
ক'রে ছাপিয়েছেন। কেউ আবার “যদ্ৃষ্টং তচ্ছাপিতং সম্পাদকে দোষে নাস্তি' 
ব'লে গাষেনের এবং লিপিকরের প্রকট প্রমাদে পূর্ণ পু'থি অবিকৃতই ছাপিয়েছেন। 
দৃষ্টান্ত দিতে গিষে বলা যাষ, স্বৰ্গত ডঃ" দীনেশচন্দ্র সেন ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
- দামিন্তার নিকটবর্তী স্থানে মুকুন্দরামের বংশধরদের একজনের কাছ থেকে একটি পুঁথি 
পেয়ে তা নকল করিয়ে ছাপান এবং মনে করেন এইটিই আদর্শ পু'থি। কিন্তু এ সঙ্গে 
বর্ধমান-মেদিনীপুর অঞ্চলের অন্য দুএকটি পুর!তন পুঁথি ষদি তারা মিলিয়ে দেখতেন 
তাহ'লে নিশ্চয়ই বুঝতেন ষে নানা স্থানের অপেক্ষাকৃত যুক্তিসংগত এবং সুবোধ্য পঠি 
এ পুধিগুলিতেই মিলছে । ঠিক দামিন্যাষ প্রাপ্ত পুথিতে নয়। দামিন্তা বা কাইতি 
গ্রাম কবির জন্মভূমি ও নিকটবর্তী স্থান হলেও সেখানকার প্রাপ্ত পুধিতেই ষে আদর্শ 
পঠি রক্ষিত হয়েছে এমন মনে করা ভ্রমাত্মক | মৃকুন্দরাম তো পুথি লিখেছিলেন 
ঘাটাল অঞ্চলের নিকটবর্তা আরড়ায়। তন্ত অন্থলিপি তন্ত অস্থুলিপি হতে হতে 
গায়েনের পর গায়েনেরা গান করতে করতে একশ’ বছবের মধ্যেই নানান্‌ পাঠবিকৃতি 
প্রচলিত হতে আরম্ভ করেছে। মুকুন্দরাষের পুত্র পৌত্রেরা ধারা আরড়া থেকে 
দামিন্তায় কিরে গিষে স্থাধীভাবে বসবাস করেছিলেন তাঁরা যে এখনকার বৈজ্ঞানিক ও 
সারস্বত বুদ্ধি নিষে কবির নিজরচনা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন এমন 
অন্ুমানও সম্ভব নয়। তবু একথা বলা ষায় বে শ্রদ্ধে্ন দীনেশবাবুর এ সংস্করণ 
তখনকার প্রচলিত ও কল্পিত ও নবীকৃত পাঠযুক্ত বঙ্গবাসী সংস্করণ থেকে ঢের বেশি 
মূলের কাছাকাছি । 

চণ্ডীমঙ্গলের একটি পু'থিকে আদর্শ ধ'রে অস্ত দু'টি পির পাঠ মিষিষে একটি 
আদর্শ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ করা হর ইং ১৯৫০-৫২ সালে ডঃ শ্রীক্মার 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশঘের সম্পাদনায। এতে কালকেতুর . 
কাহিনী পর্যন্ত প্রথম ভাগ মাত্র মুদ্ৰিত ও প্রকাশিত হয়। বস্তুত: এটিই হ'ল প্রথম 
সেই উদ্যোগ যাতে একাধিক পু খির প1ঠ মিলিরে, এবং পাঠান্তর সন্গিবেশ ক'রে সত্য 
সংরক্ষণের বিষয়ে অপেক্ষাকৃত আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে! কিন্তু তা হ'লেও সমস্তার 
সমাধানের নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব হয়নি । তার কারণ, এ সংস্করণে পুরাতন পুথি 
একথানিও অবলঘ্বিত হয়নি। তা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত পুঁধির পরামর্শের 
প্রয়োজনীয়তাও এ সংস্করণে বিবেচিত হয়নি। অবশ্ত অপেক্ষাকৃত পুরাতন পু থিতেই 
যে অপেক্ষাকৃত নবীন পু খির তুলনায় আদর্শ পাঠ পাওয়া যাবে এমন কোনো কথা 
নেই । কারণ, এমনও হতে পারে যে নবীন পুখিটি যার অনুলিপি, সেশপু থিতে হয়ত 


মুকুন্দরামের কাব্যের পাঠভেদ-চিস্তা ূ ১৫১ 


আদর্শ পাঠ বছল-পরিমাণে রক্ষিতই ছিল। . এরকম ক্ষেত্রে. বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ 
-কয়েকখানি পুঁথির পাঠ তুলনামূলক ভাবে বিচার ক'রে যুক্তিসংগত আদর্শে পৌছানো 
ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই প্রসঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম 
দিককার সম্ভাব্য ভাষারূপের দিকটিও লক্ষ্য করতে হবে। কঃ বিশ্ববিস্তালয় মুদ্রিত 
কালকেতু-উপাখ্যান মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ঝলে বিবেচিত হ'লেও এতে যে-সব 
অসংগতির সন্মুখীন হওয়া গেছে তা তুলে ধরার প্রয়োজন অঙ্থৃভব করছি। বলা 
বাহুল্য, অন্যান্য নির্ভরযোগ্য পু খিদৃষ্টেই আমরা এই সব অসংগতি ধরতে পারছি 
' (ক) আখ্যান বর্ণনগত অসংগতি £ 

দেবতা-বন্দনার পারম্পর্য বিভিন্ন পুঁখিতে বিভিন্ন প্রকার । মহাদেব-বন্দনা বেশ 
কয়েকটি পুরাতন পুঁখিতেই নাই । শুকদেব-বন্দনা পর্যালোচিত দশটি পুঁধির মধ্যে 
কোনোটিতেই দেখা গেলনা। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণেও দেখি এটি মুদ্রিত বঙ্গবাসী সংস্করণ 
থেকে সমাহত। চত্তী-বন্দনী ( ‘বিদ্ন বিনাশিনী' বা ‘বন্দো পিণাঁকিনী” বা “বিন্দু- . 
বিলাসিনী’) অংশটি অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য পুঁখিতেই দৈবকীনন্দনের ভপিতায় 
রয়েছে । এটি রচনাংশেও খুব দুর্বল । 


মুকুন্দরাষের আত্মপরিচয় বা গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ কেনো পুঁখিতে প্রারস্তেই 
বর্ণিত, কোনো পু থিতে দেবতা-বন্দনার পরে, কোনো কোনে! পুঁথিতে আবার এই 
, অংশ অবিষ্যমান। অগ্থমান হয়, বর্ণনটি মিথ্যা নয়, কিন্তু পালাগায়েনেরা কোথাও 
কোথাও এটি অবান্তর বোধে বর্জন করেছিলেন । আবার দামিস্তা গ্রামের বর্ণনমূলক 
' আত্মপরিচয়ের অপর একটি অংশ নির্ভরযোগ্য. কোনো পু'থিতেই পাওয়া যায়নি। 
এতে প্রদত্ত বংশ-পরিচয় কবির ভণিতায় প্রদত্ত আঁত্মবিবরণের কিছু বিরোধীও । 

দেব-থণ্ড অংশের সভীর দেহত্যাগে মাতা গ্রস্থতির বিলাপ (ত্রিপদী) কয়েকটি 
পুরাতন পুথিতেই রয়েছে । বিশ্ববিষ্ঠালয় সংস্করণে ওটি পাঠাস্তরে স্থানলাভ করেছে । 
তেমনি দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের পর ব্রন! কর্তৃক শিবের স্তব অংশটি এ সব পুথিতে পাওয়া 
গেলেও এখানে পাঠাস্তরে সন্গিবেশিত। আবার পাঠাস্তরে গ্রথিত বিষয়ের সঙ্গে 
আংশিক মিল আছে এমন অবস্থায় কেবল অমিল অংশটির গ্রহণ ঘটনার দিক থেকে, 
যুক্তিযুক্ত কিনা তা বিচার করা হয় নি। 'প্রস্থতির খেদ' বিবর্ণমূলক ত্রিপদী অংশটি 
কাব্যাংশে মন্দ নয় এবং কয়েকটি পুরাতন ও প্রামাণিক পুঁথিতেই রয়েছে, এখানে এটি 
পাঠান্তরে সংঘোজিত। দক্ষষজ্ঞ ভঙ্গের পর বণিত ব্রহ্মা কর্তৃক শিবের স্তব বিষয়েও 
একই কথা বলা যায়। গণেশের জন্ম এবং গণেশের গজমুণ্ড প্রাপ্তি বিষয়ে লৌকিক 
এবং পৌরাণিক ছু'রকম উপাখ্যান দেখা যায়। মুকুন্সরাম এর মধ্যে লৌকিক 
আখ্যানটিকেই গ্রহণ ক'রে থাকবেন। তবু এই আখ্যানের বর্ণনায় কিছু কপি-ছাড় 
হয়ে গেছে ব'লে মনে হয়। উক্ত দেব্তা-ণ্ডে পার্বতীর আত্মপুজা-প্রচার স্থচনাংশে 
"“নীলাহ্বরে শাপ দিয়া যদি লহ ক্ষিতি” প্রভৃতি বর্ণনা একাধিক বার গ্রধিত হয়েছে। 
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তা ছাড়া এ অংশের কেক স্থানেই প্রসঙ্গের যৌক্তিকতা নাই। ফলে বোঝা যায় 
অমুস্থত পুঁবির পাঠ সর্বাংশে ঠিক নয়। . 

ছদ্মবেণিনী চণ্তীকে শ্বগৃহে দেখার পর ফুল্পরা তাকে ফিরে যাওয়ার উপদেশ দেয় ও 
এই প্রসঙ্গে রামাষণের সীতাবর্জনের কাহিনীর উল্লেখ করে। এটি প্রাসন্দিক ও 
স্বাভাবিক । কিন্তু সেই সঙ্গে ফুন্্ররার 'পুনর্বার উপদেশ” এবং পৌরাণিক কাহিনীর 
বিস্তৃত উল্লেখ স্বাভাবিক নয়। বস্তুত: এই অংশ আমাদের অবলঘিত কয়েকটি 
পু িতে নেই। মূল বারমান্তার বর্ণনার-কথার পরে আসছি। এ বারমা্তা বর্ণনার 
অন্তে দেখছি “আশ্বাস করিয়া তারে বলেন ভারতী” এবং ঠিক তারপরেই রয়েছে 
‘কান্দিতে কান্দিতে রামা গোলাহাট চলে" । এই পারম্পর্ধ যুক্তিহীন। বরঞ্চ পূর্ববর্ণিত 
“হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ বীরববে* প্রভৃতির পরই ফুল্পরার গোলাহাট গমন যৌক্তিক 
হয। অন্য দুটি পু ধিতে মেইরকম্‌ই দেখছি | এর পর রামাঁয়ণের বিষষ উল্লেখ ক'রে 
ফুললরাব কালকেতুকে উপদেশ দানও অর্থহীন । কারণ, কালকেতু নিজেই এ সব উল্লেখ 
ক'রে চণ্ডীকে তার গৃহে অবস্থান থেকে নিবৃত্ত করতে চাইছে এই সব স্থানে পুথিতে 
পুঁধিতে পাঠবিভ্রাটও কম নয়। স্থতরাং যে-পাঠ যুক্তিসংগত তাই গ্রহণীষ। চণ্ডীব 
নিজমুখে শতনাম কথন অংশটিও আদর্শ পুঁঘিগুলিতে আমরা পাইনি। অনুরোধে 
মহিষমর্দিনীর রূপধারণ সর্বত্রই বর্ধিত। 

(থ) বৰ্ণন বিষয়ে ক্রমেব বিপর্ধঘ £ 

পবারেই হোক আর ত্রিপদীতেই হোক, বেখানে ঠিক কাহিনীর স্থত্র তেমন প্রকট 
নয় এমন ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বন্দনা, ব্ূপবর্ণনা, বৃক্ষলতা পশুপক্ষীর বর্ণনা অথব! যেখানে 
বেশ কিছুদূর পর্যন্ত একটানা বক্তব্য রয়েছে কোনো বক্তার, সে সব ক্ষেত্রে প্লোকগুলিব 
স্থানবিপর্যয় ঘটেছে । গায়কদের অসাবধানতার জন্যেই এমন ঘটেছে মনে করা 
যার। সেক্ষেত্রে বর্ণনা-সংগতি রক্ষিত হয়, আর্থিক ক্রমের বিপর্যয় না ঘটে, 
তুলনামূলক বিচার ক'রে এমন পথই আমাদের বেছে নিতে হবে। দু'একটি. দৃষ্টান্ত 
দেওয়া হচ্ছে । ৰ | 

আদি দেবীর বর্ণনা (পৃঃ ৩৬) । এর দশটি শ্লোকে প্রথমে সাধারণ ভাবে 
দেহজ্যোতি ও সাধারণ রূপবর্ণনা দিযে পরে পদ, নৃপুর, গতি, মধ্যদেশ, বক্ষস্থল, ক, 
মুখম্গ্ুলের প্রত্যঙ্গগুলির বৰ্ণন দেওয়া হয়েছে। কিন্ত মুদ্রিত পু'থিতে ক্রম ঠিক নেই । 
কৰি নিশ্চয়ই পায়ের বর্ণনা দিযেই মুখের, তার পর মধ্যদেশের, পরে আবার মুখের 
এমন ওলট-পালট করেননি । পুধিগুলিতেও এরকম বিভ্রাট লক্ষ্য করা ষাচ্ছে। 
দক্ষের শিবনিন্দা অংশ (পৃঃ ৪৭ )। এখানে শ্লোকের অর্ধাংশেরও, স্থান-বিপর্ধয় 
দেখছি! মুপ্রিত গ্রস্থে-ন/হি জানি আৰিনৃূল+ আমি ছার মন্দমমতি। একটি 
পুধিতে ‘নাহি জনি আদিমূল+-ভূষণ হাড়ের মালা” আবার ‘চাহিতে চাহিতে ভাল+ 
আমি ছার মন্দ বুদ্ধি! এ রকম অন্তান্ত ক্ষেত্রেও। ফলে বর্ণনের অর্থসংগতির দিকে 
সম্পাদকের দৃষ্টি না রাখলেই নয়। “শংকরের ভিক্ষা? অংশে (পৃঃ ১১৩) "জগতের 
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ঈশ্বর ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘর” এর পরেই শিবের বেশবাস বদিত। অথচ এ 
অংশের পর “ফিরয়ে উজান ভাটি চৌদ্দিকে কোচের বাটি” প্রভৃতির বিন্তাসই 
সংগতিপূর্ণ। অন্ত পু'থিতে তাই আছে। গৌরীকে শিব-প্রদত্ত রন্কনের তালিকা 
নিয়ে পু খিতে পু'থিতে খুবই বিভ্রাট ঘটেছে । এতে যেমন রম্কনের বিভিন্ন “পদ” নিষে 
ওলট-পালট হয়েছে, তেমনি গায়ক নিজের পছন্দমত দু'একটি অতিরিক্ত “পদ” 
প্রক্ষেপ করেছেন। প্রথমে তিক্ত তারপর শ্ুকৃতা, এ পর্যন্ত সব পুঁঘিতেই ঠিক আছে। 
কোনো কোনো পু'থিতে এবং মুত্রিত পুস্তকেও শাক, ডাল, মাছ এবং ঘণ্টের পারম্পর্য 
রক্ষিত হয়নি। যদিচ পায়েসের বিষয় সর্বত্র শেষেই রয়েছে'। ফুল্পরার বারমান্তা 
অংশে একটা মৌলিক বিভ্রাট দেখছি। কয়েকটি প্রাচীনতর এবং ভালো পুঁথিতেই 
বারমাস্তার প্রারস্ত দেওয়া হয়েছে আষাঢ় থেকে, বৈশাখ থেকে নয। আগেকার 
জমিদারি ব্যবস্থায় অমিজম। বন্দোবন্তের হিসাব ধরা হ'ত আষাঢ় থেকে। সেই 
অমুসারেই আষাঢ় প্রারস্ত কিনা কে জানে। খুক্পনার বারমাসের দুঃখকথার সঙ্গে 
ফুল্পরার বিবরণের মিশ্রণ ঘটেছে প্রায় সর্বত্র । “জা ভান কৃশাণু শীতের পরিত্রাণ” 
অথবা! “তৈল তুলা! তনূনপাৎ” প্রভৃতি সংস্কৃত কথা ফুল্পরার মুখে মুকুন্দবাম বসাবেন এ 
অপস্তব। এ ছাড়া অগ্রহায়ণ-পৌষ, ফান্তন-চৈত্র, শ্রাবণ-ভাত্ প্রভৃতির বর্ণনা মধ্যেও ওলট- 
পালটের কিছু কিছু পরিচয় দেখা যাচ্ছে 

(গ) প্ৰক্ষেপ বা অতিরিক্ত গ্রস্থন ঃ 

পালাগায়কেরা মূল মুকুন্দরামের রচনায় রা EE 
করিয়েছেন এর নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বেই দু'একটি বিষষের উল্লেখ করা 
হয়েছে । কবির মূল রচনা ঘে তারা বর্জন করেননি এমন নয়, তবে তার পরিচয় 
্বল্প। পল্পবিত করার দিকেই গায়েনদের আগ্রহ সমধিক । বিশ্ববিগ্ালষের মুদ্রিত 
- পু'থিতে যে “মহাদেব-বন্দন” পাচ্ছি, আমাদের পর্যালোচিত দশটি পু'থির মধ্যে 
সাঁতটিতে তা নেই । ১৭০০ খ্রীস্টান্বে অন্ুলিখিত মেদিনীপুর অঞ্চলের পু থিতেও 
নেই। রচনাটি ভাল ক'রে লক্ষ্য করুন, দুর্বলতার ছাপ পাওয়া যাবে নানা স্থানেই, 
যা অন্যান্য বন্দনার ক্ষেত্রে নেই। বঙ্গবাসী সংস্করণে একেবারে পৃথক্‌ মহাদেব-বন্দনা 
পাওয়া যাচ্ছে, যা আর কোথাও দেখা যায় না! চণ্তী-বন্দনার (পৃঃ ১৫) কথা পূর্বেই 
বলেছি। এ “বিশ্ববিনাশিনী*.বা “বিন্দু-বিলাসিনী” প্রভৃতি রচনাটি বিষ্ণুপুর, পাত্র- 
সায়ের, এবং আরও ছু'খানি পুঁথিতে দৈবকী নন্দনের ভণিতায় বয়েছে। স্থবে 
উড়িস্তার (মেদিনীপুর অঞ্চল ) ১৭০০ খ্রীঃ এর পুঁথিতে এটি নেই। বন্দনাটির রচনায় 
রয়েছে নানান্‌ অসংগতি । “তালমান গানে উরহ্‌ গায়নে” এরকম উক্তি স্পষ্টতই 
গায়কের প্রার্থনা।, অনুরূপ ভাবে “সরস্বতী বন্দনার* “হাতে নৈয়া পত্রমপী/আপনি 
কলমে বপসি/ষে বা লিখ যে বোল বানান / নাহি জানি কৌতুকে | অম্বিকা মুকুন্দমুখে] 
আপন সংগীত রস গান” এই অংশটি সম্পর্কেও আমরা সন্দিষ্ঠ। যে ক'টি পুঁখিতে 
এটি আছে, সে ক'টিতে পাঠভেদ বিচিত্র। তা ছাড়। এটি কবির কবিত্লাভ অংশে 

শু 


চি 
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বর্ণিত "হাথে লৈয়া পত্রমসী আপনি কলমে বসি*_প্রভৃতির পুনরাবৃত্তি মাত্র 
“্তুরুদেব-বন্দনা” একমাত্র বন্গবাসী সংস্করণ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। 
দিগংবন্দনা বা আট দিকের বিভিন্ন মন্দির ও দেবতার বন্দনা অংশ যে মুকুন্দরামের 
স্বকীয় রচনা সে বিষয়ে আমাদের প্রথমে সংশয় ছিল, পরে সংশয়ের কারণ নেই 
দেখছি। কিন্তু এর মধ্যে গাঁয়কের প্রক্ষেপও যথেষ্ট । মুল রচনার কিছু কাট ছাটও 
করা হয়েছে যেন! শ্রেষাংশে যেখানে. গায়েনের আসরের এবং নায়েকের (যিনি 
পূজা, গাজন ও গান করান) পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হচ্ছে এবং এমন কথাও 
রয়েছে যে “্ৰগুবত হইয়া বন্দি শ্রীকবিকঙ্কণ” তা যে মুকুন্দরামের রচনা হতে পারে 
এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না! । করেকটি পুথি তুলনামূলকভাবে আলোচনা 
করলে দেখা যায় নারীদের পতিনিন্দা বর্ণনার অংশে কবি প্রত্যেক ক্ষেত্রে চার-চারটি 
চরণ ব্যবহার ক'রে গোদা পতি, দস্তহীন পতি, কালা পতি প্রভৃতির বর্ণন৷ দিয়েছেন । 
চার পঙক্তির অতিরিক্ত বর্ণনা, যেমন অন্ধপতির ক্ষেত্রে "অন্ধমূনির মত মোর গেল 
সর্বকাল/জলপাত্র বল্যা কানা তুল্যাছে বিড়াল”--এক্ূপ বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে 
হয়। তেমনি_-“আর সখী বলে মোর বাঘুড়িযা স্বামী” প্রভৃতি পঙ্ক্তির হীন রচনা! 
মুদুন্দরামের হতে পারে না। আবার তেমনি ব্খিবিগ্ভালয সংস্করণে “পোএর পো. 
হইয়াছে নাতির হয়্যাছে ঝি” প্রভৃতি এক বৃদ্ধার বর্ণনার কোনো পূর্ব সুত্র নাই। অন্ত 
পুঁথিতে দেখছি--"আধ্যর মিশালে বুড়ী নানা কাচ কাচে” প্রভৃতি স্ত্র রয়েছে। 
বিশ্ববি্তালয় সংস্করণে এই সুত্র বাদ পড়েছে । এই পতিনিন্দার পরে এবং হরগৌরীর 
বিবাহের পূর্বে রিশ্ববিস্তালয়ের ২৩৭৫ (এটি বেশ প্রামাণিক পুঁথি ) এবং ৪৯১০ (এটিও 
মন্দ নয়) পুথিতে মহাদেবের শিশুরূপে উমার সঙ্গে মিলনের একটি বর্ণনা রয়েছে! 
বর্ণনা মন্দ নয়, তবে একটি পঙ্ক্কিতে স্থল আদিরসের বিষয় রয়েছে । এটি 
নিয়ে আমরা সংশয়ের মধ্যে রয়েছি । কলিঙ্ত্রে দেবীর পূজা বর্ণনার একাংশে ভণিতার 
, পর পূর্বাপর সংষোগহীন “পুজার দক্ষিণা দিল হেম শততোলা? প্রভৃতি চার চরণের + 
ব্রাক্মণমহিমা কীর্তন গ্যোতক অংশ আমরা প্রামাণিক সব পুঁথিগুলিতে পাচ্ছি না। এর 
পরে “পথে যাইতে চণ্ডীর পাইল দবশন/কেশরী শাদু'ল গণ্ডা তরঙ্গ বারণ” প্রভৃতি 
“পশুগণকে ব্রদান ব্যাপারের স্বাভাবিক ও নংগত প্রারভ্ত ব'লে আমাদের মনে হয়েছে । 
আমরা পূর্বেই বলেছি-নীলাম্বরকে শাস দেওবার বর্ণনা্_“ঘদি মহী ইচ্ছা করে 
ইন্দ্রের কুমার” প্রভৃতি পড্ক্তিগুলি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে ১৩৭ পৃষ্ঠা এবং ১৪ পৃষ্ঠা 
ছু'জায়গাতেই দেওয়া হয়েছে। আসলে দ্বিতীয় স্থানে এ বর্ণনা পুনরায় না 
দিলে পরবর্তা অধ্যায়ের যোগসম্পর্ক থাকে না । একটা গোলমাল কোথাও নিশ্চয়ই 
হয়েছে । আবার দেখুন, ১৮৯৯১ পৃষ্ঠার সিংহের নিকটে পশুগণের নিবেদন ও 
সিংহের নিকটে বাধিনীর আবেদন প্রভৃতি অংশের বক্তব্য ও ভাষা কবি-বর্ধিত ও 
বিখ্যাত পশ্ুগণের মাস্গষের মত আক্ষেপের বর্ণনার অংশের সঙ্গে প্রায এক । এখানেও 
একটা গোলমাল হয়েছে নিশ্চযই। কারণ, একই কথার পুনরাবৃত্তি মূকুন্দরাম করবেন 


_ খুকুনরামের কাঁব্যের পাঠভেদ-চিন্তা! ১৫৫ 
এমনমনে হয় না। সব মিলিয়ে দেখতে হবে পশ্তদের অভয়দান অংশে বিশ্ববিষ্ঞালয় 
পাঠে (৪8০০'বা (খ) পুথি থেকে) একটি দীর্ঘ "অতিরিক্ত* অংশ যোজনা করা! হয়েছে। 
* এর প্রয়োজন ছিল না, কারণ, এতেও পশুদের বিখ্যাত আক্ষেপ অংশকেই বিস্তৃত" 
করা হয়েছে । ২২১ পৃষ্ঠার ভগবতীর,মৃগীক্ষপ ধারণ’ অংশটির বর্ণনা ২৩৭৫, ৪৯৬৯ ' 
প্রভৃতি পুঁধিতে উপেক্ষিত। আবার এ বর্ণনার মধ্যেকার “মহিষ চিক্ষুর জন্ত শুস্ত 
নিশুস্ত” প্রস্তুতি পরবর্তী গোধিকারূপে বন্দী দেবীর আক্ষেপের অংশে কোনো কোনো 
পুঁথিতে রয়েছে ৷ -একটা মেশামিশি নিশ্চয়ই হয়েছে । 

(ঘ) শ্রোকান্তর্গত পাঠভেদ £ 

"এর সংখ্যা প্রচুর এবং তার অনেকগুলিই সংগত |. যেমন রা অংশে 
“আসি দেব পুরন্দরে স্থানে "আদিদেব পুরন্দরে*। প্রচৈতন্ত বন্দনা অংশে “সঙ্গে 
প্রভু নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দ-কন্দ” স্থানে “সঙ্গে শিশ্য নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দ স্বন্ধ” ৷ 
শ্রীচেতন্যের পারিষদ প্রসঙ্গে “রাম লক্ষ্মী গদাধর গৌরী বাস্থ পুরন্দর” প্রভৃতির “রামু” 
প্রায় অর্থহীন হওয়াব “ব।মে লক্ষ্মী গদাধর”ই বোধ হয সংগত, যদিও “বামে” কোথাও 
পাচ্ছিনা, আবার লক্ষ্মী স্থানে “লক্ষ্মন”ও রয়েছে । এ পাঠ হতে পারে না। কিন্তু বঙ্গবাসী 
সংস্করণের “রামকৃষ্ণ গদাধর* পাঠে একেবারে ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণকে চৈতন্তের পারিষদ 
করা হয়েছে! অবশ্য আদর্শ পূ থির কাছাকাছি ব'লে যাকে মনে করুছি, সেই ২৩৭৫এ 
“সঙ্গে লক্ষ্মী গদাধর” ৷ ওঁ অংশে “গলে দোলে নামডোর” পাঠই ঠিক, *প্রেমডোর* 
নয়, কারণ মহাপ্রভু নামের সংখ্যা ঠিক রাখার জন্ত' একটি দড়ি গ্রস্থিবদ্ধ ক'রে কখনও 
কোমরে কখনও গলায় ধারণ করতেন। প্রার্থনা” অংশে “লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ/- 
না জানি সংগীত পন্থ” স্থানে আমাদের নির্বাচিত পু থিগুলিতে “নহি সংগীতের পন্থ" 
রয়েছে । এ অংশে একটি শ্লোকে- “বাসনা” শব্দের সঙ্গে “বাসনা” শব্দেরই মিল করা 
হয়েছে । - দেখা যায়, শ্লোকের প্রথমার্ধট ভুল পাঠ। *ডিহিদার মাসুদ শরীফ” স্থানে 
পাঠাস্তর পাচ্ছি "থিলাত -পাইল” অথবা “বিলাত / পাইল”। এর মধ্যে 
দ্বিতীয়টি অর্থহীন এবং লিপিকর প্রমাদ। “বিলাত পাইল” পাঠ ১৭০০ গরীষ্টাব্দের 
'সথবে উড়িস্যায় লিখিত পু'থিতেও পাই। তা ছাড়া “পেয়াদা সবার পাচ্ছে স্থানে এ 
পু থিতে এবং অন্যত্র পাই “জানদার সভার পাছে”। এই পাঠগুলিই আমরা গ্রহণ 
করছি। বলা বাছল্য_“রাজা হৈল মহম্মদ সরীপ” এমন, পাঠ আমরা কোথাও দেখছি 


না।. এ অংশেই পন রাজা মানসিংহ বিষুপদাসুজ ভূ, স্থানে. “বিষ্ণু পদে লহে টা 


.. ভৃঙ্গ” “লল তৃদ” “নব তৃদ* পাঠ দেখা যায়। বস্তুতঃ “বিষিদাঘুভূদ* পাঠ নিতান্ত 
. আধুনিক পুঁধির | “বিষ্ণুপদে নব-ভূঙ্”্ই সমীচীন ৷ এর অবাস্তরু কারণ এঁতিহাসিক | 
১৫৯৪ শ্রষ্টাব্দে মানসিংহ ( “রাজা” নামেই প্রসিদ্ধ ) উড়িয্তা জয় ক'রে জগন্নাথ ক্ষেত্রে 
বেশ কিছুদিন যাপন ক'রে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন, তাই - প্রশাসকক্পী 
“নবতৃঙ্গ”। “নৈবেদ্য শালুকপোড়া” এ কখনও হতে পারে? পোড়া জিনিস” কেউ 
“নৈবেতে দেয়? ভিন্ন পাঠ হ’ল “গোড়া” এবং “নাড়া”।. "আমরা দ্বিতীয় এবং 


সি 


১৫৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


সংখ্যাগরিষ্ঠ “শালুক নাড়া”ই গ্রহণ করতে চাই। গন্ধার চারটি পৌরাণিক ধারার 
বর্ণনায়--“দিতা ভদ্রা বন্ধু নাম”_এর মধ্যে “বস্কু” সন্দিঞ্ধ ! অন্য পাঠ পাই “রাঙ্গা” 
“বিন্দু” প্রভৃতি । বক্ষু (023) হবে কি? দক্ষের শিবনিন্দাষ শিবের বর্ণনার মধ্যে 
“যক্ষ রক্ষ প্রেত ভূত” পাঠে “রক্ষ” অর্থহীন । আদর্শ পুখিগুলিতে “দানা” | দক্ষ- 
যজ্ঞে পার্ধতীর পিতৃগৃহে যাওয়ার প্রার্থনার প্রারস্ভেই “এমন বলিয়া--ধরে শিবের চরণ” 
ইত্যাদি সহসা চরণে-ধরার চিত্র স্থসমঞ্$স নব । আদর্শ পুঁথিগুলিতে এই অংশ নেইও। 

“সুথস্য বাকুড়া রায়” “সুমন্গল সুত্র -করে* “সভায়” ইত্যাদির “সু”গুলি অন্তত্র 
নেই। এগুলি আধুনিক পুধির। আধুনিকে মনে করা হয়েছে যে ছন্দঃপতন হচ্ছে, 
'বুঝি। এরকম এক অক্ষর বাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষেত্র আধুনিক পুঁথির অন্যত্রও নানা 
ভাবে দৃষ্ট হচ্ছে। সে সব ক্ষেত্রে যে, সে, ত, এরকম অক্ষর বসিয়ে নেওয়া হয়েছে। 
আসলে দেখা যায়, ছন্দ অক্ষরবৃত্ত হলেও ফোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কবি তখনকার এবং 
পূর্বেকার রীতি অনুযায়ী যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে যৌগিক অক্ষরটিকে স্বচ্ছন্দে দু’ মাত্রারই 
গ্রহণ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে স্ুবিধেমত। তখনও অক্ষরের মাত্রামূল্য নিশ্চিত হয়ে 
পড়েনি। আরও দেখা যায়, লইয়া, দেখিয়া, করিয়াছি প্রভৃতি শব্দের “ইয়া” প্রয়োজন 
মত দু'মাত্রার অথবা এক মাত্রার গ্রহণ করেছেন কবি। তখনকার অক্ষরের মাত্রামূল্য 
এইসব ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপক ছিল বলেই এরকম ঘটেছে। এখনও দু*চারটি ক্ষেত্রে স্থিতি- 
স্থাপকতার প্রভাব দেখা যা, যদিচ অবকাশ অপেক্ষাকৃত স্বপ্ন হয়ে এসেছে। 

এখানে গৌরীর ক্রোধের অংশে “সক্রোধে হইয়া বাম!” স্থানে আদর্শ পুঁখিগুলিতে 
সর্বত্র "সভারে হইয়া বামা” পাঠ পাই। এটিই ঠিক, কারণ, পূর্বেকার শব্েই 
“কোপবতী"* ব্যবহার করা হয়েছে। মুকুন্দরামের মত কবি একই কথা ঘন ঘন 
বলবেন এমন হতে পারে না! প্তপস্তা করেন গৌরী শিব পদ আশে | আহার 
টুটিল গৌরীর দিবসে দিবসে” এরকম স্থানে “আহার টুট্যাল মাতা” এই 
কর্তৃবাচ্যের ব্যবহারই যথাযথ এবং পুঁখিগুলিতেও তাই। নৃসিংহ রূপের বর্ণনায় 
“লিখিল নৃমিংহ তন্থ অভিনব চন্দ্র ভা” এস্থলে “লিখে নরসিংহ তন্ন অভিন্ন চন্দ্র ভা" 
এরকম উন্নত পাঠই অন্রত্র পাওয়া যাচ্ছে । ফুল্পরার বারমাস্তা অংশে “ধুলি ভয়ে নাহি 
মেলি শয়নে নয়ন” স্থলে পাঠান্তর হ'ল “নয়নে নয়ন” এবং “অধর নয়ন” তৃতীয় 
পাঠটিই যদিচ সর্বাঙ্গ সুন্দর, তবু হয়ত আমাদের দ্বিতীয় পাঠটিই নিতে হবে, কারণ, 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা ৷ “অধর নয়ন” মেলি না, বল্লে ফুল্পরার সংকোচের কারণ থাকতে 
পারে না, কারণ সে অন্ত নারীর কাছেই বলছে। একটি শব্দের পাঠ নিয়ে পুঁখিতে 
পুথিতে মতান্তর | “পগদ্দা বড় আধ্ধিয়ালী সদাই পাড়য়ে গালি” এই অংশের 
"আফিষালী” স্থানে "আয়া্জলী” “আইঞলী” “্মায়াঞ্ধনী” "মায়াজালী” প্রস্ততি । সবই 
অর্থহীন। ১৭০০ গ্রীষ্টাব্দের এ পু ঘিতে পেলাম "অঙ্গজালী” অর্থাৎ “গা-জালানী” এবং 
এইটিই অপেক্ষার্কৃত সমীচীন পাঠ কজে এখনও মনে করা যাচ্ছে। কালকেতুর 
সঙ্গে কলিঙ্গরাজের দ্বিতীয় যুদ্ধের বর্ণনায় প্রচলিত পাঠ হ’ল “বীর লুকাইল 


গুকুন্দরামের কাব্যের পাঠভেদ-চিন্তা . ১৫৭ 


ধান্ত ঘরে”। এতদিন আমরা এর অসমীচীনতা টের পাইনি। পেলাম, যখন 
দেখলাম আদর্শ পুঁথিগুলিতে রয়েছে “ধন ঘরে”। অন্তঃপুরের কাছে ধান্ত গৃহ থাকতে 
পারে নী। এইভাবে সন্দেহ সংশয় স্থলে পাঠের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সমীচীনতা 
অর্থাৎ অর্থসংগতি প্রভৃতি বিচার ক'রে তবেই ঠিক পাঠ নির্ধারণ করতে হবে আর 
একটি মাত্র পুধিকে আদর্শ ধ'রে প্রধানভাবে তারই উপর নির্ভর করা অনুচিত হবে। 

(ড) ভাষাঃ ু 

আধুনিক পুঁথিগুলিতে আধুনিক ভাষার পরিচষ মিলছে, ষোড়শ শতাব্বীর নয়। 
যেমন কেনে, বেচে, শোনা, দিশ্ন, কৈহু, যেমন, তেমন, হবে প্রভৃতি । ঠিক পাঠ 
হবে__কিনে, বিচে, ষেমত, তেমত বা তেনমত, শুনে, আমি কৈনু স্থলে আমি কৈল, 
হবে স্থলে হইব প্রভৃতি ৷ 


. খুবই সংক্ষেপে আলোচনা সমাপ্ত করা হ'ল। পরিশেষে একটি বক্তব্য প্রকাশ 

না করলেই নয়। সম্প্রতি ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত এবং সাহিত্য অকাদেমি 
. প্রকাশিত কবিকন্কণের চণ্ডীমঙ্গল মুক্রিত হয়েছে দেখছি। আর দেখছি ডঃ সেন যে 
পুঁথিটির উপর প্রধানত; নির্ভর.করে মুদ্রিত গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন (বিশ্ববিষ্থালয়ের 
১০৮৬ সংখ্যক পুঁথি) তা আমরা সন্দিপ্ধ বোধে এক পাশে রেখে দিয়েছি । পুঁথিটির 
পুষ্পিকার পাতায় যগ্পি ১৭১৭-১৮ খ্রীন্টাব্দের তারিথ রয়েছে, মাঝের পাতাগুলির 
কাগজ এবং হত্তলিপি সবই আধুনিক এবং বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তাক্ষরও রয়েছে। 
আমাদের ধারণায় শেষ পাতাটি উক্ত পুঁির অবলদ্বিত মূল পুথিটির হতেও পারে। 
তৰু পু'থিটি সন্দিধ্ধ নিশ্চয়ই । কঃ বিশ্ববিদ্তালযের পুঁঘিশালায় ১৭** খ্ীস্টাব্দের 
অন্থলিখিত পু থিও রয়েছে ( যদিও তা থণ্ডিত ), আবার এরকম পুরানো হস্তাক্ষরের 
অন্ত পুঁথিও রয়েছে, যা পড়াই কষ্টকর । অথচ উক্ত ১০৮৬ সং পু'থির হস্তাক্ষরে 
কোথাও ছুর্বোধ্যতা নেই। তা সত্বেও আমরা এ পুঁথিটির পাঠও আমাদের অন্ত 
৯১০ খানি পুখির সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বিবেচনা করছি এবং এ বিষয়ে আমাদের 
সিদ্ধান্ত পরে জানাচ্ছি। 


বাংলা এম. এ. পাঠক্রমের বিবর্তন 
অ.কু.ব. 


' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের বাংল! পাঠক্রমের বিবর্তন সংক্ষেপে 
আলোচনা করিতে হইলে একটু পিছনে হঠিয়া যাইতে হইবে । 

১৯০২ সালে Indian Universities Commission এমন একটি প্রস্তাব 
অস্থমোদন করিয়াছিলেন যাহাকে পরবর্তীকালে ভারতীয় ভাষায় সর্বোচ্চ পরীক্ষা 
গ্রহণের ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। আজ আমরা 
মাতৃভাষায় এম. এ. ডিগ্রী লইয়া যে বিশেষ মর্ধাদা দাবী করিতেছি, তাহার প্রাথমিক 
প্রস্তাব প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে ইংরাজশাসনের দাপটের যুগেই স্বীকৃত হইয়াছিল, 
তাহা লক্ষ্য করা যাইবে । উক্ত কমিশনের প্রস্তাবক্রমে ভারতীয় ভাষ। বি. এ. 
পরীক্ষায় আবশ্যিক বলিয়া গৃহীত হইল, এবং আরও প্রস্তাব হইল যে, আর্থিক স্থ্রাহা 
হইলে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান প্রধান ভারতীষ ভাষায় এম. এ. পাঠ, পরীক্ষা ও 
ভিগ্রীদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যান্য বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ইহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া 
হইয়াছিল জানি না, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে ৯৯০৪ সাল হইতে প্রবেশিকা ও 
বি. এ. পরীক্ষা য় ছাত্র-ছাত্রীদের. মাতৃভাষাঁজ্ানেরও পরীক্ষা করা হইত । ' ১৯০৯-১২ 
সালের মধ্যে স্তর আশ্ততোষের প্রবর্তনায় দীনেশচন্দ্র সেন Special University 
Reader এবং Ramtanu Lahiri Fellow-রূপে আহৃত হইয়া বাংলা ভাষা ও 
»সাহিত্য সম্পর্কে ইংরেজীতে কবেকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই 
বক্তৃতাগুলি একত্রে সংগৃহীত হইযা কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় হইতে History 61 
Bengali Language and Literature নামে প্রকাশিত হয়। সেই সময় হইতে 
আশুতোষ ও দীনেশচন্দ্র ভবিষ্যতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালক্ে বাংলা ভাষায় এম. এ. 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। আশুতোষের উপদেশেই 
দীনেশচন্দ্র পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেঞগ্লি 
বিশ্ববিস্তালয় হইতে প্রকাশিত হয়। সেকালে স্বদেশপ্রেমের আবেগবশতঃ ভারতীয় 
ভাষার প্রতি শ্বাভাবিক কারণেই বাঙালীর মনে মমতা সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিছু 
কিছু ইঙ্গ-বঙ্গী ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলে প্রা সমস্ত শিক্ষিত ভারতবামী মাতৃ- 
ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বর্বশ্রেষ্ঠ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্ 
দেখিয়াছিলেন। ' 

১৯১৬ সালে সমাবর্তন উৎসবের ভাষণ হইতে দেখ! যাইতেছে যে, কর্তৃপক্ষ এই 
বৎসর প্রকান্ত ঘোষণা করেন_অত:পর অদূর ভবিষ্ততে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 
এম্‌. এ. পরীক্ষার অন্তভূক্তি হইবে । ১৯১৯ সালে ভারত সরকার ভারতীয় 


বাংলা এম. এ. পাঠিক্রমের বিবর্তন ১৫৪ 


ভাষা বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়ের প্রস্তাব অস্মোদন করিলেন, 
এবং এ বংস্র হইতে বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা ও অধ্যষনের সুচনা হইল। ১৯১৯ 
হইতে ১৯৩৯__বিশ বৎসর ধরিয়া বাংলা এম. এ-র পাঠক্রম প্রায় একই বৃত্তের 
মধ্যে আবৰ্তিত হইয়াছে । অবশ্য মাঝে মাঝে -প্রয়োজনান্গসারে তাহারই মধ্যে 
যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । 


১৯২০ সালে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়া গেল-_বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে . 


এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত হইল। সেদিনের শিক্ষিত ও স্বদ্দেশপ্রাণ বাঙালী নিশ্চষ এই 
ঘটনাকে। জাতীয়তা উদ্বোধনের আর একটি ধাপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল! সেকালের 
বাংল! এম. এ. পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে বাংলার সব প্রশ্নই ইরেজীতে উত্তর করিতে 
. পারিত। প্রতি প্রশ্নপত্রের শিরোদেশে এই ধরণের ইংরেজী রাংতামোড়া তক্মা 
আটা থাকিত £ “Unless otherwise specified, candidates may write their 


answers either in English or in their own Vernaculars.” তখন হযতো 


- প্রশ্নকর্তা মনে করিতেন ষে, বাংলা পরীক্ষাকে যথোচিত “আযাকাডেমিক ডিসিপ্নিনে'র 


অন্তর্ভুক্ত করিতে গেলে প্রশ্নের ভাষ। এবং উত্তরপত্রের ভাষা অবিকাংশ স্থলেই 
. ইংরেজী হওযা 'উচিত। তবে পরীক্ষার্থীর বাংলা জ্ঞানের পরীক্ষার জন্য কিছু অংশ 
ংলায় উত্তর করিতে নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্ত একালের কেহই, 
.বঙ্গভারতীর লতাবিতানে 'ইংরেজীর ঠেকনো? দেওয়া বোধহয় পছন্দ করিবেন না। 
তবে যেখানে পংক্তিভোজের আহ্বানই নাই, সেখানে আসন ও পাতা লইয়া অত 
খুঁত খুঁত না করাই ভালে! । 
১৯২০-২১ সালের বাংলা এম. এর পাঠক্রম মোটামুটি এইরূপ ছিল : 
প্রথম পত্র-_ 
মারি প্রাচীন যুগ হইতে ১৮৫০ সাল পর্বস্ত। 
বিশেষ যুগ__ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্য 


7 


নির্ধারিত গ্রন্থ £ 
(ক) দীনেশচন্দ্র সেন-_বন্দভাষা ও সাহিত্য 
(থ) রি 71315601506 Medieval Vaishnav 
Literature | 
(গ) দীনেশচন্দ্র সেন--971 Chaitanya and his Companions 
দ্বিতীয় পত্র | 
(ক) বঙ্সাহিত্য পরিচয়, ১ম ভাগ, নির্বাচিত অংশ (দীনেশচন্র 
সম্পাদিত ) 


(খ) ময়নামতীর গান _নলিনীকান্ত ভট্টশালী। সম্পাদিত (টাক! 
সাহিত্য পরিষদ ) 


১৬০. বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


তৃতীয় পত্র-_ 
(ক) চণীমগ্ুল- মুকন্দরাম চক্রবর্তী 
(খ) মেঘনাদবধ কাব্য--মধুস্থদন দত্ত 
চতুর্থ পত্ৰ 
(ক) বাংলা গণ্চরীতির বিবর্তন (১৮০০-১৮৫৭) 
(খ) বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব ( ১৮৫৭-১৮৮০ ) 
দ্বিতীয়-তৃতীয় পত্রে পাঠ্যগ্রন্থর উপর তিন-চতুর্থাংশ নম্বর এবং পাঠ্যবহিভূ্ত 
অংশের উপর এক-চতুর্থাংশ নম্বর থাকিত। 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্র--বিকল্প ভাষা ( Subsidiary Language ) 
সপ্তম পত্র মৌলিক ভাষা (পালি-প্রাক্ৃত ) 
অষ্টম পত্র - ভাষাতত্ব ও ব্যাকরণ 
প্রথম বৎসর ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩২, এ সংখ্যাও যথেষ্ট বিস্ময উদ্রেক করে। 
সেকালে বাংলা এম. এ. পাসের সঙ্গে অর্থকরী ব্যবস্থার কিছুমাত্র যোগ ছিল নাঁ, 
সুতরাং যাহার! বাংলায় এম. এ. পড়িতে আসিতেন, তাহারা নিতান্তই শ্রদ্ধা- 
ভালোবাসার খাতিরেই বাংলা বিভাগে প্রবেশ করিতেন, এবং নিশ্চিত জানিতেন, 
পরীক্ষা পাসের পর কপালে নিরম্ব একাদশী লেখা আছে। অবশ্য কোন কোন সতর্ক 
ছাত্র পরবর্তাকালের রুজিরোজগারের দিকে সাবধানী দৃষ্টি হানিয়া বাংলা পড়িবার 
সঙ্গে আইনটাও পড়িয়া রাখিতেন। বাণীর কৃপায় ঘাটতি পড়িলে এস 
কুলাইয়। যাইবে_ইহাই বোধহয় তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। ' | 
১৯২০ ও ১৯২১-_ছুই বৎসর প্রশ্নপত্রের সমস্তটাই ইংরেজীতে মুদ্রিত হইয়াছিল, 
১৯২২ সালে তৃতীয় পত্রের দ্বিতীয়ার্ধের প্রশ্নটি শুধু সসঙ্কোচে বাংলা ভাষায় করা 
হইয়াছিল। ১৯২০ সালের সমস্ত পরীক্ষার্থী নন-কলেজিয়েট রূপে পরীক্ষা 
দিয়্াছিলেন। ১৯২১ সাল হইতে পরীক্ষার্থীরা কলেজিয়েট ও নন-কলেজিয়েট; 
দুইভাগে, কিন্তু একই সময়ে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এখানে নিছক কৌতূহল নিবৃত্তির 
জন্য ১৯২০ সালের বাংলা এম. এ, পরীক্ষার প্রথম পত্রের রমা এর অবিকল 
উদ্ধত হইতেছে” 
- First Paper—Firet Half 
History of the Bengali Language and Literature. 
Examiner—Rai Bahadur Dr. Dinesh Chandra Sen, B. A., 
D. Litt. 
Unless otherwise specified, candidates may write their answers 
in English or in their own Vernaculars. 
Only Thrpe Questions to be Het ie ea the questions carry 
equal marks. 


বাংলা! এম. এ. পাঠক্রমের বিবর্তন ১৬১ 


1. Show how far our language and literature have been in- 
fluenced by the Islamic conquest. 

2. Trace the gradual growth of the Bengali metres from the 
earliest times down to the 18th. century. 

3. Give a brief account of the Yatras of the old school, with a 
critical réview of the works of the prominent yatrawalas. 

4. What are the striking literary features of the period dominated 
by the influence of the court of Krishna Chandra? Comment on 
their peculiar merits and defects. 

5. Clearly indicate the literary and religious evolution in Bengal 
brought about by the Pouranik Renaissance. 

6. Give a critical estimate of the poems of Ramprosad; Alwal 
and Nidhu Babu. 

এই প্রশ্নগুলির ইংরেজী ভাষার খোলস খুলিষা ফেলিলে দেখা যাইবে, একালের ডিগ্রী 
ক্লাসের সাহিত্যের ইতিহাসের পড়,বা ছাত্রকে ইহার চেয়ে অনেক বেশী জানিতে 
হয়__এম. এ-ব তো কথাই নাই। তাহাই স্বাভাবিক । বাংলা এম. এ. প্রবর্তনার 
অর্থশতান্বীর মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি, নতুন তথ্যের আবিষ্কার ও গবেষণা, 
আধুনিক সাহিত্যের বৈচিত্র্য ইত্যাদি ব্যাপারের জন্য একালের বি. এ-এম. এ. 
পরীক্ষায় বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনা অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছে। 
তথাপি ১৯২০ সালের প্রথম পরীক্ষার্থীরা যে ভাষায় পরীক্ষা দিয়াছিলেন, যেরূপ প্রশ্নের 
সম্মুখীন হইয়া ছিলেন, তাহা এখনও আমাদের কৌতুহল উদ্রেক করে। তখন কয়খানাই 
ব। আলো1চনাপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। রামগতি স্তায়রত্বের ‘বাঙ্গালা ভাষা ও 
বাঙ্গালা সাহিত্যবিষষক প্রস্তাব ভিন্ন আর কোন, সাহিত্যের ইতিহাসেই বা আধুনিক 
যুগের সাহিত্য আলোচিত হইয়াছিল? ইহার জন্ত পরীক্ষার্থীকে বাধ্য হইয়া প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের সাহিত্যের উপর কু কিয়া পড়িতে হইত, পরীক্ষকও তাহাই চাহিতেন, প্রশ্ন 
ও উত্তরও সেইরূপ হইত। সেই প্রত্যুষে এখনকার মতো সমালোচক, গবেষক, 
ইতিহাসকারের দল এত কলরব শুরু করেন নাই, “সহাপ্িকার এত হাঁকডাকও ছিল 
না। স্থতরাং শ্বল্লতর পরিধির মধ্যে পরীক্ষার্থীরা বিচরণ করিলেও তাহাদের চেষ্টার 
মধ্যে ফাকি ছিল না। 

অবশ্য তৃতীষ ও চতুর্থ পত্রে মধুক্ছদনের “৫মঘনাদবধ কাব্য’, নবীনচন্দ্রের ‘পলাশীর 
যুদ্ধ৷ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের “দুর্গেশনন্দিনী'র প্রশ্ন নিতান্ত “'জলবত্তরল” হয় নাই। 
এই দুই পত্রের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ শেকস্পীয়র-পণ্ডিত প্রফুলচন্দর 
ঘোষ। বাংলা সাহিত্যেও যে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল, তাহ| তাঁহার প্রশ্নের 
ধরণ হইতে বুঝা যাইবে। তৃতীয় পত্রের দুইটি প্রশ্ন : 


২১ 


১৬২ ংলা সাহিত্য পত্রিকা 


(ক) What is the value as poetry of Meghnadbadh ? Discuss 
Michael Madhusudan’s position in modern Bengali literature. ২. 

(খ) Compare and contrast the characters of Rama and 
Laxmana on one hend and Ravana and Meghnada on the other. 
On which side leans the poet Michael Madhusudan’s sympathy, and 
why ? | 

এই শেষোক্ত প্রশ্নটি অন্যভাষায় এখনও বি. এ. এবং এম. এ. ছাত্রদের তৈরী 
করিতে হয়। | | 

চতুর্থ পত্রের নির্দেশে বলা হইয়াছে--"096 answer at least must be in - 
Bengali.” অর্থাৎ সব উত্তরপ্তলি ইংরেজীতে প্রদত্ত হইতে পারে, প্রশ্নকর্তার সেরূপ 
আশঙ্কাও ছিল । এই পত্রেও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই কয়টি প্রশ্ন দিয়াছিললন যাহা 
মূলতঃ আধুনিক যুগের ; 

1. Give a brief survey, down to 1880, of the departments 
of literary activity into which the vernacular literature of Bengal 
expanded under the influence of western models. 

2. Indicate the extent of western influence on the poetry of 
Michael Madhusudan Dutta, and add a special note on his.মেখনাদ 
showing how far it conforms to the epic canon as laid down by 
European writers on Poeties. 

3. Write on one of the following :— 

i) নলিনীবসন্ত ৪৪ an adaptation of the Tempest. 

ii) A comparative review of দুর্গেশনন্দিনী and Ivanhoe. 

iii) A Shakespeare parallel to the vision of Serajuddoula in 
পলাশীর যুদ্ধ । 

4. Give a brief history of literary criticism in Bengali during 
1850-1880. 

এই প্রশ্নের সবগুলিই যে কোমল পর্দার তাহা নহে, দু একটি তো রীতিমতে৷ 
পরিশ্রমসাধ্য | কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তরে যথেষ্ট বুদ্ধির প্রযোজন হইতে পারে। A 
comparative review of ছুর্গেশনন্দিনী 80৫ 1%20170০-_এই জাতীয় প্রশ্ন 
এ কালের পরীক্ষায় আসিলে ফৌজদারী বাধিবার অধিকতর সম্ভাবনা । অবশ্ত 
অষ্টম পত্রটি ( প্রশ্নকর্তা--প্রফুল্পচন্দ্র ঘোৰ এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদার ) একালের মতো 
ঘোরালো হয় নাই, ধ্ৰনিতত্বের মারপ্যাচ তখনও মারাত্মক আকার ধারণ করে নাই। 
মোটামুটি ব্যাকরণের ধাঁচ তখন ভাষাতত্বের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া ছিল। তাহার 
কিছু কিছু অংশ একালের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার অনুরূপ । 


~ 
বাংলা এম. এ. পাঠ্ক্রমের বিবতন ১৬৩ 


প্রথম যুগে থীসিস পেপার বা গবেষণা পত্রের ব্যবস্থা ছিল । তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রের 
পরিবর্তে পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে ২০০ নম্বরের একটি গবেষণ! দাখিল করিতে 
পারিত। কেবল কলেজিয়েট ছাত্র-ছাত্রীরাই এই স্থযোগ লাভের অধিকারী ছিল। 
১৯২৩ সালে এই বিকল্প ব্যবস্থায় একজন পরীক্ষার্থী সাহসে বুক বাধিয়া অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। কিন্ত ছাত্রজীবনে পরীক্ষার পড়ার ফাকে ফাকে দুইটি পত্রের পরিবর্তে 
গবেষণা চালানো যে মোটেই মোলায়েম ব্যাপার নহে, তাহা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীগণ 
বিলক্ষণ বুঝিতেন এ1ং এইরূপ গবেষণাকে সভয়ে পাশ কাটাইয়া যাইতেন। উক্ত 
গবেষণা পত্রেব পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কয়েকবংসর পরে শৃন্তে পৌছাইলে গবেষণাপত্র 
তুলিয়া দেওয়া হয়। 
শুধু কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় নহে, কলিকাতার কয়েকটি বড়ো ঘরানার কলেজে 
বাংলাষ এম. এ. পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল--যথা প্রেসিডেন্সি কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, 
ও আশুতোষ কলেজ। এই কলেজগুলির সঙ্গে যুক্ত কোন কোন পরীক্ষার্থী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শাখার ফলটি কোন কোন সময়ে অকেশে পাড়িয়া লইতেন। 
ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজীয় কুলীন ছাত্রদের বিষূঢ় অবস্থা সহজেই অনুমান 
করিতে পারা যায়। 
অতঃপর ১৯৪১ সাল হইতে নৃতন পাঠক্রমের প্রবর্তন হয়। * তখন রায়বাহাদুর 
থগেন্্রনাথ . যিত্র বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। পত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচষ দেওয়া 
যাইতেছে । - 
প্রথম পত্র £ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস--১০০ 
দ্বিতীয় পত্র : কাব্/-কবিতা (প্রাচীন ও আধুনিক )--৭* 
পাঠ্যবহিভূতি_৩* 
. তৃতীয় পত্র? গণ্য (উপন্যাস ও প্রবন্ধ )_-৭০ 
j সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ব_৩০ 
চতুর্থ পত্র £ নাটক--৭০ 
প্রবন্ধ রচনা৩০ রর 
পঞ্চম, পত্র; বিশেষ যুগ (১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১*শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যন্ত )--১০০ 
ষষ্ঠ পত্রঃ বিশেষ যুগ (উনবিংশ-বিংশ শতাব্দী )--১০০ 
সপ্তম পত্র £ বিকল্প ভাষা ( Subsidiary Language )--১** 
সংস্কৃত, ফার্সী (বি. এ. পরীক্ষায় যাহাদের সংস্কৃত অথবা ফার্সী 
ছিল তাহারা এম. এ. পরীক্ষায় বিশেষ পত্র হিসাবে উহা! লইতে 
পারিত ন। ), অসমীয়া, উদ? ওড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দী । 
* এই সম্পর্কে যাবতীষ তথ্য আধুনিক ভাবতীষ ভাষা বিভাগের সুবর্ণজযন্তী - প্রাক প্রস্থ 
গমুবর্পলেখীয়” অধ্যাপক যতীন্দমোহন ভট্টাচার্য ও ডঃ উজ্জ্বল মন্তুমদাব গ্রস্থন কবিয়াছেন। 





১৬৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


অষ্টম পত্র: পালি-২৫ 
প্রাকৃত--২৫ 
- বাংলা ব্যাকরণের এতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোৌচনা-_-৫০ 
১৯৪১ সাল হইতে এই রীতি কার্যকর হইয়াছিল । 

এই দ্বিতীয় পরিবর্তনে দেখা যাইতেছে, আধুনিক বঙ্গভারতীর সঙ্গে পাঠার্থাদের 
একটু বেশী পরিচয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে যে পাঠ্যতালিকার কথা বলা! 
হইয়াছে তাহাতে রবীন্্রনাথ-শরৎ্চন্দ্র বড়ো একটা কলিকা পান নাই । ১৯৪১ 
সালের পাঠক্রমে তাহার কিছু কিছু ব্যবস্থা হইল, আধুনিক সাহিত্যের আরও কিছু 
গ্রন্থ প্রবেশাধিকার লাভ করিল। বাংলা সাহিত্যে এম. এ. পড়িবার' অর্থ কেবল 
ম্দলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, নাথসাহিত্য এবং রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত, মৈমন- 
সিংহ গীতিকা-পূর্ববন্ধ গীতিকার আলোচনা নহে, তাহার সঙ্গে একালেরও আত্মীয়তা 
রহিয়াছে ; এইটি ১৯৪১ সালের পাঠক্রম হইতে স্পষ্ট হইল । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রাচীন, অভিজ|ত--স্থতরাং রক্ষণশীল বলিয়া ইহার দুর্নাম ছিল । একালেও কি তাহ! 
পুরাপুরি কাটিয়াছে? বাংল! সাহিত্য বে মধ্যযুগের গ্রাম্য পাঁচালী ও পদাবলীর 
পয়ার লাচাড়ীর বাধা সড়ক পরিত্যাগ করিয়া একালের নাগরিক জীবনে পদার্পণ 
করিষাছে, এককথায় একালের বাংল! সাহিত্য একালের অন্গবন্ত্রে মাছ্ষ, এই সোজা 
কথাটা সেকালের কর্তৃপক্ষ ঠিক বুঝিতে চাহিতেন না, অথবা মানিয়া লইতে পারিতেন 
না। আসল কথা, সেযুগের বিভাগীয় প্রধানগণ প্রধানতঃ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের 
দিকপাল দিলেন, একালের সাহিত্যের সঙ্গে তাহাদের বড়ো একটা সংষোগ ছিল না। 
ফলে সেকালের পাঠক্রম পুরাতন ধারাকেই বরমাল্য দিপাছে। দে যাহা হউক, 
১৯৪১ সালের পাঠক্রমে কিছুটা আধুনিকতা! প্রবেশ করিল। 'কিন্তু একট! ফকির 
পথ খোলা রহিল” অর্থাৎ Subsidiary Language বা বিকল্প ভাষা - যাহার ফাক- 
ফোকর দিয়া গলিয়া অকর্লেশে বাহির হইয়া যাওয়া, কখনও-বা প্রথম সারিতে ঠাই 
করিয়া লওয়া বুদ্ধিমান পরীক্ষার্থীর পক্ষে নিতাস্ত দুরহ ছিল না। 

১৯৪৬ সালের মে মাসে রায়বাহাছুর থগেন্দ্রনাথ মিত্র বিভাগীয় প্রধানের পদ হইতে 
' অবসর গ্রহণ করিলেন এবং প্রেণিডেন্সি কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক স্ুখ্যাত ডঃ 
শ্রীক্মার বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করিলেন এবং বিভাগীয় প্রধানের হাল ধরিলেন। 
থগেন্দ্রনাথ ও শ্রীক্মার বন্দ্যোপাধ্যায় কেহই বাংলা ভাষায় এম. এ. পাস করেন নাই, 
কিন্তু ' বাংল! সাহিত্যের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় “বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা” (প্রথম সংস্করণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে প্রকাশিত ) রচনা করিষা বাংলা সাহিত্যের একজন মননশীল নিবন্ধকার বলিয়া 
আযাকাডেমিক মহলে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে 
সুপরিচিত শ্রীতুমারবাবু বাংলা বিভাগকে ম্ধ্যুগীয় নিন্রাতন্দ্রা হইতে জাগাইয়! 


বাংলা এম. এ. পাঠক্রমের বিবর্তন ১৬৫ 


আধুনিক জীবন ও সাহিত্যের রাজপথে বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন ৷ অবশ্য তাই 
বলিয়া মধ্যযুগীয় সাহিত্যেরও গৌরব হরণ করিলেন না। আধুনিক বাংলা সাহিত্য, 
যাহা এতদিন এই বিভাগে কিছু কোণঠাসা হইয়াছিল»এইবার তাহা যথাযোগ্য স্থান 
পাইল, রবীন্দর-সাহিত্যান্থশীলন, স।হিত্যতত্বালে।চনা প্রভৃতি বিষয়ে অধিকতর ব্যাপক 
আলোচনার স্থযোগ ঘটিল! তবে তাহার প্রধান "অবদান; বোধহয় বিকল্প ভাষা 
পাঠের বিলুপ্তি সাধন। ১৯৪৯ সালে তাহার পরিকল্পিত পাঠসংস্কারে কিছু মৌলিক 
পরিবর্তন দেখা গেল। ১৯৫৩ সাল হইতে সমগ্র প্রশ্নেই বাংলা ভাষা ব্যবস্থত হইল, 
বিকল্প ভাষার বিলোপ এবং সেই পত্রটিকে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ পত্র ( Special 
Paper ) রূপে গণ্য করা হইল । বিশেষ পত্রের মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, 
উপস্থাস ও ছোট গল্প, আধুনিক গীতিকবিভা, আধুনিক আখ্যানমূলক কাব্য ও 
মহাকাব্য, নাটক, লোকসাহিত্য এবং তুলনামূলক সাহিত্য (সংস্কৃত ও ইংরেজী) 
অন্তভূ ক্ত হইল ৷ ইহার মধ্যে আধুনিক গীতিকবিতা এবং আধুনিক আখ্যানমূলক কাব্য 
ও মহাকাব্য--এই দুইটি বিশেষপত্র কোনও দিন প্রবর্তিত হয় নাই, শুধু সিলেবাসে 
ছাপা থাকিত। ১৯৫৩ সালের পাঠক্রমে দেখা যাইতেছে, সেই বৎসরের জন্ত শুধু 
বৈষ্ণব সাহিত্যই বিশেষ পত্ররূপে নির্দিষ্ট ছিল। অধ্যাপকের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল 
বলিয়াই বোধহয় সবগুলি বিশেষপত্র একসঙ্গে চালু করা যায় নাই। ১৯৫৩ সাল হইতে 
বিকল্প ভাষা সমূহ অপস্থত হইল, ১৯৫৭ সালে বিশেষ পত্রের যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
হইল, অর্থাৎ বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপন্যাস-ছোট গল্প, এই দুইটির মধ্যে যে-কোন একটিকে 
ছাত্র-ছাত্রীগণ রুচি অনুযায়ী নির্বাচন করিতে পারিত। ১৯৫৯ আলে ইহার, সঙ্গে 
যুক্ত হইল মঙ্গলকাব্য ও তুলনামূলক সাহিত্য (ইংরেজী ও সংস্কৃত), ১৯৬২ সালে যুক্ত 
হইল নাটক ও লোকসাহিত্য। সুতরাং বলা যাইতে পারে, ১৯৬২ সালের মধ্যে 
বিশেষপত্রের সাঁজিটি পাঁচফুলে বিলক্ষণ ভরিয়া! উঠিল। এই ব্যবস্থা এতদিন চলিয়া 
আসিতেছে । ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বিভাগীয় প্রধান হইরা পাঠক্রমের 
মৌলিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একবার আমাদের 
বলিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে বাংলা পাঠক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করিবার ইচ্ছা আছে। 
এক বর্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্য, আর এক বর্গে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য, ভাষা- 
তত্ব, অন্ত একটি প্রাদেশিক ভাষ! ও বাংল! ব্যাকরণের ইতিহাস পঠিত হইবে । প্রথম 
বর্গে কিছু মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও ষৎকিঞ্চিৎ ভাষাতত্বও পড়িতে হইবে, সেইরূপ দ্বিতীয় 
বর্গের পাঠার্থীকে দুই-এক পত্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যও পড়িতে হুইবে। অবশ্ 
উভয়কেই বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসে পাঠ লইতে হইবে । দুঃখের বিষয়, 
তাহার অকালমৃত্যুর ফলে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে পারে নাই। তাঁহার পরে 
ধাহার! বিভাগীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহারা স্বল্লকালীন অবস্থানের জন্য 
এবিষয়ে বিশেষ কোন নৃতন পাঠক্রম অমুচিন্তন ও কার্যকর করিবার অবকাশ পান 
নাই! বেশ কিছুদিন পূর্বে বর্তমান বিভাগীয় প্রধান এই সম্পর্কে চিন্তা করিতেছিলেন, 
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তিনি এবিষয়ে অনেক বিশেষজ্ঞের মতামত লইয়াছেন। বিশ্বভারতীর বাংলার 
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র সেন মহাশয়ের মূল্যবান উপদেশ 
নৃতন পাঠক্রম নির্বাচনে বিশেষ সহায়ক হইব্রাছে। পোস্ট-গ্রাজুষ্টে বাংলা বোর্ডের 
. সমস্ত সভ্যদের সম্মতি অনুসারে যে সংশোধিত পাঠক্রম গৃহীত হয়, তাহা যথারীতি 
পোস্ট গ্রাজুস্েট কাউন্সিল ও আাকাডেমিক কাউন্সিল হইতেও অনুমতি লাভ করে ।* 
আযাকাডেমিক কাউন্সিলের নির্দেশ অনুসারে এই সংশোধিত পাঠক্রম এই বৎসর 


হইল। 


হইতেই চালু করা হইতেছে। এখানে সংক্ষেপে সংশোধিত পাঠক্রম উল্লিখিত 


বাংলা এম, এ. সংশোধিত পাঠক্রম 


১৯৭৬ 


প্রথম পত্র : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস--১০০ 
প্রথম অর্ধ--বাংলা সাহিত্যের প্রারস্ত হইতে ১৭৬০ খর: অব্ব 


পর্যন্ত (৫০) 


দ্বিতীষ অর্ধ--১৭৬১-১৯৫০ খ্রীঃ অঃ পর্যস্ত (৫০) 
না 8 সংশ্লিষ্ট বাংলার রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশেষ জ্ঞান এই পত্রের জন্য বাঞ্ছনীয় । 
দ্বিতীষ পত্র ঃ সংস্কৃত, পালি, প্রারুত-অপত্রংশ ও বাংলা ভাষাতত্ব--১০০ 


প্রথম অর্ধ_-(ক) 


(থ) 


প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (২০) 

পাঠ্যগ্রন্থ £ রঘুবংশম্‌_১৩শ সর্গ. (শ্লোক 
১-৩০ ) 

মধ্য ভারতীয় আর্ধভাষা-_পালি (১৫) 
পাঁঠ্যগ্রন্থঃ A Middle Indo-Aryan 
Reader, Pt. I (0. U.), নির্বাচিত অংশ 


মধ্য ভারতীয আর্ধভাষা_ প্রাকৃত-অপত্রংশ, 
(১৫) 
পাঠ্যগ্রন্থ £ A Middle Indo-Aryan 


Reader, Pt. I (0. U.), নির্বাচিত অংশ 


দ্বিতীষ অর্ধ__বাংলা ভাষার ইতিহাস, ধ্বনিতত্ব ও ব্যাকরণ (৫০) 


* ১৬ই এপ্রিল (১৯৭৫ ) অনুষ্ঠিত আযাকাভেমিক কাউন্দিলে এই সংশৌধিত পাঠক্রম গৃহীত হয় 
এবং এই বৎসব হইতেই প্রবর্তিত হইবে, ০০ হ্হ। 


বাংলা এম. এ. পাঠিক্রমের বিবর্তন ১৬৪ 


তৃতীয় পত্র? গরচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য (১০০) 
| প্রথম অর্থ(ক) চর্ষাগীতিকা (নির্বাচিত পদ), (থ) শরীক 
কীর্তন (নির্বাচিত অংশ ) 
- দ্বিতীয় অর্ধ (ক) বৈষ্ণব প্রদাবলী (নির্বাচিত পদ ), (খ) মনসা 
'_ মঙ্গল (জগঙ্দীবন ঘোষাল), (গ) শীচৈতন্তচরিতামৃত ( নির্বাচিত 
* পরিচ্ছেদ )* 
চতুৰ্থ পত্র £ আধুনিক কাব্য-কবিতা ও নাটক--১০০ 
প্রথম অর্ধ ( কাব্য-কবিতা৷ )_-(ক) বীরাঙ্গনা ( মধুস্থদন ), 
(৭) সারদামঙ্গল ( বিহারীলাল )১ (গ) চিত্রা (রবীন্দ্রনাথ ), 
(ঘ) জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (নির্বাচিত কবিতা) 
দ্বিতীয় অর্থ (নাটক ) কে) সধবার একাদশী (দীনবন্ধু মিত্র ), 
ধ্) পাণ্তব গৌরব (গিরিশচন্দ্র), (গ) রক্তকরবী (রবীন্দ্রনাথ ), 
(ঘ) সাজাহান ( দ্বিজেন্দ্ৰলাল ) 
পঞ্চম পত্র £ আধুনিক গছ্য--১০* 
| . প্রথম অর্ধ (উপন্তাস)_ (ক) সীতারাম (বঙ্কিমচন্দ্র), (খ) চোখের 
বালি (রবীন্দ্রনাথ ), (গ) চরিত্রহীন (শরৎচন্দ্র ) 
দ্বিতীয় অর্থ (প্রবন্ধ )-_(ক) বিবিধ প্রবন্ধ (বহ্ষিমচন্ত্র)_ নির্বাচিত 
অংশ (খ) পর্চভূত (রবীন্দ্রনাথ), “(গ) বর্তমান ভারত 
(স্বামী বিবেকানন্দ ), (ঘ) জিজ্ঞাসা (রামেনুহন্দর ত্রিবেদী )-- 
নির্বাচিত অংশ 
ষষ্ঠ পত্র: সাহিত্যতত্ব ও প্রবন্ধ রচনা--১০০ 
প্রথম অর্থ-(ক) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-বিচার-পদ্ধতি 
(নির্ধারিত বিষয়সমূহ ), (খ) আ্যাবিস্টটলের সাহিত্যতত্ব, () 
সাহিত্যের পথে ( রবীন্দ্রনাথ ) 
দ্বিতীয় অর্ধ-_সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা । 


বিশেষ পত্র২ ( সপ্তম ও অষ্টম পত্র )--২০০ 
আযাকাডেমিক কাউন্সিলের নির্দেশাহুসারে দশটি ‘বর্গ’ বিশেষ পঠিতব্য বিয়য়রূপে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে--বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ( মঙ্গল- 


১, অন্ত উল্লেখ না থাকিলে প্রত্যেক অর্ধেব জন্য ৫০, পুবা পত্রেব জন্ত ১০০ নম্বব নির্দিষ্ট থাকিবে । 
২* বিশেষ পত্রে দুইটি কবিযা পত্র ধাকিবে। এই রূপ ছুই পত্রযুক্ত বিশেষ পত্রকে “বর্গ” (G০0) 
নামে অভিহিত করা হইবে | 
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কাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য); লোকসাহিত্য ও গীতি-সাহিত্য ; আধুনিক কাব্য (১৯শ- 
২০শ শতাব্দী ); প্রবন্ধ সাহিত্য ও গণ্রীতি ; নাটক, নাটমঞ্চ ও নাট্যতত্ব, রবীন্দ্র 
সাহিত্য ( কাব্য, উপন্যাস ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ সাহিত্য); তুলনামূলক সাহিত্য 
( সংস্কৃত ও ইংরেজী ); বাংল! ভাষাতত্বের উচ্চতর আলোচনা ও যেকোন একটি 
প্রাদেশিক ভাষা-_অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দী, তামিল। ১৯৭৬ সালের জন্য 
নিয়োদ্ধত সাতটি বর্গ নিৰ্দিষ্ট হইয়াছে £ (১) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য '( মন্দলকাব্য ও . 
বৈষ্ণব সাহিত্য), (২) লোকসাহিত্য ও গীতিসাহিত্য, (৩) আধুনিক কাব্য-কবিতা, . 
(৪) উপন্যাস ও ছোট গল্প, (৫) নাটক, রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যতত্ব, (৬) রবীন্দ্র-সাহিত্য, 
(৭) তুলনামূলক সাহিত্য (সংস্কৃত ও ইংরেজী )। 
প্রথম বর্গ ঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য (২০০) 
সপ্তম পত্র (মঙ্জলকাব্য )-_১০০ 
[যঙ্গলকাব্যের পটভূমিকাক্িপে বাংলাদেশ ও সমাজ এবং মঙ্গলকাব্যের প্রধান 
প্রধান কবিগণ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান বাঞ্চনীয় | ] 
প্রথম অর্ধ--পদ্মাপুরাণ__বিজয় শুধ 
চণ্ডীমঙ্গল ( দুই খণ্ড )--মুকুন্দরাম 
অভয়নামন্গল_দ্বিজ রামদেব 
দ্বিতীয় অর্ধ - ধর্মমঙ্ল_ঘনরাম 
অম্ন্দামন্ল ( সম্পূৰ্ণ )-_-ভারতচন্দর 
শিবায়ন--রামেশ্বর 
অষ্টম পত্র (বৈষ্ণব সাহিত্য )-১০০ 
[ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম, দর্শন ও সমাজ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান বাঞ্ছনীর | ] 
প্রথম অর্ধ_বিষ্ঠাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী 
দ্বিতীয় অর্ধ--বৃন্দাবনদাসের শ্রচৈতন্তভাগবত ও কৃষ্তদাস কবিরাজের 
শ্রীচৈতন্তচব্রিতামূত 
দ্বিতীয় বর্গঃ লোকসাহিত্য ও গীতিসাহিত্য (২০০) 
সপ্তম পত্র £ ( লোকসাহিত্য )_১০০ 
প্রথম অর্ধ--নাথ গীতিকা ও ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকা 
লোককথা 
সাংস্কৃতিক নৃতন্ব ( বাংলা লোকসাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ) 
লোকসাহিত্য সংগ্রহের ইতিহাস | 
দ্বিতীয় অর্থ-লোকগীতি, ছড়া, ধ ধা প্রভৃতি 
অষ্টম পত্র : (গীতিসাহিত্য ), [ ১৮শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে ১৯৭ 
শতাব্দীর ম্ধ্যভাগ পর্যন্ত ] | 


বাংলা এম এ. পাঈক্রমের বিবর্তন ১৬৯ 


প্রথম অর্ধ_রামগ্রসাদ ও কমলাকান্তের শাক্ত গান, বাউল গান, 
মূশিদা ও মারফতি গান, 
দ্বিতীয় অর্ধ_দাশরথি রায়ের পাঁচালী (নির্বাচিত), কবি গান, টঙ্লা 
(নিধুবাবু ও সমকালীন টগ্লা) . 
[বিশেষ দ্রষ্টব্য £ শাক্ত ও বাউল গানের তত্বদর্শন সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান বাঞ্ছনীয় | ] 


তৃতীয় বর্গঃ আধুনিক বাংল! কাব্য-কবিতা (২০০) 
সপ্তম পত্র £ ( উনবিংশ শতাব্দী )--১০০ 
প্রথম অর্ধ__মেঘনাদ্ববধ কাব্য ( মধুস্থদন ) 
বৃত্রসংহার (হেমচন্দর ) 
রৈব্তক, কুরুক্ষেত্র (নবীনচন্দ্র) 
দ্বিতীয় অর্ধ__সাধের আসন (বিহারীলাল ) 
এষা ( অক্ষয়কুমার বড়াল ) 
উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতা (নির্বাচিত অংশ ) 
অষ্টম পত্র ঃ (বিংশ শতাব্দী ) 
প্রথম অর্ধ পুনশ্চ, শেষ সপ্তক (রবীন্দ্রনাথ ) 
মোহিতলাল মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা (নির্বাচিত) 
অন্ুপূর্বা-_ বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ( নিৰ্বাচিত ) 
দ্বিতীয় অর্ধ-বন্দীর বন্দনা, শীতের প্রার্থনা বসস্তের 
উত্তর (বুদ্ধদেব বস্থ ) 
বনলতা সেন (জীবনানন্দ দাশ ) 
স্থধীন্দ্নাথ দত্তের কবিতা সংগ্রহ ( নির্বাচিত ) 


চতুর্থ বর্গ ঃ উপন্যাস ও ছোট গল্প (২০০) 
সপ্তম পত্র (উপন্তাস )--১০* 
প্রথম অর্ধ__বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ (বঙ্কিমচন্দ্র ) 
মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ( রমেশচন্দ্র ) 
দ্রর্ণনতা ( তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) 
দ্বিতীয় অর্ধ_গোরা; চার অধ্যায় (রবীন্দ্রনাথ ) 
্রীকান্ত--১ম-৪ৰ্থ (শরৎচন্দ্র) 
আরণ্যক (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
অষ্টম পত্র ( ছোট গল্প )-১০০ 
প্রথম অর্থ গল্পগুচ্ছ_-১ম-৩য় ( রবীন্দ্রনাথ ) 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যাষের শ্রেষ্ট গল্প 
দ্বিতীয় অর্ধ-তারাশক্করের শ্রেষ্ঠ গল্প 
২২ [| 


১৭০ | বাংলা সাহিত্য পাত্রিক। 


মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প 
গড্ডলিকা, কজ্জলী ( পরশুরাম ) 


পঞ্চম বর্গ ঃ নাটক, রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যতস্ব (২০০) 
সপ্তম পত্র_-১০* 
(প্রধান প্রধান নাট্যকার, মাত 
প্রথম অর্ধ_ কৃষ্ণকুমারী, বুড় শালিকের ঘাড়ে রে! ( মধুসুদন ) 
নীলদর্পণ, জামাই বারিক ( দীনবন্ধু ) 
সিরাজদৌলা, বলিদান ( গিরিশচন্দ্র ) 
দ্বিতীয় অর্ধ রাজা ও রাণী, চিত্রাঙ্গদা, রাজা, বাঁশরী (রবীন্দ্রনাথ) 
অষ্টম পত্র-_১০০ 
প্রথম অর্থ-খাসদখল, বাবু ( অমৃতলাল বসু ) 
নূরজাহান, সীতা ( দ্বিজেন্দ্রলাল ) 
একাঙ্ক নাট্য সঙ্কলন ( নির্বাচিত) 
দ্বিতীয় অর্ধ--নাটক ও নাট্যতত্ব | 
বঙ্গ-রদ্গমঞ্চের ইতিহাস (১2শ শতাব্দী পর্যন্ত ) 


ষষ্ঠ বর্গ ঃ রবীন্দ্র-সাহিত্য (২০০ ) 
সপ্তম পত্র (১০০) 
প্রথম অর্ধ__মানসী, খেয়া, পূরবী, আরোগ্য 
দ্বিতীয় অর্থ-_মালিনী, মুক্তধারা, ডাকঘর, sl সভা 
অষ্টম পত্র ( ১০০ ) 
প্রথম অর্ধ_লিপিকা, ঘরেবাইরে, যোগাযোগ, তিনসঙ্গী। 
দ্বিতীয় অর্ধ-বিচিত্র প্রবন্ধ, ছিন্ন পত্রাবলী, জীবনস্থৃতি, মানুষের ধর্ম 


সপ্তম বর্গ £ তুলনামূলক সাহিত্য--সংস্কৃত ও ইংরেজী (২০০) 
সপ্তম পত্র (সংস্কৃত )--১০০ 
প্রথম অর্ধ_বাল্সীকি রামায়ণম্‌ (আনিকা, ২য় সর্গ ) 
রঘুবংশম্‌ ( ১৩শ সর্গ) 
অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌ ( 'ম, ৪র্থ, ৫ম অঙ্ক) 
দ্বিতীয় অর্ধ_কুমার সম্ভবমূ (১ম ও ৩র সর্গ) 
মেঘদূতম্‌ ( পূর্মেঘ ) 
গীতগোবিন্দম্‌ ( ৪র্থ সৰ্গ ) 
[ বিশেষ দ্ৰষ্টব্য £ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে পড়িতে হইবে৷ ] 
অষ্টম পত্-ইংরেজী ও পাশ্চাত্য সাহিত্য (১০০) 


i 
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ংলা এম. এ. পাঠিক্রমেন্ধ বিবর্তন ১৭১ 


প্রমথ অর্ধ_-ম্যাকবেথ (শেকস্পীয়র ) 
ছা প্রিলিউড, বুক ওয়ান, ( ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ) 
আযাডনেইস (শেলী) 
দ্য ইভ অব সেণ্ট আযাগনেস (কীটজ্) ' 

দ্বিতীয় অর্ধ_-এ ভল্স্‌ হাউস (ইবসেন ) 
লীভস্‌ অব গ্র্যান (নির্বাচিত ) (হুইটম্যান ) 
ক্রাইম আযাও পানিশমেপ্ট ( জন্টগভস্কি) 

[ বিশেষ ত্রষ্টব্য £ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে পাঠ করিতে হইবে। 
অধ্যাপনা ও পরীক্ষা বাংলা ভাষায় হইবে । ] 


' উল্লিখিত পাঠক্রম লক্ষ্য কবিলে বুঝা যাইবে যে, দশটি নূতন বর্গের পরিকল্পনা ও 
প্রতি বর্গে দুইটি পত্র সংযোজনার ব্যাপারটি মূলতঃ আমূল সংশোধনের পর্যায়ে পড়ে । 
প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গ__এই দুইটি বর্গ প্রধানত: অনাধুনিক পর্যায়ের বাংলা সাহিত্যকে 
অবলম্বন করিষাছে। যাহার! এই যুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান সংগ্রহ 
করিতে চাহেন, তাঁহারা এই দুইটির যে-কোন একটি বর্গ লইতে পারেন। অবশিষ্ট 
আট বর্গের মধ্যে তিনটি বর্গ (বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস, গন্য সাহিত্য ও 
রচনারীতি, বাংল! ভাষাতত্বের বিশেষ আলোচনা ) এখনই প্রবর্তিত করা সম্ভব 
হইতেছে না । তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আজ ভারতবর্ষের 
অন্থান্ প্রাদেশিক সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্য এমন এক বিশাল পধায়ে 
আসিয়া দাড়াইয়াছে যে, উক্ত তিন বর্গের মধ্যে দুইটি বর্গও (অর্থাৎ বাংলার 
সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও বাংলা ভাষাতত্বের বিশেষ আলোচন!) বিস্তারিত ভাবে 
আলোচিত হওয়া দরকার । ভবিষ্যতে শিক্ষকের সংখ্যা বর্ধিত হইলে এবং স্থান 
সঙ্কুলান হইলে এই তিনটি বর্গও প্রবর্তন করিবার ইচ্ছা রহিল। যাহাতে বাংলা 
সাহিত্যের পাঠার্থারা বাংল! সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ ও বিস্তারিত 
জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়েই দশটি বিশেষ বর্গের পরিকল্পনা করা 
হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া লওয়া ভালো যে, ভবিষ্যতে পুঁথিপাঠিও কোনও একটি 
বর্গের সহিত ( বাংলা ভাষাতবের বিশেষ আলোচনা বর্গের সহিত) সংযুক্ত হইতে 
পারে। কারণ বাংলা বিভাগের পুঁধিশালায় যে সমস্ত মূল্যবান প্রাচীন পুঁবি সংগৃহীত ' 
রহিয়াছে (যাহার সংখ্যা প্রাষ আট হাজার ), তাহার সঙ্গে একালের পড়ুয়াদের 
যোগাযোগ স্থাপিত হওষা উচিত । 

সম্প্রতি কল্যাণী বিশ্ববিদ্ভালষের বিভাগীয় প্রধান ডঃ নীলরতন সেন মহাশয়ের 
সম্পাদনায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত “বাংলা বিদ্যাচর্চ নামে পুস্তকটি 
হাতে আসিয়াছে ৷ ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭২ হইতে ১লা জানুয়ারি ১৯৭৩-_-তিনদিন ধরিয়া' 
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ পর্যায়ের বাংলা! বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 


১৭২. বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের দ্বারা ষে সমস্ত আলোচনা হইয়াছিল, তাহা 
এই পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে, নান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও উত্তর-ন্নাতক পর্যায়ের 
বাংলা পাঠক্রমও উল্লিখিত হইফাছে। এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, 
পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বভারতী, যাদবপুর, বর্ধমান, রবীন্দ্রভারতী, উত্তরবঙ্গ ও কল্যাণী 
বিশ্ববিষ্ঠালষ এবং বাংলার বাহিরে গোৌহাটি, পাটনা, দিল্লী, রাঁচি প্রভৃতি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে, কোথাও স্নাতক পর্যায়ে, কোথাও-বা উত্তর-ন্নাতক পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের যুগোপযোগী পাঠক্রম অমুস্থত হইতেছে । এই সমস্ত বিশ্ববিস্ভালয়ের বাংলা 
বিভাগের অধিকাংশ প্রধানগণ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়েরই কৃতী ছাত্র, সুতরাং 
তাহারা ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের পাঠক্রম হইতে অনেক উৎসাহ লাভ করিয়া 
নৃতন নৃতন পাঠক্রমের পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহা আশার কথা, আনন্দের কথা। 
এইভাবে অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত বিশ্ববিস্তালয়ের বাংল! সাহিত্যবিভাগের যৌথ প্রচেষ্টায় 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতর পর্যায়ের জন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনগ্রাহা পাঠক্রম 
গড়িয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়। কঙ্গিকাতা বিশ্ববিস্তালয় অর্ধ-শতাব্দীর 
অধিককাল ধরিয়া উত্তর-ন্নাতক পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া 
আসিতেছে, এই বিভাগ হইতে মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভূরিপরিমাণে গবেষণা হইযাছে, তাহার কিছু কিছু গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিতও হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক সেই সমস্ত গবেষণার যৎসামান্ত পরিচষ লইলে 
দেখিবেন, এ ব্যাপারে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় এতটা অগ্রসর হইতে পারে নাই, 
সম্ভবও নহে। অগ্রজের পঞ্চাশত বর্ষব্যাগী অধিকারের বলে স্বাভাবিক ভাবেই কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বাংল! সাহিত্যের পাঠ ও গবেষণা বিশাল আকার লাভ করিয়াছে। 
আশা করা যায়, অনুজ বিশ্ববিদ্তালযগুলিও ভবিষ্যতে সেই গৌরব অর্জন করিতে 
পারিবে । 


বিভাগীয় সংবাদ 
. আমাদের কথা 


১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে বাংল! বিভাগের নানা শাখায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা 
গিয়াছে যাহা এখানে নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় 
ডঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্রের নাম । ডঃ মিত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলার প্রধান 
অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা 
বিভাগে রবীন্দর-অধ্যাপকের পদে যোগদান করিয়াছেন (আগস্ট, ১৯৭৫)। তিনি 
দীর্ঘকাল এই বিভাগের সঙ্গে আংশিকভাবে যুক্ত ছিলেন, এইবার পুরাপুরি যোগদান 
করিলেন! বিভাগের পক্ষ হইতে তাহাকে অভিনন্দন জানাইভেছি। 

ডঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচাৰ্য মহাশয় বিভাগীয় প্রধানের পদ হইতে অবসর গ্রহণ 
করিবার কিছুকাল পরে ইউ. জি. সি. পরিকল্পিত 'অবসর গ্রহণকারী অধ্যাপকের 
পুননিয়োগ’ রীতি-অন্ুযায়ী এই বিভাগে পুনরায় যোগদান করিয়াছেন। বল বাহুল্য 
শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ ইহাতে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছেন। 

সংস্কৃত কলেজের ভাষাতত্বের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরেশ মজুমদার আমাদের বাংলা 
বিভাগে আংশিক সময়ের জন্য অবৈতনিকভাবে যোগদান করিয়া নিয়মিত প্রান্তের 
ক্লাস লইতেছেন, এইজ্ন্ত আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সংস্কৃত বিভাগের 
ডক্টর শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার চক্রবর্তী মহাশয় অবসর লইবার ফলে সংস্কৃত বিশেষপত্রের 
( তুলনামূলক সাহিত্য ) উক্ত ক্লাস লইয়া! কিছু চিন্তায় পড়া গিয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃত 
বিভাগের প্রধান ডক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের আহুকুল্যে ও অন্থমতি 
অনুসারে এ বিভাগের রীডার ডক্টর শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় বাংলা বিভাগে 
সংস্কৃত বিশেষ পত্রের দু-একটি ক্লাস লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। < 


গ্রন্থাগার ও পুথিবিভাগ 
এইবার বিভাগীয় গ্রন্থাগারে নৃতন পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। . ফলে মুদ্রিত 
পুস্তকের মোট সংখ্যা দাড়াইল ১০১০০২। যদিও ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের তুলনায় এ 


সংখ্যা অল্পই, তবে গ্রন্থগুলি স্থনির্বাচিত এবং ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের পক্ষে অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় । আমাদের প্রাক্তন ছাত্রগণের অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক, তাঁহাদের 
বহু গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগকে সমৃদ্ধই করিয়াছে. তাহারা যদি 
এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের জন্য একখানি করিয়া স্বরচিত গ্রন্থ বিভাগীয় 
গ্রন্থাগারে উপহার দেন তাহা হইলে গ্রস্থাগারটি অচিরেই পরিপুষ্ত লাভ করে। 
বাংলা বিভাগের মোট পুঁথির. সংখ্যা প্রায়.আট হাজার) এবার অধ্যাপক 


১4৪ বাংল! সাহিত্য পত্ৰিকা 


অশোক কুণ্ডু অনেকগুলি পুঁথি উপহার ন্য়াছেন। তিনি আমাদের প্রাক্তন 
ছাত্র সুতরাং তাহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রয়োজ্জন নাই! তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করিয়া ছাত্র-ছাত্রীগণ পুথি সংগ্রহে যত্ববান হইলে অনেক দুপ্রাপ্য পুঁথি 
পাওয়া যাইতে পারে । প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান স্বর্গত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
অনেকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করয়াছিলেন। মাঝখানে ন।নাকারণে এই সংগ্রহকার্ষ 
কিছ শিথিল হইয়াছিল, আবার তাহা আরম্ত করা গিরাছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে 
এখনও বহু পুথি অযত্বে পড়িঘা আছে। গবেষণ। ও আলোচনার জন্ত সেগুলি 
সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন । আমাদের ছাত্র-ছাত্রীগণের কেহ কেহ এইরূপ পুঁথির 
সন্ধান রাখেন, কাহারও কাহারও বাড়ীতে বেশ পুরাতন পুথি আছে। তাহারা যদি 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুঁথি সংগ্রহে আমাদের পুঁখিবিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করেন 
তাহা হইলে উক্ত বিভাগটি আরও সমৃদ্ধ হইতে পারে। এই সম্পর্কে পুথিশালার 
সংরক্ষক ডঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র পালের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাইতে পারে। 


গবেষণা ও মুদ্রণ . 

কৃত্তিবাস ! বাংলা প্রকাশনা বিভাগ হইতে দুইটি গ্রন্থ সম্পাদনের বিশেষ ব্যবস্থা 
করা হইযাছে। (ক) কুভিবাস রামায়ণ সম্পাদনা, (২) মুকুন্দরাম-চণ্ডীমঙ্গল সম্পাদনা 
একসময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পাদনার জন্ত 
উপসমিতি গঠিত হইয়াছিল, যৎসামান্ত কাজকর্কও হইয্াছিল। কিন্তু তাহার পর 
কৃততিবাস প্রকাশনা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্ালয় হইতে ডঃ 
নলিনীকাস্ত ভট্টশালী সমগ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংশোধিত সংস্করণ সম্পাদনের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। তাহার সম্পাদনায় শুধু আল্কাগও ব্যতীত আর কোন কাণ্ড 
প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার কন্তা অধ্যাপিকা ভ: শ্রীমতী লীলা মৈত্র (কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়, ইংবেজী বিভাগ) আমাদের জানাইয়াছেন যে, তাহার পিতা! অন্ত 
কাণ্ডগুলিও প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বাংল! বিভাগ হইতে কৃত্িবাসী 
রামায়ণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে জানিয়া তিনি এবিষয়ে সহযোগিতা করিতে সম্মত 
হইয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

স্বৰ্গত ডঃ শর্শিভৃষণ দাশগুপ্ত মহাশয কৃত্তিবাসী রামাষণের একটি বিশুদ্ধ সংগ্করণ 
সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিযা এবিষয়ে কিছ “কছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
গবেষক ছাত্রদের দ্বারা পুরাতন-পু'থি হইতে কিছু কিছু নকলও করাইয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহার অকালমৃত্যুর ফলে এ ব্যাপারে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় নাই। যাহা 
হউক, এইবার আবার উক্ত পরিকল্পনা হাতে লওলা হইয়াছে এবং সুষ্ঠভাবে সম্পাদনার 
জন্য 'কৃত্তিবাস রামায়ণ সম্পাদনা পরিষদ নামে একটি পরিষদ গঠন করা হইয়াছে । 
বিভাগীয় প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রধান সম্পাদক ), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ( গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালযের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ), 


বিভাগীয় সংবাদ ১৭৫ 


EE ঘোষ (সপ্তয় মহাভারতের সম্পাদক ), ডঃ শ্রীধুক্ত প্রচুল 

পাল (ক. বি. বাংলা পুধিশালার সংরক্ষক ), ড়: জে ত্যাগীৰ সম্পাদক 
বাংলা প্রকাশনা কমিটী ) এবং ডঃ শ্রীযুক্ত সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহকারী সম্পাদক, 
কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয় কলা ও বাণিজ্যবিভাগ )-কে লইয়া এই কমিটি কাজ আরম্ভ 
করিয়াছে। কৃত্তিবাসের যাবতীয় পুঁথি পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ শুরু হইয়াছে। পু থির 
প্রাচীনতা, সম্পূর্ণতা, নির্ভ রযোগ্যতা প্রভৃতি বিচার করিয়া কিছু কিছু নকলও কর! 
হইতেছে ; এবিষয়ে গবেষক ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রভূত পরিশ্রম করিতেছেন । আশা করা 
যায়, আদি কাগুটি অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রণের উপযোগী হইবে । 

মুকুন্দরামের চণ্ডীম্গল॥ রাঁমতন্থ লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম দাস 
মহাশয় চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দরাম ) সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া আমাদের দুশ্চিন্তা 
॥ হইতে রক্ষা করিয়াছেন । কলিঃ বিশ্ববিষ্তালয় প্রকাশিত চণ্ডীমন্দলের প্রথম খণ্ডটি 
আর ছাপা নাই, স্থতরাং এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের অত্যন্ত অঙ্থবিধা 
হইতেছে । শুধু এই বিশ্ববিদ্ভালয়ই বা কেন, পশ্চিমবঙ্গ ও এই অঞ্চলের বাহিরের 
বিশ্ববিদ্ভালয়েও এই সংস্করণ পাঠ্য | . অথচ বইটি বাজারে নাই বলিয়া আমরা নিত্য 
অভিযোগ পাইতেছি। এমতাবস্থায় উক্ত গ্রন্থ সম্পাদনের গুরুদায়িত্ব লইয়া ডঃ দাস 
বাংলা পাঠার্থাদের মহদুপকার করিয়াছেন।- তিনি জানাইয়াছেন, “কোনো বিশেষ 
, একটি পু থিকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করে, প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য বেশ কয়েকখানি 
পুথির এবং সেই সঙ্গে প্রাপ্ত মুত্রিত গ্রন্থের পাঠ সম্মুখে রেখে, তুলনামূলক বিচারে 
_ কবির মূল রচনায় যথাসম্ভব উপনীত হওয়ার প্রয়াস করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্তে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের পুঁধিশালা থেকে কয়েকখানি -প্রাচীন, নির্ভরযোগ্য 
এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের পুঁধি পর্যালোচনী করে যুক্তি বিজ্ঞানসম্মত মূল পাঠ ও 
সম্ভাব্য পাঠ বা ‘পাঠান্তর’ নির্দেশ করার পর বর্তমানে অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্ব গুলির 
পূর্ণাঙ্গ টাক! সন্নিবেশিত হবে । ভূমিকাংশে পাঠভেদ, তৎকালীন সমাজ, কবিপরিচয় 
প্রৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা থাকবে৷” কাজটি ত্বরায় সম্পূর্ণ হোক, ছাত্রসমাজের 
তাহাই একাস্ত প্রার্থনা । EE 


আধুনিক বাংলা SEO Sa: 

. বেশ কিছুকাল পূর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সামাজিক ও মনন্তাত্িক 
কারণসমূহ বিশ্লেষণ, করিবার অভিপ্রায়ে "আধুনিক বাংলা সাহিত্য সমীক্ষা 
পরিষদ নামে একটি সমিতি গঠন করা হ্ইয়াছিল। মাননীয় উপাচার্য 
ডঃ জীযুক্ত সত্যেন্দনাধু সেন মহাশয উক্ত পরিষদের পৃষ্ঠপোষক, বিভাগীয় প্রধান 
ডঃ .অসিতকুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান পরিচালক, মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান 
ডঃক্ীযুক্ত রামগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের রীডার শ্রীযুক্তা বেলা দত্ত 
গুপ্তা যুগ্ম পরিচালক রূপে ইহার কর্ম পরিচালনা করিতেছেন। রত্বেশ্বর ভট্টাচার্য, 


১৭৬ বাংল। সাহিত্য পত্রিকা 


নমিতা চক্রবর্তী, কল্পনা চক্রবর্তী, রঞ্জিত চক্রবর্তী, এবং তপতী ভাছুড়ী__এই কয়জন 
গবেষক ফেলো ( বলাই বাহুল্য ইহারা সকলেই এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ) 
এই সমীক্ষা পরিষদে যোগদান করিয়া অল্পসনয়ের মধ্যে অনেক গ্ররুতর কাজ সমাধা 
করিয়াছেন। গ্রন্থাগারসমূহের পাঠক-পাঠিভাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়া 
আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাহাদের মতামত বক্তব্য টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে 
নিপিবদ্ধ করিয়া লওয়া হইতেছে । এই সমীক্ষাটি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। 
সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে লেখক, সমালোচক, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের অভিমতও 
সংগ্রহ কর! হইয়াছে। ইহাতে বাংলা. দেশেরও কয়েকজন পাঠক যোগদান 
করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় সমীক্ষাও প্রায় প্রস্তুতির পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। 
তৃতীয় সমীক্ষা, যাহা শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে, তাহা প্রধানত: বাংলা ছন্দকে কেন্দ্র করিয়া 
পরিচালিত হইয়াছে । বিশ্ববিস্যালয়ে বাংলা ছন্দঃশান্ত্র পাঠ্যতালিকাতুক্ত হইলেও এই . 
বিষয়ে অধ্যাপক, ছাত্র ও ছান্দসিকগণ নান! সমস্যায় পড়িয়া থাকেন। এই সম্পর্কে 
বিভিন্ন ছান্দসিক ও কবিদের মতামত টেপ রেকর্ডার যোগে লিপিবদ্ধ করিয়া 
প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশা কতনা যাইতেছে, উহা! শীন্রই মুদ্রিত হইবে । 
আরও অনেক সমীক্ষা সম্বন্ধে গবেষক-ফেলোশ্সণ সোৎসাহে অগ্রসর হইতেছেন, কিন্ত 
অর্থাভাবে কাজগুলি ক্রুতবেগে সমাধা হইতেছে না। 


বিভাগীয় পাঁঠচক্র 

বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় এবং ডঃ শ্রীযুক্ত প্রণবরঞ্জন ঘোষের 
পরিচালনাষ বাংল! পাঠিচক্রের (“সেমিনাক্' ) অনেকগুলি অধিবেশন হইয়াছে। 
এই অধিবেশনে ছাত্রছাত্রীদের স্বরচিত প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হইযাঁছে। বাহির 
হইতে অনেক সমালোচক, কবি ও গব্ষেক আহত হুইয়া ছাত্রদের সভায় যোগদান 
করিয়াছেন। বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনাগুলি অতিশয় মূল্যবান এবং তাহা হইতে 
ছাত্রছাত্রীগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন, ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত জনাৰ্দন চক্রবর্তী, অমিতাভ চৌধুরী (ভ্রীনিরূপেক্ষ ), অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী, 
অধ্যাপক অরুণ ভট্টাচার্য, অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট অধ্যাপক ও 
সাংবাদিকগণ এই অনুষ্ঠানে আলোচনা, ভাষণ দান ও কবিতা পাঠ করিয়া ছাত্রছাত্রী ও 
অধাপকদের আনন্দ বর্ধন করিরাছেন। বুদ্ধদেব বস্থ মহাশয়ের ম্মরণসভায় ছাত্রগণ তাহার 
প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তাহাদের সজাগ কৌতুহলের পরিচয় দিয়াছেন। এই 
সভায় প্রাক্তন সহ-উপাচার্য (বাণিজ্য ও অর্থ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশ্লান দত্ত মহাশয়ের 
মনোজ্ঞ আলোচনাটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইম়ছিল। শরৎ-সাহিত্যালোচনাও বেশ 
মনোজ্ঞ হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ লোকসঙ্গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গ বিশ্বাস মহোদয় আলোচনা 
ও সঙ্গীতের সাহায্যে এদেশ ও বিদেশের লোকসঙ্গীত সম্পর্কে শ্রোতাদের মনে বিশেষ 


ন 





পশ্মত হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উপদেষ্টা_ড: অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক এবং অধ্যাপক মানস 
মজুমদার । সম্পাদক-_চিত মণ্ডল, সহকারী সম্পা্ক-__উৎপলকাস্তি গায়েন ও ইতি 
গঙ্গোপাধ্যায় । লোকসাহিত্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা অসাধারণ ধৈর্য ও শিল্পকুশলতার 
সাহায্যে এই পত্রিকাটিকে একাধারে গবেষণাপত্র ও শিল্পনিদর্শনে পরিণত করিয়াছেন । 
তাহাদের এই আদর্শ অন্তান্ত বিশেষপত্র-পাঠার্থ ছাত্র-ছাত্রীদ্িগকে এইরূপ সাহিত্যকর্মে 
উৎসাহিত করিলে উদ্ভোগীরা আনন্দিত হইবেন! 

অধ্যাপক মানস মজুমদার লোকপাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদ্িগকে কিছুদিন পূর্বে 
গুরুস্দয় মিউজিয়মে লইয়া গিয়াছিলেন। এই সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত পট, কাথা, 
চালচিত্র, ভাস্কর্য, কাঠ খোদাই, পোড়ামাটির শিল্পনিদর্শন, মৃংপাত্র, শোলা, বাশ ও 
বেতের কাজ প্রভৃতি প্রাচীন বাংলার বহু শিল্পনিদর্শনের সঙ্গে শ্রীযুক্ত মজুমদার 
ছাত্র-ছাত্রীদ্দিগকে পরিচয় করাইয়া দেন | উক্ত সংগ্রহশালার তত্বাবধায়ক শ্রীমাশিস 
চক্রবতাঁও এই বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষভাবে সাহায্য করেন। 


অ. কু, ব. 


সুবর্ণলেখ। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় . 
আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের সুবর্ণজয়ন্তী 
উপলক্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন 


Eh 


সম্পাদন! £ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রায় সত্তর জন লেখক ও গবেষকের বৃল্যবান প্রবন্ধের হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী সংকলন 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। সরকারী আঙ্গকৃল্যে ইহার মুর ইল্ত করা পির 
হইয়াছে । এই বিশাল গ্রন্থের দাম_৪* টাকা 


প্রাপ্তিস্থান £ মণ্ডল বুক হাউস 
৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড 
কলিকাতা-৯ 





কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 


১। মহাভারত (সঞ্জয় বিরচিত)--ডাঃ মুনীন্দরকুমার ঘোষ 
এর "সম্পাদিত ৪০*০০ 
২। শ্রীরাধাতত্ব ও শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতি ( কমলা! বক্তৃতা ) 
শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী ১২০০ 
৩। মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতি (কমলা বক্তৃতা ) 
| ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ৫'০০ 
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১০। গোবিন্দ বিজয়-_গীষুষকান্তি মহাপাত্ৰ সম্পাদিত ২৫০০ 
১১। বাংলা অভিধান-গ্রন্থের পরিচয়--শ্রীযতীন্দমোহন ভট্টাচার্য 
— ১২০০ 
১২। বুন্দাবনের ছয় গোস্বামী--ডঃ নরেশচন্দ্র জানা ১৫*০০ 
১৩। দাঁশরথি রায়ের পাচালী--ডঃ হরিপদ চক্রবর্তা সম্পাদিত 
- — ১৫,০০৩ 
১৪। চণ্ডীমঙ্গল ( কবিকক্কণ মুকুন্দরাম বিরচিত ) 
'  শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত ১৫০০ 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রকাশন বিভাগ 
৪৮ হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯ 





৪ | 


প্রকাশের স্থান: আশ্ততোষ-ভবন, কলিকাতা-1০০০১২। 
প্রকাশকাল £ বার্বিক। - 
মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম £ শ্রীশিবেজ্ঞনাথ কাঞ্চিলাল, বি. এস. সি. 
ডিপ. প্রিন্ট (ম্যাঞ্চেষ্টার )। 
জাতীয়তা: ভারতীয় । 
ঠিকানা £ ৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা । 
সম্পাদকের নাম ২ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. পি. এইচ. ভি । 
জাতীয়তা : ভারতীয় । 
ঠিকানাঃ আশুতোষ ভবন, কলিকাতা-৭০০১২ | 
পত্রিকার স্বত্বাধিকারী : আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমূহ বিভাগ | 
কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয় । 
কলিকাতা-৭*০০১২। 


আমি শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাপ্রিলাল এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি ষে, - উপরোক্ত 
তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ৷ - 


স্বাঃ শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্চিলাল 
মুত্রাকর ও প্রকাশক । 


